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নিবেদন 


বু মনীষী ও লেখক বলিয়। গিয়াছেন যে, "চরিত্র ও কীঘ্ডি, এই ছুইটী আখ্যামযোগ্য 
বিষয়; অর্থাৎ, ধাহার চরিত্রে বিশিষ্টতা আছে, ধাহার কী্তি মাজের নিয়ন্তরকে পর্যযস্ত 
আলোডিত কবিতে পারে, ধাহার প্রভাব বছজনের উপর ব্যাচ, তাহার জীবনকথা 
লিখিয়! রাখিবার যোগা।” এ বিলুতি "গ্রাহথ করিলে বলিতে হয়, গিরিশচন্ত্রের জীবন 
সম্পূণ আখ্যানবোগা ॥ . ১এ.বতর হল তাহা মৃত্যু ঘটিয়াছে? তাহার মৃত্যুর এতদিন 
পরেও তাহার &ভাব ক্ষঞ্জ হওয়া দূরে যাউক, বরং তাহা সমুজ্জল হুইয়া উঠিতছে 
বলিয়াই মণে কণি। ব্ঈনাট)সাহিত্যের ও বঙ্গালয়ের সিংহাসন তাহার অভাবে আঙ্গিও 
শন পন্চিয়। "যাছে | একাধারে গ্যাবিক ও সেঞ্সপায়াবের গন্তি যদি কোনও ভাগ্যধর 
পুরুষে পুণঃসঘটনের অঙ্তাতশ হর, তবে গিরিখের শন্ত আমন পূর্ণ হইতে পারে। তাই 
তাহাব শ্বাস! তাহার অভাব প্রতিনিয়ত তন্নব .কুরিয়া থাকেন। এই তীব্র 
অভাব-তন মি তত তই সপ) সা দায় ঘষে, গিপিশচানর গুভঞ্র-প্রতিপত্তির গুসার ও 
স্বাপ্সি নাছ, - ৮, 
রি মগ্ন এথম পকাশিত হয়, তখন 
কর তমাল টি ০ লা *" ঠসম্পণভাঁবে সগ্িবিষ্ট করিয়াছিলাম; 
(বলনা, নিব হত 5 এখছে উড ৫৮ পাঙ্লা, তাহার শেহ জীবন কথ। তাহাকে 
নাই রা তত বিয়া প্রকাণ গস পাইয়|ছিলাম | মেইসময় হইতেই, গিরিশচন্দ্রের 
একটি নিশি জবনচরিত ৪ তনানর বাসনা বপরতী হয়, এবং সুযোগমত জীবনী- 
উপারন 915 প্রচ হই 1 গিপিশচল আমার মনোভাব অবগত হইয়া, তাহার 
ডাবল নি চিত, তং মদন্ধে ঘ.0) এঘো শানাবদ গম করিতেএ।  তীহার জীবনের 


শেন ৮ভদশ বংজর ॥ সিন হইত ১২ £ 'বুশতা সহচবরূপে থাকিয়া 
তাহাব মুখে (হজবলক্ণ। পিতা 19৮1 (সহময়ী দক্ষিণাকা'লী, 
০তুখ শা! »ত্যনিছ্ অতনু) .এণা পুএ বঙ্গনাট্যশালার শ্রেষ্ঠ নট 


অদ্ধেয় লন, " খোধ ( ানিবার ) ২৭ ।গবিশচন্দের বন্ধবান্ধবগণের মুখে তদতিরিক্ত 
হাহ! কিছু তলগত হইচ্দাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিতাম | 

থিরিএচন্সেব পরলোকগমনের (১৩১৮ মাল ৷ পর ১৩১* সালে যে সময়ে 'গিরিশ- 
গীতাবলণ' দ্িত"য় ভাগ প্রকাশ কবি, (.২ সময়ে গিবিশচন্দ্রের জাবনীর শেষাশ সংক্ষেপে 
রচিত হইলেও তাহার সঙ্গ এত ৬":ক কথা তাহাতে ুকাশিত হয় যে, গ্রন্থথানি 
£গিরিশচন্ত্র বা গিবিশ গীতাবল। দিত 'গগ নামে অভিহিত করা সমীচীন বোধ করি। 

যাহাই হউক, ৩২ পরে গিন্শিছানেঞ একখানি স্ববৃহৎ জীবনচরিত ল্খিবার নিমিত্ত 
অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন তাহাদের বাক্যরক্ষ। এবং আমারও বছদিনের 
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সঞকরসিদ্ধির নিমিত্ত বু বসর ধরিয়। উদ্যোগ আয়োজন ও যথাদাধ্য পরিশ্রম করিয়া 
এতদিন পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনচরিত সাধারপ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হুইয়াছি। 
বলিয়! রাখা ভাল, একান্তিক ঘত্র সব্বেও গ্রন্থথানি মনোমত করিয়া প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না; কারণ গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের 
অত্যধিক কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে বিরত হইতে হুইল। ভগবতংকৃপা থাকিলে দ্বিতীয় 
সংস্করণে গ্রন্থথানি ক্রটাহীন করিবার চেষ্টা করিব । 

পরমশ্রদ্ধাম্পদ নাটযাচাধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধু মহাশয়ের অনু গ্রহে এই গ্রন্থের বৃহ 
উপাদানলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। আদি '্যাসান্াল থিয়েটারের প্রবীণ নট শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, “গ্রেট স্যাপান্াল থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী স্বীয় ভুবনমোহন 
নিয়োগী, সুপ্রলিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চণীলাল দেব, প্রথিতযশ! নট 9 শাট্যকাণ শ্রীনুক 
অপবেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় শ্পদ শ্রানুক্ত ই্শচন্দ মতিগাল ও শ্রমুক্ত কুুদধদু শেন, 
গ্রতিভাসম্পঞ্ম৷ প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রত নিকট এই 
গ্রন্থ প্রণয়নে অল্লাধিক সাহাধালাভ কবিয়াছি, এ নিমিত্ত তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
রছিলাম। 

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রাদুক্ত অমবেন্দ্নাথ পায় মহাশয় হংসম্পাত্ত 
সারখী' (১৩২৭ সাল) এবং বাস” । ১5১91২৮ সাল) পঞ্রিকার ম্প্রণীত 
“গিরিশচন্ত্রের আংশিক জীবনী* এবং নঙ্গ-নাট্য*ালার ইতিহাম ধাবাবাহিকরূপে 
প্রকাশিত করেন । সেইসময় হইতেই তিনি গিরিখচান্দর সুবিস্তৃত একখানি জীবনচরিত 
লিখিবাঁর জন্য আমায় সমভাবে উং৮হ কদিন আস্তভিছিলেন। রচনার সৌষ্ঠবসাধনে 
গ্রন্থের গৌরবব্র্দনে বা সহায়তা পয়। ১৫ আমায় কুতজ্ঞাতাপাশে বদ্ধ 
করিয়াছেন। তাহার এই গভীণ সপ্দ্যূত! গদ্যে ঠিবজা বুক গাঁকিবে ! 

পরিশেষে ধাহার সর্দতে। গবে সাহাধ।নাডে এঠ গুদ ভসম্ণ্ কণিতে সমর্থ 
হইয়াছি, যিনি গিরিশচন্দ্র পরম শাক্সীঘ 'এব" পালাব্ধি গিরিএচন্দেব পনম দম্সহপাধ 
ও সহচর ছিনেন, ধাঁহার ছারা আমি গিরিশচন্দের সহিত গ্রথন পণিচিত হই, সেই 
উদ্দারছৃদয় পরম্রদ্াম্পদ শ্রী দ। নাও ব5" মহাশয়ের পাণমালেধ করিতেডি | এই 
গ্রন্থের পাুলিপির অধিকাংশষ্ট তিনি (৮ দিছেন এ৭ আবশ্বাকশত ম'ঘোজন 
ংশোধন ও পরিবন্তন কাসথ। খাবে ২  +তাপাশে বদ্ধ কবিয়াছেশ। 

]বতবর্ষ' প্রিটিং বিভাগের অধাথ দ্ধ হজ শ্রীযুক্ত রামকুখ। ভট্টাগধয মহাশয় 
এই গ্রন্থের সৌষ্টবসাদন এবং মুদণ-পাধিপাটো বিশেন লক্ষা বাখিয়া আমাকে পরম 
বাধিত করিয়াছেন। 

নাট্যাচার্্য অমৃতলাল লিবিয়াছেন, “দেহ-পট সঙ্গে নট মকলি হাবায়।” এ কথা 
বাঙ্গালাদেশ স্ঘদ্ধে সম্পূর্ণ সতা। এ দেশের অনেক প্রতিভা লা অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীব অভিনয্ব- প্রতিভার পরিচয় শপুনিক পাঠক ও দর্শক-সমাজে অবিদিতই 


* তং-পর 'অন্তলিদ' পত্রে (১০০ পাল) শিবিপচন্্ সন্বদ্ধে একটা ধারানাহিক ইতিহাস বহুদূর 
পর্ধয্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 


আছে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রেরে এই জীবনকাহিনীর মধ্যে তাঁহার অম্সাময়িক ব্হু 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়-কথা অন্তনিবিষ্ট করিয়াছি । গুরুর পরিচয় শি্বে। 
অতএব গিরিশচন্দ্রের স্ৃষ্টিশক্তি বুঝাইবার জন্য তাহার সহকক্মী ও শিযাবর্গের কথাও 
বলা কর্তব্যবোধ করিয়াছি । 

আর-এক কথা, গিবিশচন্রের নাম করিতে গেলে বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা এবং 
বঙ্গীয় পাটাশালাব কথা কহিতে গেলে গিরিশচন্দ্রের নাম ও কীত্তি স্বতে মনে উদয় 
হয়। একের জীবনের সহিত অন্যের জীনন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংগ্রিষ্ট । কাজেই বঙ্গীয় 
নাট্যশালাব ইতিহাসও যে ইহাতে বর্ধিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নিষ্য়োজন। » 

কলত, গঙ্গনি সুবীরন্দেব সুখপাঠ্য ও ছরয়গ্রাহী করিতে মত্র ও পরিশ্রমের ত্রটা 
করি নাই, কতদূর কৃতকাদা হউয়াছি শ্রীহগ্বানই জানেন। 


১৩ ন" ব্লুপাড়া লেন, 


বিনীত 
বাপবাজারু, কলিকাতা 


ইরা শঅবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
এই পদক "৩১ মাল । 


উতনগ 


কাশিমবালারাধিপতি মহারাজা স্যার মণান্্রচন্দ্র নন্দী 
ক. সি. আই. ই. মহোদয় লমীপেযু- 


মহারাড, 
গিরিশচন্দেব রচনাব আপনি 1৮রদিন পঙ্গপাত] ! গিরিশচন্ত্রও চিরজীবন মহারাজের 
প্রতি আদ্ধাণান ছিলেন । এত ভরসার 'গিরিশ্চন্ বাজ-করে সমপ্পণ করিতে সাহসী 
হইলাম। গ্ুগপাঠে মহা কিঞিখ্াত্র আৎন্দলাভ করিলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক 
হইবে। নিবেদন ইতি! 
অন্্গত 
শখবিনাশচন্দ্ গঙ্গোপাধ্যায় । 


বারভক্ত, সিদ্ধকবি 
টা ৮মি-কি১ 
বত শা1ট্যচ্চাঁি 
কাশ লে এ 
টা | এবার 
উন কশ্যবীর | 
শত | ্ 
র্ছ ॥ ৪] ্ী ভাল্ভার 


ঠ 
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শু হত এ | 
- ৪] পণ 
শপ পল ও 
রঃ পু ললানাব। 
১ শা? | 
ক্যা), এ রঃ 
২. শে 
তপু 
চিললিল। উচ্দ উট 
লিচু কবে বঙ্গ 
2 শাম । 


আদেশপেন্দনাপ বসত 


সচিপন্ত্ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
বংশ-পরিচয়/৯ _ ভগ্নীদিগের কথ!/১* _পিতার প্ররুতি/১২ 
_মাতামহ বংশ-পরিচয়/১ ৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্ল্য-কথা” ৭ -জন্ম-পত্রিক/১৮ 


তীয় পরিচ্ছেদ 
মাতৃবিয়েশ/২৯ 


চতুর্ণ পরিচ্ডে্ব 
শিতুনিনৌগ/১৬ 


পপ৪+ পরিচ্ছেদ 
বিবাহ ; বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ/৩০ 


৮ “॥।রুচ্ছেদ 
হে শশ)যন/তত৩ 


সঞ্চম পালদ্চেদ 
7 ৯ 1 + 
করিত লিখ শতক 


অধম পবিচ্ছেপ 
ছি স্‌ 
হলেলনে গিবিশ্চন্্/9২ 7 শ্াতবদ/৪3 


গে ও ৬, 10১০ গা 
নাট্ায-জীবনের কুত্রপ!5/5% '্রাচীন ইতিহাস/৪৫ 
_ পনাঢ্য-ভবনে সখের থিয়েটার/৪৮ 


দশম পারচ্ছেদ 
“সধবার একাদশী'র অভিনয়/৫১ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
'লীলাবতী” নাটকাভিনয়/৫৯ _ 'ন্যাপান্তাল গিষ্সেটার” নামক রণ/৬ 


৬ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
'শীলদর্পণে'র মহলা ; গ্লিরিশচন্রের সহিত সম্প্রদীয়ের বিচ্ছেদ!৬৬ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
“বিশ্বকোষ ও গিরিশচন্দ্র/৭০ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
সান্যাল-ভবনে ন্যাসান্যাল থিয়েটার" ; সাধারণ নাট্যশালাব প্রতিচা/৭ধ 
_ ন্যাসান্যালে, যোগদান ও “কুষ্ণকুমাগী"র অন্ভিনয়/৮, 
_ সম্প্রদায় মধ্যে আত্মকলত/৮৫ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
হ্যাসাতাল থিয়েটার" নান শ্কানে।৮৮ 


সোডশ পরিচ্ছেদ 
আযাট্কিন্সন কোম্পানীর অফিস; মিসেস্‌ লুইসের সহিত ছনিসত /৯৩ 


অপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
হোমিওপা।দিক চিকিৎসা/ন 


অন্ঃ'দশ পরিচ্ছেদ 
পন্ম-জ-পদগ্ন প্রথমীবস্থা/৯৮ 


উনধিংশ পরিচ্ছেদ 
পালিবারিক স্থথ-ঢুঃখ/১ ০২ 


বিংশ পবিচ্ছোদ 
গ্রেট স্যাসান্তালে' গার খচদ্্র/১০৮ _ বেঙ্গল থিয়েটার" গুতিঈ৭১০৮ 
_ গ্রেট স্যাসান্তাল থিয়েটারে'র উৎ্পত্ভি/১১০ _ খ্িণালিনী' অভিনয় ১০২ 


একাবংশ পরিচ্ছেদ 
আবার দুঃসময় , পত্রী-বিয়োগ ইত্যাদি/১১৭ 


ঘ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয়বার দাব-পরিগ্রহ : নৃতন অফিস/১২১ 


ভযো"ণ'শ পরিচ্ছদ 
“গ্রেট ন্যাঁসান্যাল থিয়েটাব' লিড গহ৭১৯৩ _ গজদাঁনন্দ' অভিনয়/১২৬ 
- অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (10781900 06[10]108565 0001:01 811] )/১২৭ 


১ 


চা শচিও, 
চতুধিবংশ পরিচ্ছেদ এ, . 
গিরিশচন্দ্র কর্তৃত্বাধীন '্যাসান্তাল থিয়েটার) “মেঘনাদবধ” অভিনয়/ ১৩২ 
_“পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয়/১৩৫ _ আগমনী, অভিনয়/১৩৬ 
_ “অকালবোধন' অভিনয়'১৩৭ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
ন্যাঁসান্যাল থিয়েটার" নান! হন্তে/১৩৯ _ বঙ্গ-নাট্যশালায় বড়লাট/১৩৯ 
_ থিয়েটারে বস্কিমচন্দ্রের যুগ/১৪* _ গোপী্ঠাদ শেঠির লিজ গ্রহণ/১৪২ 
_ববিবারে অভিনয়/১৪২ _ থিয়েটারে উপহার/১৪৩ 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ 
প্র্াপচাদ জন্বীব "ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র র অধ্যক্ষতা গ্রহণ/১৪৫ 


সপ্ততবংশ পরিচ্ছেদ 
নটাকার-জীবনের স্রব্রপাত/১৪৮ _ 'ত'ন্মির নাটকাভিনয়/১৪৮ 
_ 'মারাতর/১% - “মাহিনী-প্র তন।/১৫০ _ আলাদিন”/১৫১ 
আনন্দ রহো/১৫২ 


অক্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 
নাট্যশক্তির বিকাশ/১৫৪ _'রাবণবধ' অভিনয়/১৫৪ _ গেরিশী ছন্দ/১৫৬ 
_“বাবণবধ” নাটকের সমালোচন। ইত্যাদি/১৫৮ 


উদত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
পৌরাণিক নাটকাভিশয়ের নুগ ২ “শীতাঁর বনবাস'/১৬২ _ 'অভিমন্থ্যবধ*/১৬৪ 
_ "লক্ক্ণ-বজ্জন'/১ ৬ -'শীতার বিকাহা/১ ৪৭ - রামের বনবাস'/১৬৮ 
_সীতাহরণ/১৬৯ _ “'যেঘনাঁদবধ রচনার সঙ্কল/১৭১ _ 'ব্রজ-বিহার/১৭১ 
- ভাট নল্গল'/১৭১ - “মলিনমালা”/১৭১ 'পাপণ্ডবেব আজ্ঞাতবাস/১৭৩ 
_ “মাঁঁবীকর্ঘণ অভিনয্ক/১৭৫ - গিরিশচন্ছের রচনা-পদ্ধতি/১৭৫ 
- নাট্যকার গিরিশচন্্/১৭৭ 


ত্রংশ পররচ্ছেদ 
ধন্দ-জীবনের দ্বিতীয়াবস্থা/১৭৯ - অমৃতবাবুর একটী কথ।১৮১ 
_ ইচ্ছাশক্তি প্রয়েন (111-19706 01১৮৪ 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
'াঁর থিয্বেটাব) ও গিরিশচন্দ্র/১৮৭ - 'ক্ষবজ্ঞ'/১৮৮ _ ধ্রবচরিত্র'/১৯৬ 
কথকতা -শক্তি/১৯০ _ নল-দময়ন্তী'!১৯১ - গুন্মূথ রায়ের থিয়েটার ত্যাগ/১৯২ 
- “কমলে কামিনী'/১৯৪ _“বৃষকেতু" ও হীরার ফুল'/১৯৫ 
_ আ্ীবংস-চিন্তা”/১৯৬ _ “চৈতন্তলীলা'/১৯৭ 


" গ্বাত্রংশ পরিচ্ছেদ 
ধন্ম-জীবনের তৃতীয়া অবস্থা ; গুরুলাভ/১৯৯ 
_ প্রথম হইতে সপ্তম গুরু-সন্দর্শন/১৯৯-২০৭ 


ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
নাম-ভক্তি প্রচারের যুগ/২০৮ _ প্রহলাদচরিত্র/২০৮ _ নিমাই-সন্যাস'/২১ * 
প্রভাস যজ্ঞ'/২১১ _ “বুদ্ধদেবচরিত”/২১২ _ “বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর”/২১9, 
_ “বেলিক বাজার”/২১৬ _ 'রূপ-সনাতিন//২১৭ 


চতুত্ত্িংশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র ; গুরুরুপা। পরীন্ষ+/২১৯ -বকল্মা 'প্রদান/২১৯ 
_শিহ্য-নেহ/২২০ - কটুবাক্কয প্রয়োগ/২২৩ _ অভয়বাণী/২২৫ 
-শিক্ষাদান-কৌশল/২২৫ _ অঞ্জলিদান/২২৬ _ বিবেকানন্দের সহিত তর্দ্ধ/৯: 
_ মহেন্দ্রলাল সরকারের তর্কে পরাজয়/২২৭ 
- শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে বেদান্ত শরবণ!২৮-_বিশ্বাস ভক্তি ও বুদ্ধি/২২৮ 
_ শক্তি প্রার্থনা/২২৯ _ চরিত্রের বৈশিষ্টা/২২ও 


পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
ধএমারেন্ড থিয়েটারে” গিরিশচক্্/২৩১ _ 'পুরণচ্র/ ২৩৪ -_ “বিষাঁদ'/২৩৬ 
_ এমাবেলন্ডের সম্বন্ধ ত্যাগ/২৩৭ 


৬ত্রংশ পরিঞ্ছেদ 
দ্বিতীয়া পত্রী-বিয়োগ/২৩৮ _- গণিতচ্চা/৯ ৩৯ _ 'নসারাম'/২৩৯ 
_'্রারে? যোগদান/২৪৯ _ প্রফুল্প/১৩১ _ হারানিধি'/২৪৫ _ “চও'/২৪৭ 
_ 'মলিনা-বিকাশ/২৪৮ _ 'মহাপূজা”/২৪৭ 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
অবস্থা-বিপর্ায় , গুরুস্থান-দর্শন ; পুত্রবিয়ো'গ/৯৫১ _ কশ্মচাতি'উ৫২ 
_ বিজ্ঞান অনুশীলন/২৫৪ _গুরু-গৃহ দর্শনে গমন/২৫৫ 


অসষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
“মিনাভা'য গিরিশচক্্/২৫৯ _ ম্যাকবেখ' অন্ুবাঁদ/২ ৩০ _ 
_ঘ্মাকৃবেথ" অভিনয়/২৬৫ _ “মুকুল-মুগ্জর।/১৬৮_ আবু হোসেন”/২৭, 
»_ 'িগ্চমীতে বিসর্জন'/২৭২ _ 'জনা'/২৭২ _ বিড়দিনের বখসিস'/২৭ 
_"ম্বপ্রের ফুল'/২৭৬ _ ভাতার পাণ্ড'/২৭৮-_ “করমেতি বাঈ”/২৮০ 
_“ফণির মণি/২৮১ _ পাঁচ ক'নে/২৮২_ “বেজায় আওয়াজ'/২৮৩ 
_পুরাতন নাটকের অভিনয়/২৮৪ _ “মিনার্ভা'র সহিত বিচ্ছেদ/২৮৪ 


ঠ 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ' 
্টারে' পুনরায় গিরিশচন্দ্র/২৮৬-_ 'কালাপাহাড়'/২৮৬ _- “হীরক জুবিলী"/ ২৮৮ 
_পারস্য-প্রস্থন'/২৮৯ _ “মায়াবসান'/২৪০ 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
হাফ-আক্ড়াই ও পাঁচালি/২৯৫ 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
বামপুর-বৌয়ালিয়ায় গিরিশচন্ত্র/২৯৯-- গ্লেগের সময় সক্ষীর্ত্ন/৩০০ 


ঘিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্র/৩০২ _ মাসিকপণ্রের সম্পাদকতা/৩০২ 
_'ক্লাসিক থিয়েটার: প্রতিষ্ঠা/৩০২ - গিরিশ্চন্দের লেখকরূপে আমার যোগদান/৩০৩ 
_দেলদার'/৩০৪ _“পাগডব-গৌরব/৩০৬_ পৌরাণিক চরিত্র/৩০৭ 
_কঞ্চকী-চরিত্রের বিশিষ্টতা/৩০৮-_ 'পাগুবগৌরব' রচন! সম্বন্ধে একটী কথা/৩০৯ 
_দ্বিতীরবাব 'মিনা।'্/৩১৭ _ তারা" অভিনয়/৩১১ 
_উপস্থাস এবং নাটকে নৈশিষ্ট/৬১১ _ 'সীতারাম" নাটকের শিক্ষাদান/৩১৩ 
-উপন্যা ও নাটকে গীত-ক্চনায় পাথকা)৩১৪ _ খোদার উপর খোদকাঁবি/৩১৫ 
_ “মণিহরণ'/৩১৫ - মণিহরণ' রচণার কথা/৩১৬ _ নন্দছুলাল”/৩১৭ 
-“দৌললীলা'/৩১৯_ পুনবা় 'ক্লানিকে'/৩১৯ _ কন্যার মৃত্যু/৩২০ _ 'অশ্রধারা”/৩২১ 
_ মনের মতন"1৩২+- শ্রিন্দি গাঁন রন জপন্ধে স্বামীজির কখা/৩২৪ 
_ কিপালকুগ্ডলা”/৩২৫ -. পচ: ভমিকন গি।রিশচন্দ্/৩২৫ _ মৃণালিনীশ/৩২৮ 
_ পশ্ুপতি-ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্জেব অসম্মতি/৩২৯ _ 'অভিশাপণ/৩৩১ 
_ *শাস্তি'/৩৩২ _ ভ্রান্তি।৩৩২ _ “শান্তি সম্বন্ধে মন্তব্য/৩৩৭ - আয়না/৩৩৮ 
_ সিৎনাম'/58০ 


ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্জে গিবিশচন্দ্/৩৪৩ _ রঙ্গালয়' সাাহিকপত্র/৩৪৩ 
_নাটামন্দির' মাসিকপত্র/৩৪ ৩- বচনার তালিকা/৩৪৯ 


চত্ুশ্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয়বার হোমিওপাঘিক চিকিৎসা/৩৫২ -ভাক্তার কাঞ্জিলাল/৩৫৫ 


পঞ্চচত্বারিংশ পারচ্ছেদ 
উপহারপ্রপ্ানে 'ক্লাসিকের অবনতি 
গিরিশচন্দ্র মিনাভী'য় প্রত্যাবর্তন/৩৫৭ _থিয়েটারে উপহ।র/৩৫৮ 
_ 'মিনারভা় ঘোগদান/৩৬০ _ হর-গৌরী”/৩৬১ _ বিলিদান'/৩৬৩ 


৭ 


_ শিরাজদ্দৌলা'/৩৬৭ - হীপানী পীড়ার সুত্রপাত|৩৭২ _ 'বাসর/৩৭২ 
_ ছুর্গেশনন্দিনী/৩৭৩ _ 'মীরকাসিম'/৩৭৪ _ '্যায়সা-কাত্যায়সা?/৩৭৭ 


ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
“কোহিহ্থরে' গিরিশচন্দ্র/৩৭৯ _ 'ছত্রপতি শিবাজী”1৩৯০ 
-%র্াহিনরে র পতন/৩৮৩ 
হা সগ্রচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
“মিনাভী"য় কম্ম-জীবনের অবসান/৩৮৫ _ “শান্তি কি শাস্তি ?'/৩৮৫ 
_পীড়াবশতঃ দুই বৎসর কাশী গমন/৩৮৮ - "শঙ্করাচার্ধা/৩৯০ _ “চন্দশেখর/৩৯৪ 
_ অশোক'/৩৯৪ _ মহ্েন্দ্রকুমাব মিত্রের হস্তে “মিনার্ভা/৩৯৭ 
_প্রতিধ্বনি'/৩৯৯ _ “তপোবল"/৪০০ _ গারশ-গ্রতিভ1/৪০২ 
_স্যার জগদীশচন্দ্র বন্থ/৪ «৪ 


অইটচত্ব।রিংশ পরিচ্ছেদ 
জীবনের শেষ দৃশ্য; যবশিক 1৪০৫ 


উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ 
গিরিশ-প্রসঙ্গ _ (গিরিশচন্দেণ চিন্তাপার। সংক্রান্ত ক্দ্রক্ষদ অলোচন। )/৪১১ 


পঞ্চাশৎ পারচ্ছেদ 
গিরিশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ( নবানচন্দ ও গিরিশচন্দ্র পত্র বিনিময় )1৩২৬ 


পরিশিষ্ট 
১. টাউন হলে শোকসভ1৪৩৮ 


২, গিরিশচন্দ্রস্থৃতিসভী!৪৬ _ গিরিশচন্দ্রের মন্মরমৃ্ঠি/৪৪৮ _ গিরিশ পার্ক/3৪৮ 
৩. নাটকে পঞ্চসন্ধি/৪৪৮ 


৪.  গগুহলক্পী'/৪ ৫১ 


সম্পূরণ/৪৫৭ 


৮ 


গিরিশচন্দ্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বংশ-পরিচয় 


উচ্চ বংশেই গিরিশচন্দ্রের জনম । কলিকাত|র, বাগবাজারে বস্্পাড়। নাষে যে 
পল্লী আছে, সেই পল্লীর সম্থান্ত কায়স্থ কুলোস্তব নীলকমল ঘোষের মধ্যম পুত্র_ 
গিরিএচন্দ্র। ইহার! বালির ঘোষ (সমাজ), সৌকালীন গোত্র, মধ্যাংশ ৷ গিরিশচন্ত্রের 
২৬ পধ্যায়। উহার পূর্বপুরুষের আদি বাস গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর | তথ| হইতে তাহার 
হরিপালে আমিয়া বাস করেন। গিরিশচন্দ্র বুদ্ধ প্রপিতামহ কলিকাতায় বাগবাজার 
অন্তর্গত, কালীগ্রস।দ চঞ্রবস্তীর স্রাটে স্থগ্রসিদ্ধ নিয়োগীদের বাটীর সন্গিকটে আসি 
প্রথমে বাপ করেন। তাহার দুই পুত্র, রাখলোচন ও কাহিক | কা্তিক ২৪ পর্গণ।র 
অন্তর্গত (উপস্থিত খুলনা জেলার অন্তভুক্তি) নলত৷ গ্রামের জমীদার জগন্নাথ ভগ্ন 
চৌধুরীর ভগ্ীকে বিবাহ করিদা নিকটবন্তী ন'পাড়া গ্রামে যাইয়া বাল করেন। 
কাণ্তিকের প্রপোত্রশ্ীনকষণবাবু কলিকাতা, বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়ে্টের অন্তভূক্তি ইন্সপেক্টর 
জেনারল অফ রেজিষ্ট্রেশন অফিসে কাধ্য করেন। তাহার মুখে কাঙ্িকের সাববী 
পত্রী সম্বন্ধে এক চমৎকার গন শ্রনিয়াছি। যাহাকে সহধর্মিণী বলে-তিনি তাহার 
আদর্শ! ছিলেন। তিনি স্বয়ং ধিদূষী ছিলেন এবং পতির প্রত্যেক কাধ্যে মহকারিণীরূপে 
থাকিতেন। ম্বামীর সহিত বিদ্যালোচনা করিতেন ও বিষদ্ুকাধ্যে তাহাকে স্থমন্ত্রণা 
দ্িতেন। এমনকি, স্বামী দাবাবড়ে খেলিতে ভালবাসিতেন বলিয়! তাহার সহিত 
তিনি দাবাবড়ে খেলিতেন। স্বামীর ম্যার খড়ম পায়ে দির! বেড়।ইতেন, - আবার 
স্বামীর মৃত্যু হইলে এই নিতাসঙ্গিনী সতীলক্ষা স্বামীর মহিত সহমৃতা হইয়া একত্রে 
স্বর্ধামে গমন করেন। কান্িকের বংশধবগণ এক্ষণে ন'পাড়াতেই বাম করিতেছেন। 
কন্মোপলক্ষে কেহ-কেহ কালীঘ|টের সপ্গিকটস্থ মনোহরপুকুরে অবস্থান করেন। 

রামলোচন গিরিশচন্্রের বর্তমান আবাসবাটা ( ১৩নং বস্তুপাড়া লেন) ক্রয় করিয়া 
তাহাতে বাম করিতে আরম্ভ করেন। তাহার দুই পুত্র-রামরতন ও হরিশচন্্র। 
কনিষ্ঠ হরিশচন্দ্রের পুত্রসন্তান ছিল না। তাহার একমাত্র কণ্যা! বিদ্দুবাসিনীর 


গি ১ ৯ 


বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বন্ধু বংশয় হ্বগীঁয় গোগীনাথ বন্ছুর সহিত বিবাহ হয়। ইনি 
সাবজজ ছিলেন৷ তাহার চরিত্র উন্নত ছিল। সুপ্ত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্্ন।থ 
বন্থ তাহারই পুত্র । 

জোষ্ঠ রামরতনের পাচ পুত্র - বামনারায়ণ, গঞ্ানারায়ণ, হরিনারায়ণ, নীলকমল 
এবং মাধব। রামরতন ব্যবসা দ্বারা অর্থোপাঞ্জন করিতেন এবং পুত্রগণকে যত্রের 
: লুিত লেখাপড়া শিখাইউ্রীছিলেন। কনিষ্ঠ মাবের অবিবাহিত অবস্থার মৃত্যু ঘটে । 
অঝশিষ্ট চারি ভ্রাতার মধ্যে নীলকমল ব্যতীত মকলেই নি:সন্তান ছিলেন। নীলব্মল- 
বাবু বর্ষজকাতাস্স দদখগরী অফিসে এবং তাহাব অগ্রজ গঙ্গানারায়ণবাবু যশোরে 
একটা নীলকর অফিসে কাধ্য করিতেন। অন্য দুই ত্রাত! পিতৃ-প্রদিত দৃষ্টান্তালসারে 
ব্যবসাকাধ্য লইয়া থাকিতেন। 

পাঠকগণের বুঝিধার স্থবিধার নিথিত্ত একটা বংশ-তাালিকা! প্রদত্ত হইল | 


গিরিশচন্দ্রের জন্মলাভের পূর্বে গঙ্গানারাক্ণ ও হবিনারার়ণ ইহলেক হ্যাগ করেন। 
ইহাদের অবস্থা বেশ ভালই রা নীলকমলপাবু সণ্দাগর 'অকিসের কুকিপার 
ছিলেন। অস্টেণ্ড নাগ 25লভ;ব সাহেবেন অফিস ভাহার শেষ কগ্মস্থুল | বুনন 
অফিসের নাষ- _হিলজা" (কাশনাগ্)। সাব রাখিবারু 10০91016 চাস পদ্ধতি 
প্রবন্তিত করিয়া তৎ্ক।লে নি একজন হগমিদ্ধ বককিপার বালরা। গ্রতিষ্।লাভ করেন । 
তীক্ষ বুদ্ধিগ্রভাবে তিনি অফিসে সাহেবগণন বিশেষ প্রিরপাত্ত হইথাছিলেন | 

নীলকমলবা: শ।তটি কণ্ঠ, এব পচটা পুত্রসন্তান হইশাহিল। প্রথম একট 
কনা জন্মগ্রহণ দ:॥ - নাম কৃষ্ণ কশে!রা , পরে একটী পুত্র নিতাশোপাল, *২পবে পবা 
পর পাচটী কল!-- রুষ্তক|মিনী, কুঘ-হা"মনী, দক্ষিণাকালী, কষ্খরঞ্জিণী ও ভসন্নকালী, 
তাহার পরে »প্রিটী পুত্র_ গিরিএচন্দ্র, কানাইলাল, অতুলকৃষ্ঝ ৩ ক্ষীরোদচন্দ্র, সব 
শেষে একটী চন্য | 


ভগ্রীদিগের কথা 


নীল্কমলবার শিশি্ সগন্থ বংশ্ই কন্যাগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রথম1 কন্য। 
কষ্ণকিশোরীর বিবাহ- কলিক;৩ পটলভার্দার ্তপ্রসিদ্ধ রমানাথ মজুমদারের ভাতু- 
পত্র রা মলমপৃবে? সাহ৬ এন্পম হয়। হ্যাবিমন রোডের মোড়ে রমানাথ 
মজুমদারেএ পরী; এখনও উক্ত শের স্মতিরক্ষ। করিতেছে । উপস্থিত যথায় স্ুবিখ্যাত 
পণ্ডিত ই বছ্টাঞাখর মহাশমের হতখবরগণ বাস করিতেছেন, এই ভিটাই 
গোবিন্দচন্দের বান্মচিট। হিল। 
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দ্বিতীয়া কণ্ঠ ক্ুষ্ণকামিনীর বিবাহ -চুচুড়ার স্থপ্রসিদ্ধ সোম বংশীয় হরলাঁল 
সোমের সহিত নিষ্পন্ন হয়। 

তৃতীয়া কন্া কুষ্ণভামিনীর বিবাহ_ কলিকাতা, শ্ঠামপুকুরের স্তপ্রনিদ্ধ মল্লিক 
বংশীয় নিমকির দাওয়ান কালীশঙ্কর মল্লিক মহাশয়ের পুত্র প্রসন্নকুমার মলিকের 
সহিত সম্পনন হয়। 8 

চতুর্থা কন্য! দক্ষিণাকালীর বিবাহ- কলিকাতা, সিমলার স্ববিখ্যাত রামঞ্জুলাল 
সরকারের ভ্রাতুক্পুত্র ভৃবনেশ্বর দেবের (সরকার) সহিত নিষ্পন্ন হয়। বিধবা হইবার 
কয়েক বৎসর পরে তিনি পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন এবং জোষ্ঠা ভগ্মী 
কর্ষকশোরীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্রের সংসারের তিনি কত্রী হইয়াছিলেন। | 

পঞ্চম! কন্যা কৃষ্ণরদ্গিণীর বিবাহ-_ কলিকাতা, ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ গোবিন্দ সরকারের 
পুত্র ব্রজেন্দ্রনাখ সরকার (দে) মহাশয়ের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। 

ষষ্ঠা কন্া কালীপ্রসন্নের ( প্রসন্নকালী ) শৈশবাবস্থায় মৃত্যু ঘটে । 

স্মা কন্যার উল্লেখ নিশ্রয়োজন ৷ গ্িরিশচন্দ্রের জননী এই মৃতা কন্াটা প্রসব 
করিয়া! ইহলোক ত্যাগ করেন। 


পিতার প্রকৃতি 


নীলকমলবাবু গম্ভীর প্রক্কৃতির লোক ছিলেন, বিষন্রবু্ তাহার অসাধারণ ছিল। 
কপটতা করিয়! কেহ তাহাঁকে ঠকাইতে পারিত না। তাহার অগাধারণ স্মৃতিশক্তি 


* চু'চুড়া যে সময়ে ওলন্দা জব অধিকারে ছিল, দে সময়ে ইহাদের পৃর্ববপূরুষ গ্যামরায় পোষ ও. 
তোতারাম সোম ত্রাতৃত্বয় ওলন্দাজদেখ অধীনে কার্ধ্য করিতেন। হ্যামরায় ফৌজদারী বিভাগে এবং 
তোতারাম দেওয়ানী বিভাগে নিঘৃ্ ছিলেন। ইহারা কেবলমাত্র কর্মচারী ছিলেন না, চু"চুড়ান্রি 
বাণিজ্যে ওলল্লাজদের যাহ! লাভ ₹ইত, ইহার] তাহার কতক অংখ পাইতেন। এক সময়ে কোনও 
কারণে নবাব লিরাজদ্ৌল! ঠ্যামধায়কে মুশিদাবাদে ধরিয়া লইয়! যান ।-এক লক্ষটাক! দিয়া 
তবে ইনি নিষ্ধতিলাভ করেন । ইনি হুগায়ক ছিলেন, নবাব ইহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ইহাকে "রাজা? 
উপাধি এবং নহুবৎ রাখিবার ক্ষমতা! প্রদান করেন। সে সময়ে নবাব ব্যতীত কেহই নহবৎ রাখিতে 
পারিতেন না । ইতিপূর্বে ইহাদের বংশীম রাজবল্ল 'রাজ।' উপাধিলাভ করায় হ্যামরায় 'রাজা 
উপাধিগ্রহণে অদম্মত হন, এ নিমিত্ত তিনি নবাবের নিকট 'বাবু? উপাধি প্রাপ্ত হন। অগ্তাবধি চু'চুড়ার 
বিখ্যাত 'গ্যামবাবুর ঘাট? ইহার নাম রক্ষ। করিতেছে। গঙ্গায় মা ধরিবার জগ্য জেলেদের যে 
গভর্ণমেন্টকে কর দিতে হইত,-অনেকের ধারণা! যে, রাধী রালমণি সেই জলকর প্রথম তুলিয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। এই গ্যামরায়ই সর্ধবপ্রথমে লর্ড ্লাইবকে অনুরোধ করিয়া 
জঙগকর বন্ধকরেম। | 

ইংরাজ-মধিকারে ইহাদের বংশের অনেকেই কেহ জাজর্নতি, কেহ-ব1 পাব-জজিমাতি 
কার্ধ্য নিযুক্ত ছিলেন। এ নিমিত্ত চু'চুড়ার দোমেদের বাটা এখনও .'দদরওয়ালার বাড়ী” বলিয়া 
কথিত হয়। এই বংশেই প্রসিদ্ধ চিকিংদক দগ্নালচন্ত্র দোম এবং 'নধু-স্থৃতি'-প্রণেতা কধিশেখর 
শ্রীযুত নগেন্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। 


১২ 


ছিল। বিষয়-সংক্রান্ত কোনও চিঠিপত্র ব1 দলিলারদি ল্লিখিবরাক্ সময়ে কোনও ব্যক্তি 
তাহার সহিত কোনও প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিলে, তিনি তাহার সহিত 
যথারীতি কথাবা্তী কহিতেন, এবং সে ব্যক্তি চলিয়! গ্াইবামাত্র তাহার লেখনী অমনি 
আবার চলিতে আরম্ত করিত। কতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব অসমাপ্ত 
ছত্র আর পড়িতেন না বা পড়িয়৷ লইবার আবশ্তকও হইত নাঁ, তাহা তাহার শ্বৃতিপটে 
ঠিক অস্কিত থাকিত। 

পল্লীবাসিগণ বিষয়কর্মে বা কোনও সামাজিক ব্যাপারে তাহার অভিমত না লইয়া! 
কোনও কাধ্য করিতেন না। তিনি মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ছিলেন। 
দয়ালু এবং পরোপকারী হইলেও তাহার বাহ্‌ আড়ম্বর ছিল না। পরোপকা রন্থার্য্য 
তাহার বেশ-একটু বিশিষ্টতা ছিল। দৃষ্টান্তস্ব্প আমরা কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি £- 

১। বস্থপাড়া পল্লীর জনৈক গৃহস্থ যুবক হঠাৎ পিতৃহীন হওয়ায় বড়ই সাংসারিক 
কষ্টে পতিত হয। নীলকমলবাবু দয়াঁপরবশ হইয়া তাহার একটী চাকুরী করিরা 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই যুবার মাছ ধরিবার বড়ই বাতিক ছিল,_ কোনও পুকুরে 
মাছ ধরিবার স্থযোগ পাইলে অফিস কামাই করিতে ইতন্ততঃ করিত না। এইরূপে 
প্রায়ই অফিস কামাই হওয়ায়, একদিন সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহাকে কার্যে জবাব 
দেন। যুবকটা আবার সাংসারিক কণ্ঠে পড়িয়া, নীলকমলবাবুকে আর-একটা চাকুরীর 
জন্য ধরিয়! বসেন। যুবকের শ্বভাব-চরিত্র ভালই ছিল- দোষের মধ্যে এ এক মাছ 
ধরিবার ঝোঁক ! নীলকমলবাবু প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়! একটা স্থকৌশল আবিষার 
করিলেন । তিনি নিজ মূলধন দিনা যুবককে কফ্জেকটা পুকুব জমা। করিয়া দিলেন। 
মনোমত কাধ্য পাইয়া যুবকের উৎসাহ বাড়িযা গেল। বল। ধাভল্য, এই কার্যে যুবকের 
আধিক অবস্থারও উন্নতি ঘটিয়াছিল। 

২। পন্নীস্থ আর-একটা কায়স্থ যুবার অনেকগুলি প্রতিপাল্য ছিল; কিন্তু সে 
কেনিও কাজকন্মে নিযুক্ত থাকিয়া! পরিবারবর্গের ভব্পণপোধষণে মনোযোগী ছিল না- 
বড়লোকের মোমাহেবা করিয়া বেড়াইত - খ্রায়ঈ নাডীতে থাকিত না। যুবকটার 
পিতামহী, নীলকমলবাবুর নিকট আমিয়! স|ংম।বিক ছুরবস্থা জানাইয়! কাদাকাটি 
করেন এবং পৌন্রকে একটী কাজ করিয়া দিবার জন্য ধরিঘা বলেন। নীলকমলবাবু 
অন্থন্ধানে জানিতে পারিলেন, যুবকটা বড়লোকের ছেলেদের সহিত মিশিয়া তাহাদের 
সখের কোচয়ানি করে। গাড়ী হীাকাইবার শুধু সণ নহে-একটু শক্তিও আছে। 
ঘোড়ার শুশ্রষা করিতে পারে- ঘোড়া চড়িতে ভালবাসে - আবার বাছিয়া-বাছিয়া 
নীরোগ ও নিখুঁত ঘোড়া কিনিবারও কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এজন্য বড়- 
লোকের ছেলের! তাহাকে পছন্দ করে এবং মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু অর্থসাহায্যও 
করিয়৷ থাকে -- কিন্ত তাহা আর বাড়ী আসিয়! পৌছায় না। 

সঙ্ুয-চরিজ্র কুঝিতে নীলকমলবাবুর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। কাহাকে কোন পথে 
চালাইলে সে স্শূঙ্ঘলায় চলিতে পারে-তাহী তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন। তিনি 


১৩ 


স্বয়ং চাকুরীজীবী হইলেও বোধহয় নিজে-বংশগত ব্যবদ্াহ্রক্তির প্রসভীধবশত:ঃ ব্যবদায়- 
কাধোর প্রতি তাহার আগ্রহ ও সহজাত ছিল। যুবককে ডাক।ইয়া নীলকমলবাবু 
বলিলেন,_ "শুনিতে পাই, সংসারে তুমি একটী পরস৷ সাহায্য কর না। 
ছেলে হইঘ়। বড়লোকের বাড়ী সখের কোচগ্ানি করিয়! বেড়াও। গাড়ী-তো্ি 
যখন তোমার এত সখ, তখন আমি তোঘ|কে নিজে মূলধন দিরা চারিখানি থ্ঞঞর 
গাড়ী করিয়া দিতেছি,_তুমি তাহা লইয়া ভাড়া খাটাও। ঘোড়ার ঘাসপুনিান্ 
গাড়োয়ানের মাহিনা বাদ যাহা থাকিবে, তাহা হইতে তোমার সাংসারিক খরচের 
ম্যাযয টাকা বাদ দিয়' অবশিষ্ট যাহ। রহিবে_-তাহা আমার নিকট জম দিবে। 
যতদ্িনে পার-_ এইরূপে আমার মূলধন শোধ করিয়া দিপা, তুমি স্বয়ং গা়ী-ঘোরঙার 
মালিক হও। প্রত্াহ আমি কিন্তু হিসাব দেখিব।” যুধকটা নীলকমলবানুর এই 
বদান্যতায় বিশেষ উংফুল্প হইয়া উঠিল । এবং ছিগুণ উৎসাহে এই ব্যধপায়ে বিশেষ 
লাভবান হুইয় নীলকমলবাবুর প্রদত্ত মূলধনের টাকা ক্রমে পরিশোধ কবিছ। দিল। 

৩। পল্লীস্থ আর-এক গৃহস্থ ব্যক্তি ক্াধায়গ্রস্থ হইয়! নীলক্ষলবাবুর নিকট 
পাঁচশত টাকা খণগ্রহণ করিয়াছিলেন! তীহাব হাপাশ।র গীডা -তাগার উপর পান- 
দোষ ছিল। বন্ধুবান্ধব ও আম্মীয়স্বজনগণের বিশেষ অ+্রে!৭ এ উপদেশেপ্তাতনি 
পানদোষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । নীলকমলবাখুর সহিদ তাতা। সঙ্গ চিল,_ 
প্রতি মাসে বেতন পাইলেই তাহাকে পনের টাকা করিগ। দিতে হইধে। তিনি অকসে 
যাহা বেতন পাইতেন, তাহ|তে সংসার খরচ চালাইয় সামাগ্তই উদ্বও খাকিত,_ 
নীলকমলবাবুকে পনের টাকা করিগ্না দিয়া এবং পাঁশদোষের খরচ চালাইয়! মাসে 
তাহাকে চারি-পাচ টাকা দেনা করিতে হইত ! 

নীলকমলবাবুব দেনা যখন ৪৫০ টাক। খোধ হইয়। আসিল, তবন তিশি ভাহার 
নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, - “বাকী পঞ্চাশটী টাক! গঈতে আ।মাকে শিষ্কৃতি 
দিন।” নীলকমলবাবু বলিলেন, “আমি তে|ম|র [নকট ৪দ লইব ন1 বলিগাছি, 
কিন্তু অসল একটী টাকাও ছাঁড়ির না। তুমি মদখাইয়! থাক নেশার পরা জোটে, 
আর আমাকে ন্যায্য প|ওন! ছাড়িয়। দ্বার জন্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না?" 
নীলকমলবাবু রাশভারি লোক হিলেন। লোকটা আর তাহার সম্মুখে বেশী কথা না 
কহিয়! বাড়ী কিরিয়। যান এবং স্ত্রীকে নীলকমলবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বাটার 
মেয়ের! তাহার স্ত্রীর কাতরতায় নীলকমলবাবুকে বাকী পর্চাশটা টাকা ছাড়িয়া দিবার 
নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্ত তিনি কাহারও অন্ুরে|ধ রক্ষা না করিয়! 
পুর্ণ পাচশত টাক1 লইয়া তবে ক্ষান্ত হন। 

খণ পরিশোধের প্রায় এক বংসর পরে কঠিন পীড়ায় লোকটার অকালে মৃত্যু হয়। 
বল! বাহুল্য তিনি কতকগুলি লোকের নিকট খুচর] দেনা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়। 
যাইতে পারেন নাই। অপোগঞ্ড পুত্রকন্া লইয়। তাহার অনাথিনী স্ত্রী বড়ই বিব্রত 
হইয়া পড়েন। নীলকমলবাবু তীহ|কে বাটীতে ভাকাইয়। আনিয়া বলিলেন, _“দেখ, 
তোমার দ্বামীকে মদ ছাড়িবার জন্ত আমি অনেকবার বুঝাইয়াছিলাষ । একে 
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হাপানীর ব্যামো হার উপ এক্সব অত্যাচাত্ব মহ হবে কেন? সে যে আর বেশী- 
রর বাচিবে ন। তাহা আমি অনেকদিন উমা ছিলাম, এবং তাহার মৃত্যুতে 
8৪৪ বা কি অবস্থা হইবে, তাহাও ভীবিয়াছিলাম। এইজন্যই তোমাদের 
নিত. অরোধে একটা পয়সাও ছাড়িয়। দিই নাই। আজ সেই পাচশত টাকা 
রিতি্ি_ লইয়া যাও। খুচরা দেনাগুলি শোধ করিয়া বাকী টাকাম নাবালকদের 
রি নীলকমলবাবূর এই অপূর্ব বদান্ততা ও দূরদশিতার পরিচয় পাইয়া 
পল্লীবা সিগণ্‌ চমত্কু ত হইয়া উঠেন। ইতিপূর্য্ে তাহাকে কৃপণ বলিয়া ধাহারা প্রচার 
করিতেন, তাহারাও তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন। 







মাতামহ বশ-পররিচয় 


শলকমলবাবু কলিকাতা» মিলা, মদন মিত্রের লেন-নিবালী প্রসিদ্ধ চুণীরাম বন্র 
পুঞএ বাপাগোবিন্দ বছর মামা কঠ। রাইমণিকে বিবাহ করেন। ইহারা বৈষ্ণব ছিলেন। 
বাণাখোবিন্দেল পুত্র নবীনক্চবাবু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপর 
তাহার এই এ[ ভুলের বিশেন প্রভাব পবিলক্ষিত হয়৷ তাহারই শিক্ষা-কৌশলে গিরি গচন্্র 
% মনিবের গ্রবেশছারেও সন্ধান পাইয়াছিলেন। যথাসময়ে সে কথার উল্লেখ করিব। 
মানবের চরিত্রগত দোষ] অনেক পরিমাণে বংশ ধারার সহিত প্রবাহিত হর। 
পভ়-মাত উতদ ব' শের দোষগুণ বীজরূপে সকল মানবে বিদ্যমান থাকে, সময় ও স্থযেগ 
ভ তাহা অঞ্কুরিত হয়। অপ'ধাবণ বুদিমনা, কশ্মকুশলতাঁ, লোক-চরিত্রজ্ঞান ও 
আমু শিভত্রত।_এ সমন্তই গ্রিরশচন্দ্রের পিুস্পন্তি' ভাবপ্রব্ণতা, বিগ্যানুরাগ, 
1বসশলতা, তর্কশভি -শিরিশত উহার মডুল নবানকুষ্কজের নিকট প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। গিরিশচন্দ্র হদ়ণনহিত ভক্তি-বীজ তাহার মাতাম্‌হ বংশের যৌতুক । 
ৃষটান্তত্বরূপ গিরিশচন্দ্রের গ্রমাতামহ পরম বৈঞৰ চুণীরাম বন্থর অদ্ভুত মৃত্্যু-ঘটনা 
উল্লেখ করিতোছ :- 
চুীরামবাবু প্রত্যহ গৃহদেবিতা 'গিরিবারা?ত । নারায়ণশিল!) অন্ন নিবেদন 
করিয়া পরে সেই প্রসাদ খাইতেন। একদিন আহারের বহুক্ষণ পরে _ একটা উদশার 
উঠে, সেই সঙ্গে গিরিধারীর প্রসাদের এক কণা অল্প মুখ হইতে বাহির হয়। তিনি 
চমাকত হইয়। সেই প্রসাদ-কণ। মন্তরকে ধারণ করির। বলিলেন,_ "যখন গিরিধারার 
প্রস।দান্ন জীর্ণ হয় নাই, তখন আর প্রাণ বাহির হইবার বিলম্বও নাই। আমার শীঘ্র 
গঞ্গায় লইয়া চল।” বুদ্ধের আজ্ঞ। ও আগ্রহাতিশব্যে সকলে সংকীর্তন সহ তাহাকে 
গঙ্গাতীরে লইয়। চলিলেন। তিনি খাট ধরিরা পরক্রজে হরিনাম করিতেকরিতে 
যাইতে লাগিলেন। পথিমর্ধো ছাত্রবাবুব বাড়ীর সম্মুখে আসেয়৷ অবসন্ন হইয়। 
পড়িলে তঁ,হাকে খাটে শোয়াইয়া দেও হয়। তীরম্থ হইয়া হরিনাম করিতে-করিতে 
তিনি গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করেন। 
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তাহার পৌত্রী অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের জননীও পরম ভক্তিমতী ছিলেন। নীল- 
কমলবাবুর গৃহদেবতা শ্রীধরজীর সেবা তিনি অতি নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সমপ 
করিতেন। বাটাতে একদিন বৃহৎ একটা কাটাল আসিয়াছিল। তিনি, এ কার্ট 
শ্রধরজীকে দিবেন বলিয়া সযত্বে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ীর ছেলেপুরি 
বালক-বুদ্ধিবশতঃ তাহার অগ্রভাগ খাইয়া ফেলে। জননী অত্যন্ত কুপিতা৷ হইয়া 
তাহাদিগকে ভংসন1 ও প্রহার করেন। আশ্চর্যের বিষয় সেইদিন বার্রে' তিনি 
স্বপ্নে দেখিলেন, যেন শ্রীধরজী হাসিতে-হাসিতে বলিতেছেন -“আমিও বা র)ছেলে- 
পুলের মধ্যে, অগ্রভাগ-ভূক্ত কাটাল আমার খেতে দিলে কোন দোষ হবে না।” 

. গিরিশচন্দ্র বলিতেন,- «আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ ৪০০০০91 ছিলেন, 
তাহার বিষয়বুদ্ধি অতি প্রথর ছিল; আর আমার মাতা কোমলপ্রাণ! ছিলেন, _ 
শৈশবকাল হইতেই দ্েবদ্িজে তাহার অতিশয় ভক্তি ছিল, ঠাকুর-দেবতার কথ: 
শুনিতে এবং দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। বৈষ্ঞব-ভিথারী 
বাটাতে আসিলে পরসা দিযা গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকট বিষঘ-বৃদ্ধি ও 
মাতার নিকট কাব্যান্ুরাগ ও ভক্তি পাইয়াছি।” 

এইবার গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণবাবুর কথা উল্লে” করিদা বংশ- 
পরিচয় শেষ করিব। ইনি বড় দয়ার্জ এবং অমায়িক ছিলেন,_ অ্ধক 'বলান আহার 
করিতেন। আহারের পূর্বে একবার পাড়ার ঘুরিয়া, কেহ অহ আছে কিনা, 
অনুসন্ধান করিয়া আমিতেন। রামনারারণবাবু যেমন উদার ছিলেন, তেমনই 
আবার আমোদী ও মাদকপ্রির ছিলেন, গিরিশচন্দ্র জোঠা মহাশরের এই তিন 
গুণেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 

কিন্তু কেবল বংশানুগত দোবগুণ লইয়াই মান্তষের চাবত্র দম্চুম গঠিত হয় ন। | 
দেশ, কাল, শিক্ষা, সংস্কার ও পারিপাণ্বিক অবস্থা প্রভৃতি মাঁনব- পতিত বিশিষ্ট- 
ভাবে গড়িয়! তুলে। ইহার উপর আবার প্রতিভার প্রভাব আছে। প্রতিভা 
বংশান্থগত গুণ নয়_চেষ্টার উহা অজ্জিতও হয় না,-"নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি 
প্রতিভা ইতি উচ্যতে।” সৌরভ ঘেমন কুস্থমের গৌরব বাড়ায় _ পরশমণি যেমন, 
লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করে, 'সারদার এই অধাচিত দানে তেমনই সাধারণ 
অসাধারণ হদ্ন- লৌকিক অলৌকিক হয় এবং যাহা নশ্বর তাহা! অবিনশ্বর হয়। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাল্য-কথ৷ 


সন ১২৫০ সাল, ১৫ই কান্তন, সোমবার, শুরুপক্ষ, অইমী তিথিতে গিরিশচন্্র 
জন্মগ্রহণ করেন। নীলকমলের প্রথমে এক কন্তা, পরে এক পুত্র (নিত্যগোপাল ) 
তৎপরে ক্রমান্ধয়ে পাচটী কন্তার পর এই অষ্টমগর্ভজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে বাটীতে 
এক মহা আনন্দের সাড়া পড়িরা যায়। গিরিশচন্দ্রের জোষ্ঠতাত রামনারায়ণবাবুর 
পরিচয় পূর্ব-পরিচ্ছেদের শেষভাগে প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি আনন্দোচ্ছু(সে বলিয়া- 
ছিলেন, “এই তিথিনক্ষত্রে ও অগ্টমগর্ভে শ্রীরুষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, _ গ্রভেদ 
কেবল শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে-তা হোক, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই এসেছেন- এ ছেলে শিশ্য় আমার 
বংশ উজ্জল বএবে।” শিশুর জন্োৎ্সবে তি'ন মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। 
বাড়াতে ঢাক-ঢোল বাছ্ের খুব ধুম পড়িয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহ 
হরিশচন্ত্র, বাদ্যকারগণকে গায়ের শাল হইতে আরম্ভ করিয়। পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত 
বিতরণ কবিরাছি'লন । এই বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হওয়া নান। স্থান হইতে 
বাছ্কারগণ আসিয়। ম|মাবধি বন্থপাড়া তোলপাড় করিরাছিল। এই ন্বেহ-প্রবণ 
খুল্লপপিতামহ ও জ্োষ্ঠতাত উভয়েই গিরিখচদ্রেব জন্মের প্রায় ছয় মাস কাল পরে 
পরলোকগমন করেন। 


গিরিশচন্্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার জননীর কঠিন পীড়৷ হয়! সেই কারণে 
নবশিশুর পালনভার উম! নামী এক বাগ্দিনীর উপর প্রদত্ত হয। কোঁকিল-শাবকের 
পালনতার কাকের উপর অপিত হইল। সে এই বাড়ীতে বাসন মাজিত। গিরিশচন্্ 
বাগিনীর স্বন্তপান করিয়া মান্তষ হন। তিনি তাহার “গোবরা” নামক একটি কু 
গল্লেঃ তাহার এই শৈশব-ইতিহাসের একটু আভাস দিযাছেন। যথা :-"গৃহিণীর 
প্রসব করিয়া অবধি বড় অন্্রখ, ক্রমে রোগ ছুঃসাধ্য হইয়। উঠিল। এদিকে জাত- 
শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া! যায় না। এক মাগী বাগগিনী, মণি তাহার নাম_ 
হসপিটালে প্রসব করিয়া সেইদিনই আসিয়াছে, ছেলেটা ছুই ঘণ্টপ'ধাচিয়াছিল মাত্র। 
বানী নবশিশুর মাইদিউনী হইল।” (“উদ্বোধন”, ১ম বর্ষ, ১লা আষাঢ়, ১৩০৬ সাল ।) 


১৭ 


গিিশচন্দ্রের জন্ব-পল্লিক! 


শকার্ধা ১৭৬৫।১০।১৪1৪।৩৫ 
(সন ১২৫০, ১৫ই ফাল্তন, ২০শে কেব্রুয়ারী ১৮3৪ হী: সোমবার, শ্ুক্লামী । 
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কোষ্ঠিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় 
১। লগে শুক্র তুঙ্গী। ২। দ্বিতীয়াধিপ মঙ্গল হয়ে | স্বক্ষেত্রী )। 
৩। তৃতীয়ে চন্দ্র তু্গী। ও। একাদশাধিপ শনি ১১দশে (স্বক্গেত্রী )। 
৫| শনি বুধযুক্ত । ইত্যাদি ইত্যাদি । 

দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া গিরিশচন্দছের মাতাঠাকুরাণী আরোগ/পাও কবেশ। 
নীলকমলবাবুর উপযু্পরি কতকগুলি কন্যার পর গিরিশচন্দ্র জগ্মিয়াছিলেন বলিষ! 
তাহার আদর কিহ অভিিক্ত মাত্রায় হইত। অত)ধিক আদরেই বোধহয় শিশ্ু- 
কাল হইতে কোন কিছুর সম। এ হইলে বালকের অভিমান উথলিয়া উঠিত। 
অনেক সময় এই অভিমান তাহাকে ক্রোধান্ব করিত। বয়প্রাপ্ত হইয়াও তিনি কোনও 
কাধ্যের সামান্য ক্রটা বা কিছু অন্যায় দেখিলে প্রথমেই কুপিত হইয়া উঠিতেন, পরে 
আম্ম-সংবরণ করিয়া লইতেন। ভূত্যগণকে তিন ভালবামিতেন, তাহাদের সাংসারিক 
সচ্ছলতার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, _ দেশে তাহাদের খণ পরিশে|ধ বা জমি 
কিনিবার জন্য সময়েসমণে টাকাও দিতেন। কিন্ত কোনও কাধ্যে তাহ্থাদের ক্রটা 
ঘটিলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিতেন। দৃষঠান্তত্বূপ একটা ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি :_ 

একদিন একখনি গ্রন্থ পাঠ করিতে-করিতে তিনি সন্মুখেই দেখানি রাখিয়া 
দিয়াছিলেন, ঘর স্ধিক্ধার করিবার সময় ভূত্য তাহা অন্ান্ত পুস্তকগুলির সহিত 
মিশাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। পুনঃ পাঠ করিবার সময় সম্মুখে সেই গ্রন্থখানি দেখিতে 


৬৮৮ 






না পাইয়া কোথে অধীর তিন. তাহাকে অত্যন্ত ভংলনা করিলেন। : ভূত্যটা 
আলিয়া যখন সন্নিকটস্অর্ন্যি পুস্তকগুলির মধ্য হইতে সেই পুস্তকখানি বাহির করিয়া 
নি শান্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া উপস্থিত জনৈক ব্যক্তিকে বলিলেন, 
ই “ছেলেবেলান বাগ্দিনীর ম|ই খেয়ে মান্য হয়েছিলুম, তাই এমনি স্বভাব হয়েছে ন। 

রি তীকটিষ্ঠাতা রোমাস ও রমূলাস ভ্রাতৃদবর খুল্পতাত কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হই বি নেকড়ে বাধিনীর স্তপ্তপান করিয়া! জীবনধারণ করিয়াছিলেন। 
ভাঁধি্তৎ জীবনে এই ছ্‌ই শিশ্তই বর্তমান সভ্যতার লীলাভূমি রোম নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

গিরিশচন্ত্র বাল্যকালে বড় দুরন্ত ছিলেন। যে কাধা লোকে বারণ করিত, ,সে 
কাটা আগে না করিতে পারিলে তিনি স্থির হইতে পারিতেন না । তাহার মুখে গল্প 

শুন্যিছিলাম :_ 

বালাকালে তাহাদের ।খডকীর বাগানে শশা গাছে প্রথম যে শশাটা ফলে, 
তৎস্পর্দে তাহার জা! ম। (জাঠাইমা» রামনারায়ণের স্ত্রী) বাটার সকলকে বিশেষ 
শ।সনবাকে। বলিলেন _ এই প্রথম কলটী গৃহদেবতা৷ শ্রীধরকে দিব, দেখিও কেহ যেন 
এই শশ|ধ হত ধিও শ।1” বালক গিরিশচন্দ্র সেই নিষেধ্বাকা শুশিয়া শশ।টী খাইবার 
ভশ্ব অস্থির হইরা উঠিলেন, অথচ ভয়ে কিছু বলিতেও পারেন না। বৈকাল হইতে কান্া 
হর করিলেন। কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন _ “তেষ্টা পেরেছে ।” অথচ জল দিলে 
খান ন]। 

সন্ধার সময় পিতা শীলকমলবারু অকিল হইতে বাড়া অ।সিরা জিজ্ঞ/সা করিলেন 
“গিরিশ কাদচে কেন?” জ্যোষ্ট। ভা$বধূু বলিলেন, “কি জানি ঠাকুরপো, তেষ্া 
পেনেছে বলতে কিন্ত জল দিলে খাবে না।” পুত্রবংসল পিতা আদর করিয়। জিজ্ঞাস। 
করিলেন - “গিবি, তেষ্টা পেয়েছে, জল খাচ্ছিস নি কেন?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন _“জল 
খ|বার তেষ্ঠা নয়।” পিতাঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “তবে কি খাবার তেষ্টা?” পুত্র 
বলিলেন, “শশা খাবার ভেষ্টা।৮ স্সেহময় পিতা ভূত্যাকে বলিলেন, “শীপ্র বাজার থেকে 
'একট। শশ। কিনে আন |” 

পুত্র । বাজারের শশা খাবার ভেষ্টা নয়। 

পিত1। তবে আবার কি শশা? 

পুত্র । খিড়কীর বাগানে যে শশা! হয়েছে । 

পুত্রবংসল পিত! ভৃত্যকে আলো! লইয়া বিড়কীর বাগান হইতে সেই শশ। তুলিয়া 
'আনিতে 'বলিলেন। তখন জ্যাঠাইম! রগ করিয়া বলিলেন, "ও শশ! ঠাকুরকে দেব 
বলে' রেখেছি। ওমা, সেই শশা খাবার জন্যে কান্না! ঠাকুরপো, ও শশা তুমি দিও না 
_যা ধরবে তাই?” নীলক মলবাবু উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন -প্বড় বউ, বালক 
যার জন্য এত করে কাদচে, ঠাকুর কি তা তৃপ্রি করে খাবেন ।” এ হউক, শশাটা 
খাইয়া বালক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

গিরিশচন্দ্র বছিতেন, "আমি আজীবন এই ডিভিডি হয়া ঘা আসিতেছি। 
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অন্যায় বা কঠিন বলিয়া যে কাধ্যে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাই সাধন কঞ্রিতে 
আমি আগে ছুটিয়াছি।” 

তাহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠী হাইকোর্টের স্বৃপ্রসিদ্ধ বিচারপতি খাঁন 
৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে; সেক্সপীয়র-প্রণীত ঘম্যাকৃবেখ নাটকের 
ডাকিনী (100) দিগের কথা কিছুতেই বাঙ্গালা করা যায় না। অন্তান্ত পণ্ডিতগণও 
তাহার মতের পোষকতা করিতেন । গিরিশচন্দ্রের ঝোক হইল- 'ম্যাকবেখা অনুবাদ 
করিব-_ বিশেষ এই ডাঁকিনীদের কথা। 

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশচন্দ্র বাটার সন্নিকট ভগবতী গাঙ্গুলীর বাড়ীর 
পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। তথায় পাঠ সমাপ্ত হইলে, নীলকমলবাবু তাহাকে গৌন্বমোহন 
আটঢ্যের স্কুলে (পাঠশালা ডিপার্টমেন্ট ) ভন্তি করিয়া দ্েন। তখন তাহার বয়ংক্রম 
প্রায় আট বখসর। 

গিরিশচন্দ্ের খুল্পপিতামহী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার 
করিবা বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাহার কাছে বসিয়া সেই 
সকল গল্প শুনিতেন, এবং উহ তাহাকে এরূপ অভিভূত করিত যে, তিনি সকল সময়েই 
সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া থাঁকতেন। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মনে পৌরাণিক 
চিত্র সকল মুদ্রিত হইয়! গিয়াছিল। ভিনি যে পরিণত বয়সে উৎকুষ্ট পৌরাণিক নাটকাদি 
লিখিতে সক্ষম হইয়াভিলেন, তাহার ভিতি এইখানে । 

একদিন শ্রীকষেের মণুরা-ঘাত্রার কথ| ইইচ্েছিল। নিদ্দিয অক্রুর রথ লইয়া আসিয়াছে, 
্রীুঞ্ত রথে উঠিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ কেহ রথচক্র ধরিব[ছে, কেহ অশ্বের বল্গা ধরিয়াছে, 
কেহ-বা রথের সম্মুখে লম্বমান|! হইয়া! পড়িয়। আছে। বাখাল বালকগণ নহনজলে 
ভাসিতেছে, কেহ “কানাই, স্ানাহ' বনি, দখা, খী চীৎকার করিতেছে, গাভীগণ 
উ্ধানেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়। আছে। পাখী নীরব, শাখীস্থির_ “গোপাল আয়রে, 
গোপাল আয়রে” বলিতে-বলিতে ম1! যশোঁদ] ছুটিয়া আসিতেছেন। গোপ-গোপীদের 
নয়নজলে পথ পিচ্ছিল, সেই পিচ্ছিল পথে মাঝে-মাঝে তাহার পদ ম্বলিত হইয়া 
পড়িতেছে, আবার উঠিয়া_ "নীলমণি, নীলমণি” বলিতে-বলিতে ছুটিতেছেন। নির্দয় 
অক্রুর কোন কথা শুনিল ন।, কিছুই দেখিল না» কাহারও মুখ চাহিল না, গোকুলের 
সুখের হাট ভাঙ্গিয়! দিয়া গোকুলানন্দকে লইয়া মথুরাঁয় চলিয়া গেল। 

বালক গিরিশচন্দ্র অশ্রপূর্ণ নয়নে বাপপকুদ্ধকণ্ে জিজ্ঞাস করিল, “আবার আসিলেন?” 
পিতামহী কহিলেন, পনা।” বালক গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর 
আমিলেন না? আবার উত্তর, না|” তিনবার এইরূপ নির্দয় উত্তর শুনিয়া, 
গিরিশচন্দ্রেরে কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, বালক কাদিতে-কাদিতে পলাইয়' 
গেল,- তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসিল না। এই শিশুকাল হইতেই গিরিশচন্র্রের 
হাদয়ে আমর] তীব্র অনুভূতির উন্মেষ দেখিত্তে পাই। বস্ততঃ বালক-হুদয়ে বৃন্দাবনের 
বিরহভাব এতট্রপ্্ীভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তৎপরে বহু শান্তরগ্রস্থ পাঠ করিলেও, 
প্রবীণ বয়স পর্যন্ত তিনি মথুরাঁলীলা কখনও পড়িতে পারেন নাই। 


১, 


শমীর নিকট কোন স্থানে কথকতা বা রামায়ণ ইত্যাছি গান হইলে, গিরিশ 

এ ি।উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না| 'বাজ্যকাল হইতে বৈষ্ণব ভিথারী- 
গণের মুখে ধর্খসঙ্গীত শুনিতে জননীর ম্থায় তিনিও ভালবাসিতেন। বিষ্যালয়ের পাঠ 
অভ্যামে তাদৃশ মনোযোগ না থাকিলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের 
মহাভারত আগ্যোপান্ত কণঠস্থ করিয়াছিলেন । শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি রামায়ণ, 
মহাভারতের বহু স্থান অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এইরূপে বালক-হাদয়ে 
কাব্যরশ-সঞ্চারের ক্ত্রপাত হয়। 





৯ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মাতৃবিয়োগ 


গিরিশচন্দ্র পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইতেন, মাতার কাছে তাহা পাইতেন 
না। বরং অনাদ্রটাই সেদিক হইতে বেশী আসিথ। তাহাকে ব্ঘিত কবিত। তিনি 
বলিতেন, “আদর প্রত্যাশার যদি কখনও মার কাছে ঘাইতাম, ম। দুর-দূর করিয়া 
তাড়াইদ1 দিতেন । যর্দি কখনও মিথ্যা শথ| বলিতাম বা কাহাকেও গালি দিতাষ, 
মামুখের ভিতর গোবর টিপিয়। দতে' খবর মুখে কখনও মিষ্ট কখ। শুনিতে 
পাইতাম না, এজন্য মনে বড কঃ হইতি। এদিন হানার গাল-গলা ফুলে ভারি জর, 
অথেরে পড়িয়া আছি। শুনল|ম. মা ব.81.+ ৭"ঘতিছেন- অতি ব্যাকুল হইয়াই 
বলিতেছেন, “তুমি বেমন কধে পর স[চা9) বাবা জানিতেন, মা আমায় আদর 
করেন না, বোধহয় তেমন গালএবামেন না। হিনি খিশ্িত হইয়। বলিলেন, "ভুমি 
যেএত ব্যাকুল হচ্ষ / ম1 আত ক।তরকণে উত্তর করিলেন, 'আমি রাক্ষসী, এক 
সন্তান খেয়েছি, হটী অইমগছে পে, গাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, 
তাই আমি এ* ক!ছে ত15ত এ হম না, এলে দূরতদূর কবে তাড়িয়ে দিতুম | কোলে 
করিনি, কখনও 'একটা মিষ্টি ০] বলিনি, মাখার “হনস্তার় কত কষ্ট পেদেছে, আমার 
বুক কেটে যাচ্ছে! জনন'র এই অন্তশিহিত গভীর ম্বেহ এতদিন পরে সম্যক উপলব্ধি 
করির আমি রোগের যন্ত্রণা পণ।* হলিরা গিয়াচিলাম |” 
গিরিশচন্দ্রপ্রণীত “অশোন। ৮1৪কে তাহ।ব এই বালা-জীব্নম্থতির আভাস 

আছে। অশোক-জননী স্থৃভদ্রাঙ্গী অশোকাকে বলিতেছেন :- 

“বুঝি বা জানিতে মোরে মমতা বঞ্চিত 

বুঝি ৰা ভাবিতে মম আদরের ক্রটা, 

কিন্তু শেন, বৎস, 

আজি করি মনোভাব প্রক/শ তোমারে, _ 

রাজরাচেশ্বর পুত্র জম্মিবে আমার 

দৈবঙ্ছের গণনা এরপ; 


* ইহার পূর্ধে গিরিশচন্দ্র জো ভ্রাত। নিত্যগোপালের মৃত্যু ঘটিয়াহিল। পুরশোকাতুরা 
জননী সেং অবধি গিরিশচজ্জের মুখপানে চাছিতন না। 


চক 


স্লেহ-দৃষ্টে চাঠিলে তোমার পানে 
পাছে তব হয় অকল্যাণ, 
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি মনেই হেতু ।” 
“অশোক” | ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভীষ্ক। 
গার জিহার “গোবরা” গল্পেও স্বীয় শৈশবজীবনের কতক কথা গাখিয়! দিয়। 
গিযাঁছেন।। মৃত্যুশযযায় গোবরার মাতা তাহার স্বামীকে বলিতেছেন :- 

“উল্ষেবড় অভাগা, একদিনও স্তন্ত দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে 
অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। পাছে 
তুমি তাড়না কর, এই ভযে আমি আগেই তাড়না করিতাম |” 

গোবরার প্রকৃত নাম ছিল উমাচরণ। গিরিশচন্দ্রেরওড রাশি নাম- উমাচরণ। 
এই গল্পটা পড়িলে দেখা ঘার যে, উহার মণ্যে গিরিশচন্দ্রের বাল্যজীবনের অনেক 
স্ৃতি জড়িত আছে । 

শোক গিরিশচন্দত্রের চির সহচর ছিল। যখন তাহার দশ বংসরু মাত্র বয়স, দে 
সময় জোষ্ট ভ্রাতা নিত্যগোপা'লের মুরা ঘটে। উপঘ্বক্ত সন্তান, লেখাপডা শিখাইয়া 
সংসারের উপযুক্ত করিয়া তুলিঘাছেন। পুত্রের জন্ম দ্বিতলে বৈঠকখানা নিন্মিত 
হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়ায় নীলকঙ্গলের বুকে শেল বিধিল ! 
গিরিশচন্দ্রের পর নীলকমলব[বর আর করেকটী পুশ জন্মে। ইহারা তখন শিশ্ব, 
নিত্যগেপালই উপযুক্ত হইবাছিল। নীলকমপণীধু “কান্লগর মিত্র-বাটীতে ইহার 
কিশোর বয়সে বিবাহ দিয়াভিলেন। উনিশ বব বশ শিতাশোপালবাবুর নববধূর 
মৃত্যু হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ইনি বং পাখরণ তন। স্বচিকিত্সায় বোগের 
উপশম হইলে নীলকমলবাবু পুনবায় জোন্ডার্টকো, বশরান ছে ঈাটে পুত্রের বিবাহ 
দিয়াছিলেন। বিবাহের দেড় বসর পরে বাতশ্রেক্স বিকারে মাত্র ২২ বসর বয়সে 
নিত্যগোপালের মৃত্যু হয়! সুরা জো মন্থানের অকালমূত্যুতে তিনি কিরপ 
তাঙ্গিয়। পড়িয়াছিলেন, তাহা সহজেই অক্রমেন। পুত্রের নিমিত্ত যে নৃতন বৈঠকখানা 
নিশ্ধাণ করিতেছিলেন, তখন তা প্রায় শেঘ *শয। আসিয়াছিল, নবনিম্মিত বৈঠক- 
খানায় জীবিতকাল পধ্যন্ত একদিনের জন্যও তিনি প্রবেশ করেন নাই। 

গিরিশচন্দ্র দশ বৎসর বসে অগ্রজকে হারাইলেন। এগার বৎসর বয়সে তাহার 
মাতৃবিয়োগ ঘটিল। তাহার মাতা কলিকাতা, সিমলা, মদন মিত্রের লেনে স্ুপ্রসিদ্ধ 
চুণারাম বস্থর পুত্র রাধাগোবিন্দ বস্তুর মধ্যমা কন্াঁ_- বংশ-পরিচয়ে তাহা, বণিত 
হইয়াছে। পিত্রীলয়ে ইহার খুব আদর ছিল। মাতার আগ্রহাতিশয্যে প্রত্যেক- 
বারেই সাধতক্ষণের নিমিত্ত তাহাকে সেখানে যাইতে হইত | 

গিরিশ-জননীর শেষ গর্ভাবস্থার সময় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যগোপালের মৃত্যু 
হয়। নিদারুণ শোকে বহুদিন পর্যান্ত বাটার সকলে মুহামান্‌ হুয়া থাকে । এরূপ 
অবস্থাক্স তিনি হয়ত সাধ খাইতে পিত্রালয়ে যাইবেশ না, এছদ্ধপ ইতস্ততঃ করিয়া 
তাহার মাতাঠাকুরাণী সাধের তত্ব বন্থপাড়া বাটাতে পাঠাইয়া দেন। ভূত্যগণকে 


৩ 


সাধের তব আনিতে দেখিয়। গিরিশচন্দ্রের মাত! জিজ্জান! করিলেন, “কে সাধ পাঠাইয়। 
দিলে? ভূত্য তাহার মাতার নাম করিলে তিনি বলিলেন, “মাকে এ, আমি 
তথায় যাইয়া সাধ খাইয়! আমিব |” 

যথাসময়ে তিনি পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। নিত্যগোপালের শোকে বাটার 
সকলেই উচ্চৈম্বরে কাদিতে লাগিলেন । গিরিশচন্্রের মাক্চাও ধুলায় লুটাইয়া 
কাদিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্বা হইলে করুণ কে জননীকে বলিলেন, “ম।, ক্ামি 
সাধ খেতে আমি নাই, তোমাকে দেখতে এসেছি । আবার দেখা হবে কিনা তা 

জানি না।” 

"*পিত্রালয় হইতে শ্বশ্বরবাটাতে হী ছুইতিনদিন পরেই তাহার গর্ভবোনা 
উপস্থিত হয়, পরে একটা মৃতা কন্তা প্রসব করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 
মাতৃদেবী যখন কনার এই আকন্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন, তিনি মৃচ্ছিতা৷ হইয়া 
পড়িলেন। আসন মৃত্যু জানিয়া, কন্যা যে জোর করিয়া আপিয়া তাহাকে শেষ দেখা 
দেখিয়া গিয়াছেন, এ কথা মৃত্যুকাল পধ্যন্ত তিনি ভুলিতে পারেন নাই। 

গিরিশচন্দ্র তাহার মাতৃবিম্লোগ সম্বন্ধে বলিতেন, “একদিন আমর] ক'ভাই পাড়ার 
বালকগণের সঙ্গে মিলিয়া খেল! করিতেছিলাম, বাটার নিকটে নিত্যই আমরা! খেলা 
করিতাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়! ডাকিয়৷ লইয়া যাইত। কিন্তু সে 
দিন তাহার আমিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম - ভৃত্য 
আসিতে কেন বিলম্ব করিতেছে? কিন্ত অধিকক্ষণ থেলিতে পাইয়া আবার আহল|দও 
হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া আমাদের (গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ 
কানাইলাল, অভুলকুষ্ণ ও ক্ষীরোদ। সর্বকনিষ্ঠ ক্ষীরোদচন্ত্র তখন শিশু ছিল) বাড়ী 
লইয়া গেল। বাড়ী ঢুকিয়া দেখি, সকলেরই কেমন বিমর্ষ ও ব্যন্ত-সমস্ত ভাব। 
ক্ষণক1ল পরেই ভিতর-বাটা হুইতে শীখ বাজিয়। উঠিল, শুনিলাম আমার একটী ভশ্রী 
হইয়াছে; কিন্তু সে শঙ্খরেল থ|মিতে-না-থামিতে সহসা বাটীতে ক্রন্দনরেল উঠিল। 
জননী মৃতা৷ কন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন ।” 

সেদিনের সেই নিদারুণ শ্থৃতি গিরিশচন্দ্র হ্্দয়ে গভীরভাবে অস্কিত হইয়াছিল। 
তগ্প্রণীত “বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে ইহার্‌ ছবি আছে। বুদ্ধদদেবকে প্রসব করিয়। 
বুদ্ধজননীর মৃত্যু বর্ণনায় তাহার মাতৃ-মৃত্যু-ঘটনার চিন্রই প্রতিকলিত দেখিতে পাই। 
বুদ্ধদেবের জন্মক্ষণে অস্তঃপুর হইতে শঞ্ঘপৰনি শুনিয়৷ রাজসভায় আসীন রাজা! শুদ্ধোদন 
সাগ্রহে বলিতেছেন :_ 

“্বাজা। জন্মেছে নন্দন ! 
শ্রকাল দেবল। নাহি হও উচাটন, 
শুন_ নীরব আনন্দ-ধ্বনি 
_নুপমণি, ধৈর্য-পাশে বাধ বুক। 
". (মন্ত্রীর প্রবেশ) 
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মন্ত্রী। মহারাজ, জন্মেছে নন্দন । 
কিন্ত হে রাজন্‌, রও 
জড়িত রসনা মহ্‌ দিতে এ মংবাদ। 
ঞঈন্দাগত রাজরাণী, 
রাজবৈস্ভগণে _ 
সযতনে চেতন করিতে ন|রে |” 
বুদ্ধদেব চরিত” | ১ম অন্ক, ১ম গভাঙ্ক। 


ন্৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


পিতৃবিয়োগ 


গিরিশচন্দ্র পল্লীস্থ পাঠশালার পাঠ শেষ কারথ। যখন গৌরমোহন আচ্যের স্কুলে 
পাঠশাল! ডিপার্টমেন্টে ভত্তি হন, দে সময়ে হব জোষ্ঠ ভ্রাত। নিত্যগোপাল জীবিত 
ছিলেন। নিত্যগোপালবাবু ভাল করিয়! লেখাপডা শিখিতে পারেন নাই, এজন্যে 
গিরিশচন্দ্রের লেখাপড়ার উন্নতির দিকে তাহার বিশেষরূপ লক্ষ্য ছিল এবং প্রত্যহ 
গিরিশচন্দ্রকে বাটাতে পড়াইতেন। তীক্ষু বুদ্ধির প্রভাবে গিরিশচন্দ্র শিক্ষকগণের 
স্বেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন। পাঠশালা ডিপার্টমেন্টের শেষ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, প্রাইজ প্রাপ্ত হন। প্রথিতনামা খ্রীষ্টান অধ্যাপক 
৬কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার তখন সহপাঠী ছিলেন। 'ব্যানাজ্জি সাহেব আজীবন 
তাহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, উত্তরকালে তিনি গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
হাইকোর্টের উকীল অতুলব্ষ্ণবাবুকে প্রায়ই বলিতেন, “দেখ, গিরিশবাবু যে একটা 
06105, আমার ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ধারণ! ছিল ।” 

ওরিয়্যান্টাল্‌ সেমিনারী (গৌরমোহন আঢ্য এই স্থবিখ্যাত বিষ্তালয়ের প্রতিষ্ঠাত। 
বলিয়া ইহা! “গৌরমোহন আচ্যের স্কুল” বলিয়া খিখ্যাত) বিগ্ভালয়ে গিরিশচন্দ্র বসর 
ছুই পড়িয়াছিলেন। তারপর পিতাকে বলিয়া নিত্যগোপালবাবু ভ্রাত|কে হেয়ার স্কুলে 
ভর্তি করিয়া দেন। হেয়ার স্বুলে অধ্যয়নকালেই গিরিশচন্দ্রের জোষ্ঠ ভ্র।তা ও মাতৃদেবীর 
মৃত্যু হয়। 

মাতৃহার! ছেলেদের যাহাতে যত্বের কোনও ক্রুটী না ঘটে, নীলকমলবাবু সেদিকে 
সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। বাল্যে মাতার হতাদরের জন্য গিরিশচন্দ্র যে অনুক্ষণ 
পন থাকিতেন, বিচক্ষণ নীলকমলবাবু তাহা! বিলক্ষণ বুঝিতেন, সেইজন্য বালকের ক্ষত 
ছাদয়ে অজন্্ সেহধার] ঢালিয়াও তাহার তৃপ্তি হইত ন1। পুত্রের কল্যাণের জন্য বাহক 
কঠোরভাব ধারণ করিয়া স্েহময়ী জননী যে আপনা-আপনি মনে-মনে শত লাঞ্ছিত 
হইতেন, নীলকম্লবাবু অতি নম্র হইলেও তাহা ধারণায় আনিতে পারিতেন না। 
ব্যথিত বালক-ূর্র তো নয়ই। নীলকমলবাবু পুত্রকে স্বেহের পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিয়া 
শত অপরাধ, সব রুনা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন। এই আদশ পুত্র-বাৎসলা, 
গিরিশচন্দের আদর্শ হইয়া ছিল, 

এক সময় তাহার কোন নিকট-আম্মীয় তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আমার একটী 
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শশিশ কন্যা ছিল, একদির্ন তাহাকে একটা চড় মারিয়াছিলাম, অনেকদিন দে আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া! গিয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে নাই; কিন্তু সেদিনকার সে 
প্রহার তীক্ষুশির কণ্টকের মত্ত এখনও আমার বুকে বিধিয়া রহিয়াছে । বিশ বৎসবরেও 
তাহা ভুলিতে পারিতেছি না” গিরিশচন্দ্র শুনিয়া বলিবেন, “আমার কথা শোন, 
তুমি কখনও সন্তানকে মারিও না, তুমি মারিলে সে কার কাছে “বাবা? বলে কেদে এসে 
দাড়াবে?” 
যাহাই হউক, দুঃসহ শোবে র পর নিদারুণ পত্বীশোকে ক্রমশঃ নীলকমলবুবুর 
্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। পুরাতন রক্তামাশয় পীড়া দেখা দিল, চিকিৎসকগণ গল্জাবক্ষে ভ্রমণের 
ব্যবস্থা দিলেন। অপে!গণ্ড ছেলেদের লইয়া! নীলকমলবাবু নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। কিছুদিন এইকধপ ভ্রমণ করিতে-কবিতে একদিন নবদ্বীপ সঙন্গিকটে, যে স্থানে 
খড়ে নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় নৌকা! উপস্থিত হইলে সহসা তুফান 
উঠিল, নৌকা! ভীষণ ছুলিতে লাগিল- যেন এখনই ডুবিবে! জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় 
গিরিশ পিতার হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। মাঝি অতি কষ্টে খড়ে নদীর ভিতর গিয়া 
নৌকা রক্ষা করিল। এই নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে নীলকমলবাবু গিরিশচন্দ্রকে 
বলিলেন, “তুই আমার হাত ধরেছিলি যে? আমার নিজের প্রাণ বড় না তোর? 
যদি নৌকা ডুবত- আমি হাত ছিনিয়ে নিতুম-তুই কোথায় পড়ে থাকতিস 
জানিস? যেমন করে পারি আপন|তকই বাচাতুম।” বোধহয় বিচক্ষণ নীলকমলবাবু 
বুঝিয়াছিলেন, যাহাকে ছুইদিন পরে অকুল সমূত্রে ভাদিতে হইবে, তাহার পক্ষে 
এ শিক্ষ! বিশেষ প্রয়োজন । সেদিন +'ব ।স তন, সে বিপন্ন তরণী নীলকমলের মনে 
আসন মৃত্যুর দৃষ্টি অস্কিত করিয়াছিল কিনা, কে বলিবে? কিন্তু এ ঘটনা উপলক্ষ্যে 
তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাহা জীবনে বিশ্বত হন লাই, “বিপদে হাত 
ধরিবার কেহ নাই!”- অতি তিক্ত ওঁধধ, কিন্ত বোধ করি, বিচক্ষণ নীলকমলবাবু 
বুঝিয়াছিলেন, তিক্ত হউক, ওষধ অমোঘ ; বুঝিয়াছিলেন, পিতার স্সেহময় অঙ্ক ছাড়িয়া 
যে বালককে অদুর ভবিষ্ততে আপনার পায়ের বলে দড়াইতে হইবে, তাহাকে সে 
শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত সময়। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বাবার কথায় হৃদয়ে গুরুতর 
আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু শিখিয়াছিলাম যে বিপদ্দে এক ভগবান ভিন্ন হাত ধরিবার 
আর কেহ নাই।” 
ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় নীলকমলবাবু কলিকাতায় কিরিয়া আসিলেন। 
গিরিশবাবু গল্প করিতেন, “বাবা খুব সাবধানী ছিলেন, একে আমাশয়ের পীড়া, 
আহারাদি সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়! উচিত। বাবা তাহাই করিতেন, ৰাটার মেয়ের! 
কোনওরূপ গুরুপাক খাগ্য থাইতে দিলে ভসন! করিয়া বলিতঞ্জআমার যে গীড়া, 
তাহাতে দুষ্পাচ্য খাদ্য ভোজনেরই প্রলোভন অধিক, তোরা সাবধান হইয়া 
আমার আহার সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবে, না, আমাকেষ্ট'তোমাদিগক্ সাবধান করিয়া 
দিতে হইবে । অন্তিষকাল উপস্থিত হুইলে উর্বর মন্তিও নিস্তেজ হইয়। যায়; বাবা 
এত সাবধানী ছিলেন, তিনিও মনের বল হারাইয়াছিলেন। তাহার কঠিন পীড়ার 


খ্ণ 


ধাঁদে তাহার পঞ্চমা কন্যা কৃষ্তরঞ্জিণী* শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে দেখিতে 

আসিয়াছেন। উপস্থিত কৃষ্ধরঙ্গিণীই বাড়ীর: ছোট মেয়ে; বাটাতে সেদিন নানারূপ 
আহারের উদ্যোগ হইম্াছে। মেয়ের| বাটীতে উৎকৃষ্ট কড়াই টির, কচুরী তৈয়ারী 
করিয়াছে। কৃষ্ণরঙ্গিণী আদিয়। বলিল, "বাবা কি চমৎকার কঠুরী তৈরী হয়েছে, 
ছু'খানা খাবে? স্গেহময়ী কন্যার অনুরোধে নীলকমলত্কাধু, একখানিমাত্র আনিতে 
বলিলেন, কিন্তু কচুরীখানি খাইতে অতন্ত সর লাগায় তিনি আর-একখানি আনিতে 
বলেন। কৃষ্টরঙ্গিণী পাছে বাড়ীতে বকে, সেইজন্ত লুকাঁধয়। চারি-পাচখানি কী 
আনিয়া বাবাকে খাইতে দ্রিল। বাবা আবার খাইতে চ]হিয়ছে, এই আনন্দে 
পিতৃভক্তি-অন্ধ! জ্ঞান্হীন। কন্য| চাহিয়া! দেখিল না-- বাবাকে কি হলাহল খাইতে দিল ।% 
তাহার পরই উত্তরোত্তর পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫২ বংসর 
বয়ংক্রমে তাহার লোকান্তর প্রাঞ্চি হয় । 

তাহার পরলোকগমনকালে গিরিশচন্দ্রের বয়স চতুদ্ঘশ বত্সর মাত্র। সেই নাবালক 
পুত্র সংসারের কর্ত। এবং জোচ্ঠ। বিধবা কন্ঠ] কৃষ্চকিশোরী তাহার অভিভাবিক1 1" 

এই দুইজনের উপর সংসার ও সম্পত্তির ভার দিতে অন্য লোক হইলে ভীত হইত, 
কিন্তু সংসার-অভিজ্ঞ নীলকমলবাবু বুঝিরাছিলেন যে, অপর কাহাকেও ভারু দিলে 
অর্থলোভে প্রবঞ্চন! করিতে পারে । বুদ্ধিমতী ছুহিত| হইতে মে আশঙ্কা নাই। তিনি 
তাহাকে লেখাপড়াও শিখাইমাছিলেন। তিনি পিতার সাংসারিক বুদ্ধিশক্তি . 
পাইয়াছিলেন এবং বিশেষ লাবধানে ও বিচক্ষণতার সহিত সংসার চালাইরাছিলেন । 

নীলকমলবাবু যেমন সাবধানী তেমনই সতর্ক ছিলেন, বিষন-সম্পত্তি প্ধে যে কিছু 
গোলযোগ হইতে প|রে এবং যাহ। কিছু করা কর্তধা, স্ঘপ্তহই তিনি একখ|নি খাতায় 
ত্বহত্তে লিপিবদ্ধ কবিয়। যান। আজ পযন্ত মেই খাতাখনি তাহ।র বংশধরের। সমত্রে 
রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। আমবা প্রথমেই উল্লেখ করিমাছি, সওদাগরী অফিসে 
হিসাব রাখিবার “ডবল এন্টি” প্রণালী ইনিই প্রধম প্রবর্তিত করেন। বস্তৃতঃ সংসারে 
যাহাকে হিদাবী বুদ্ধি বলে, নীলকঘলবাবুর তাহী যথেষ্ট ছিল এবং পুত্র৪ এই গুণের 
অধিকারী হইরাছিলেন। দুদ্দিমনীয় উচ্ছৃ্থলতায় পিতৃ-প্রদত্ত এই বিমৃগ্ঠকারিতা 
গিরিশচন্দ্রকে পদে-পদে আজীবন বক্ষ! করিয়াছে । নীলকমলবাবুর ঘে সকল গুণ 
গিরিশচন্ত্রে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল, বাৎসল্য তন্মধ্যে সর্ব প্রধান । গিরিশচন্্ 
পিতার ন্যায় পুত্রবৎসল ছিলেন। পিতন্সেহ ম্মরণ করিয়। তিনি বলিতেন, “আমার 
ছোট ভাইদের বাবা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু তাহার কোলে চড়িঘ়া যাইতাম 
আমি, আমি তীহার কোলের অধিকারা ছিলাম |” 

গিরিশচন্দ্র চিরঞ্জীব পিতৃস্বৃতির পূজা করিতেন । যখন ঘোর নান্তিকতায় তাহার 
বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তখনও ভিন গঙ্গান্সানে গিরা পিতৃ-উদ্বেশে অগ্রলিপূর্ণ গঙ্গা জল প্রদান 


* বংশ-পরিচয়ে পাঠকগণ ইহ।র পরিচয় পাইয়াছেন। 
+ কৃ্ণকিশোরী অল্পবয়সে বিধবা হইয় পিত্রাঙলগয়ে আলিয়া বাস করেন। 


চু 


করিতেন গ্রত্থম রচিত তাঁহার পৌর্যণিক নাটকগুলিতে অনেক স্থলে কৌশলে 
তাহার পিতৃ-নাম সংযোজিত করিতেন । যথা :_ 
“সংসারে মোরে সকলে, নীলকমল-আখি-বলে ।” 
"অকাল বোধন'। ২য়মূশ্ঠ। 
“গুহক প্রেমের তরে নাম গেয়েছে, 
পেয়েছে নীলক মল-আখি |” 
রঃ “সীতার বনবাস' । ৩য় অঙ্ক, ১ম গরাস্ক। 
“রাখি নীলক মলে হাদকমলে, 
হন্নে ভোলা ভাইৈরভোল !” 
রা “লক্ষণ বর্জন | »মু দৃশ্ত । 
“চল্‌গো সখি? চল্‌গো তোরা চল, 
কাল রাজা হবে নীলকমল |” 
“রামের বনব।স' । ১ম্‌ অঙ্ক, ৩য় গতভান্ক। 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 


৯ 


পঞ্চমু পরিচ্ছেদ 


বিবাহ -_বিগ্ঠালয়ের পাঠ শেষ 


ন্িনটি অপোগণ্ড ভাই লইয়া চতুর্দশ বংসর ব্যস্ক পিৃ-মাতৃহীন বালক গিরিশ বৃ 
সংসারের কর্তা! হইলেন। অভি সি জ্যষ্ঠা বিধবা ভঙ্মী। স্থুবৃহৎ সুখপুণ সংসারের 
কি শোচনীয় পরিবর্তন। তবে শোকে সান্তনা এই নীলকমলবাবু পুত্রগণের 
গ্রামাচ্ছাদনের অভাব রাখিয়া যান নই; এবং দিগম্ধর মিত্র নামক একজন বিশ্বাপী 
এবং স্থহিসাবী কর্মচারী রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাে গিরিশচন্ত্রের যেরূপ ছুব্বংসর, দেশের অবস্থাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর! 
এক বংসর পূর্বে সিপাহী বিদে|হের ক্চন! হইয়াছে, ভারতে ইংরাজ রাজত্ব টলমল্‌ 
করিতেছে,_বিদ্রোহীর দল আজ এখানে, কাল ধেখানে! চারিদিকে নৃশংস 
নিধ্যাতন-কাহিনী, হত্যা, অত্যাচার, দেখ হাহাকার! জনরব চারিদিকে শতদুথে 
কত কথা বলিতেছে। শশ্কাচ্ছন্ন কল্পনা সহস্র গুণে তাহা বন্ধিত করিয়া লোকের মনে 
অমান্ুষী ভীতি উৎপাদন করিতেছে । দেশ যেন দুঃস্বপ্পে আচ্ছন্ন। কলিকাতায় 
অবশ্য অপেক্ষাকৃত শাস্তি বিরাজিত ছিল। কিন্ত একদিনকার একটী ঘটন! সন্ধে 
গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বকৃরীদের দিন জনরব উঠিল, বদমায়েল মুসলমানগণ কলিকাত। 
লুট করিবে । আমরা৷ তখন বালক, কিন্তু সেদিনকার কথা স্বৃতি-পটে অস্কিত হইয়া 
রহিয়াছে । সহরময় হুলুস্থল, আবাল-বৃদ্ধ'বনিত। শঙ্ক/কুল! "কি হবে, “ক হবে? ব্যতীত 
লোকের মুখে অন্য কথা নাই। সহরের এই ভয়-বিহ্বল অবস্থায় ইংরাজরাজ প্রজার 
ঘরে-ঘরে অভয় [বিলাইতে লাগিলেন, ঘরে-ঘরে ছাপার কাগজ আমিতে লাগিল। 
ভয় নাই, ভয় নাই? অস্ত্রধারী ইংরাজ-রাজকর্শচারিগণ বক্‌রীদের রাত্রে পথে-পথে 
পাহার! দিয় বেড়াইবেন। প্রজার রক্ষণে প্রাণপণ করিবেন, নিঃশস্কচিত্তে নকলে নি 
যাও। সে ঘোর দুর্দিনে ইংরাজরাজের ধৈর্ধ্য, শৌর্ধা, বাধ্য ও গদার্যযগুণে ভারত 
রক্ষা পাইয়াছিল; শান্তি পুন:স্থাপিত হইয়াছিল।” বৃহৎ লংসারের পেই করাল ছৰি 
দেখিতে-দেখিতে গিরিশচন্দ্র তাহার ক্ষুদ্র সংসারে প্রবেশ করিলেন। 

পিতার মৃত্তুর এক বংপর পর (১৮৫৯ গ্রষ্টাবে ) জোষ্টা ভগিনী অভিভাবিকা 
কুষ্ণকিশোরী গিরিশচন্দ্র বিবাহ দিলেন। গিরিশচন্ত্রের বয়স তখন পনর বংসর। 
বাল্যবিবাহ লে সময দুষীংরলিয়া কেহ মনে করিতেন না। বিশেষ গিরিশচন্দে 
পুরুষ অভিভাবক কেহ ভ্রি্নাঁ। একজন গণামান্য বিজ্ঞ ব্যক্তির কন্যার সহিত সমন্ধ 


৩০ 


স্থাপন করিলে সকল দিকেই ভাল। ত্যাট্কিম্ন টিলটন কোম্পানীর বুককিপার 
শ্যামপুকুর-নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ নবীনচন্ত্র (দেব) ঈরকারের ধন্া প্রমোদিনীর সহিত 
১৮৫৯ গ্রষ্টাব্ধে গিরিশচন্ত্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন কলিকাতায় 
ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। নিমতলায় একটি কাঠগোলায় আগুন লাগে। সেই 
অগ্নি ভীষণাকারে জিতে-জ্রলিতে বাগবাজার-অভিমুখে ধাবিত হইয়৷ গিরিশচন্ত্রের 
বাটার ন্নিকট আসিয়! উপস্থিত হয়। কোথায় বিবাহের আমোদ আর এই আপন 
স্ববনাশ! চতুর্দিকে হাহাকগ শব্ধ "সর্বনাশ হল-_সব গেল” শব্দে সহশ্র-সহন্্ 
নরনারীর কণে রাজপথ মুখবিত$ “জল আন্ীট'জল আন" _ গগনভেদী শব, বাটার 
লোক ভয়ে কম্পমান! প্রাণপণ্ধে ভগবানকে ডাঁকিতেছেন। গৃহদেবতা| শ্রীধরজীর ঘুরে 
লুটাইয়! পড়িয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর, রক্ষা কর) ঠাকুর, রক্ষা কর।” শ্রীধরজী প্রসঙ্গ 
হইলেন। আশ্চধ্য, গিব্িশচন্দ্রের বাটীর ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ তেঁতুলের 
গাঁছ ছিল; সেই বুক্ষে ধাবিত অগ্রিরাশি আসিয় প্রতিহত এনং ক্রমশ: অগ্নিদেবের 
শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। 
* হেয়ার স্কুলে যে সময গিরিশচন্দ্র গ্রথম অেণীতে অধায়ন করেন, মে সমর 
(১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনিও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। 
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বর্গীয় গুক্চনাম বন্দোপাধ্যায় এবং স্থুপ্রসিদ্ধ স্কুল 
ইন্সপেক্টর স্বগীয বেণৌঘাধব দে হেয়ার স্থলে তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। গুরুদাসবাবু 
আজীবন বন্ধুর স্যার তাহার সহিত ব্যবহার করিয়৷ আমিয়াছিলেন। স্বীয় ভবনে 
বা সভা-সমিতিতে ধেখানেই গিরিশবাবুর কথা উঠিয়াছে, সেখানেই, গিরিশবাবুতে- 
আমাতে একসঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়িতাম_তীহার সরুম কথাবার্তায় পরম আনন্দ 
উপভোগ করিতাম - এইরূপ নানা কথাই বলিতেন। 

বিবাছের পর ১৮৬০ শ্রীষ্টাঝে গিরিশচন্দ্র পুনরায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রথম 
শ্রেণীতে ভণ্তি হন। স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বন্থ ও মিলিটারী দিভিল সার্জন 
ডাক্তার ফকিরচন্ত্র ব্থ এখানে ইহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ 
সে বমর তিনি পরীক্ষ/য় উপস্থিত হন নাই। পুনরায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া 
গভর্ণমেন্ট সাহাধ্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা প্রদান করেন। 

কিন্ত পিতৃবিয়োগে অভিভাবক না থাকায় এবং স্বেচ্ছামত আজ এখানে কাল 
সেখানে ক্রমান্বয়ে স্কুল পরিবর্তন ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধক তায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্য[লয়ের সহিত সম্বন্ধ তাহার এইখানেই শেষ । 

গিরিশচন্দ্র চিরদিন অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ 
মহাভারত, কবিকস্কণ চণ্ডী, অন্নদামক্গল প্রভৃতি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন । 
কিন্তু বিশ্বধিগ্ালয়ের অনুমে|দিত শিক্ষা কখন্ও তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 
বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের স্বভাব ছিল, তিনি “ভামুঞজাসা ” কিছুই বুঝিতে 
 চাহিতেন ন। এবং পারিতেনও না। সকল বিষয়েরই মূল তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা 
করিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহার এই প্রকৃতির ঠিক সন্ধান, না পাইয়! তাহাকে 
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সময়েসময়ে তাড়না! করিতেন। আবার বুদ্ধিমান বলিয়া মধ্যে-মধ্যে প্রশংসা 
করিতেন। দুই-একবাকপ্বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি পারিতোধিকও পাইয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহার ন্যায় গ্রতিভাশালী বালকের নিকট যেরপ উন্নতির আশা করা! যায়ঃ 
তিনি সেরূপ কৃতিত্ব কখনও দেখাইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র ব্রলিতেন, ণ্যদি 
শিক্ষকেরা আমায় তাড়না না করিয়। মিষ্ট কথায়, আমি যেবধপে বুঝিতে পারি, সেইবূপ 
বুঝাইয়া দ্দিতেন, তাহাহইলে কিছু শিখিতে পারিতাম। প্রণীত নল-দমযন্তী' 
নাটকে বিদূষদের মুখে তিনি ইহার একটু আভাসও দিয়াছেন। "গুরুমশায় শালা যে 
কান মলে দিলে, নইলে, “ক' “থ' শিশ্ষুডু্ণ |” 'নলদময়ন্তী”, ৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক | 

তিনি বলিতেন, তাড়না বা! ভয় প্রদর্শনে কেহ কখনও আমায় কন্মে প্রবৃত্ত বা তাহা 
হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। পশ্ত চাবুকে বশ হয়- মানুষ নয়। আমার 
স্বভাব ছিল, জুজুর ভয় দেখাইলে জুজু দেখিতে আগে ছুটিতাম। ভয়ে আমি কোন 
কাধা হইতে নিবুত্ত হই নাই বা যে কার্যে আমোদ পাই নাই, সে কাধে কখনই 
প্রবৃত্ত হই নাই। 
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ষষ্ঠ প্ুরিচ্ছেদ 


গৃহে অধীন 


১৮১৭ খ্রীষটা্ে কলিকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার পর বাঙ্গালী জীবনে 
ইংরাজী চালচলন বিশ্ষেরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃতবিদ্ধগণ ইংরাজী 
সাহিত্যেরই আদর করিতেন। মুসলমান আমলে পাশীবি্াার আদর হইয়াছিল, 
ইংরাজ অত্যুদয়ে ইংরাজীরই আদর হইতে লাগিল। স্থক্মদশী হ্বদেশভক্ কবি 
রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু) দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন :- 

“নানান দেশে নান|ন ভান 

বিন! স্বদেশীয় শাম।, পুরে কি আশা, 
কত নদা সরোবর, কিব| ফল চাতকীব, 
ধারা জল ধিনে কহ ঘুচে কি তৃষা?” 

কবির এ প্রাণের উক্তি প্রথম নিক্ষল হইলেও পরে অনেকে উহার মন উপলন্ধি 
করিরাছিলেন। কবিবর মধুন্দন বাণীচরণে বিজাতীয় ফুলে প্রথমাঞ্চলি দিলেও 
আপনার ভ্রান্তি বুঝি মময় থাকিতে সতর্ক হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র জন্মের 
কিছুকাল পূর্ব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবাসীর অন্থরাগ ভ্রমণ; বন্ধিত হইতেছিল। 
ঘে সকল মৃহাত্ম। আধুনিক বঙ্গভাষার স্থষ্টকণ্ড গিরিশচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই তীহ্থারা 
প্রতিষ্টাভাজন হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের প্রতিভা-হর্য তখন পূর্ণ গরিমায় দীপ্ধি 
পাইতেছে। অঙ্গয়কুমার দত্তের সম্পাদকতাঁর় “তববোধিনী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বনাম- 
ধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বেতাঁল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি রচনায় মাতৃভাষার উন্নতিসাধন 
করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাভন হইয়াছেন । 

গিরিশচন্দ্র বহু পূর্বেই প্রাচীন কবিদিগের কাব্যপাঠে বঙ্গভাষার গ্রতি বিশেষ 
অনুরাগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাময়িক সাহিত্যগ যত্র সহকারে পাঠ করিতে 
লাগিলেন। কবিতা লিখিবার তাহার শৈশব হইতেই সথ ছিল, তিনি ঈশ্বর গুথ্বের 
অন্থকরণ করিয়া যাঝে-মাঝে কবিতা লিখিতেন ।* 

কিন্ত ইংরাজী শিক্ষারই সে সময়ে সর্বাপেক্ষা আদর | যিনি ভাল ইংরাজী বলিতে 
ও লিখিতে পারিতেন, সমাজে তিনি মহা সম্মানিত হইতেনগ” কেমন করিয়া! ইংরাজী 


* নমুনাস্বরূপ ঢুইটা কবিত। উদ্ধত করিলাম :_ 
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সাহিত্যে পাগ্ডিত্যলাভ ফায়িবেন, সেই তাহার ধ্যান-জান হইল। গিরিশচন্দ্র যখন যে' 
কাধ্যে ঝুঁকিতেন, একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই সে কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ হইতেন 
বিবাহের যৌতুকে যে অর্থ তিনি পাইয়া ছিলেন, অগ্ন যুবকের মত তাহা বিল্লাস-বামনৈ 
অপব্যয় না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের কতকগুলি উংকষ্ট গ্রন্থ সেই অর্থে ক্রম করিলেন 
এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে একনিষ্ঠভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র 
কাহারও লহিত মেশেন না, কোথাও বেড়াইতে যান না, সর্বদাঁ পুস্তক লইয়াই থাকেন। 
নিতান্ত অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহাদের ছুই-মহল-বাড়ীর অন্দরের সিঁড়ি ডঃ 
আবার ঘরে গিয়৷ দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতে বসেন। বন্ধু-বান্ধব কেহই তাহার সাক্ষাৎ 
পায় না; বাড়ীর লোকেরা তাহার এতাদৃশ আচরণে চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন ! এই্রূপে 
বহ্পরাধিক অতিবাহিত হইলে গিরিশচন্দ্র হঠাৎ পড়াশুন। পরিত্যাগ করিলেন । তখন 
তাহার গঙ্গাতীর এবং “নিষ্র্মা'ভাবে পাড়া বেড়ানই একমাত্র কাধ্য হইল। এমন পময় 
হঠাৎ একদিন পল্ীস্থ ব্রঙ্জবিহারী সোম ( উত্তরকালে ইনি সাব-জজ হইয়াছিলেন ) নামে 
তাহার জনৈক বদ্ধু বলেন, “কি হে, আজকাল যে খুব বেড়াচ্চ, পড়াশুনা আর কর না 
নাকি?” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “দেখ, সব বই ভাল বুঝতে পারি না, মাঝে-মাঝে বড় 
আটকায়, স্পষ্ট মানে বোঝা যায় না, তাই বিরক্ত হছে পড়া ছেড়ে দিবেছি।” ব্রজবাবু 
তখন বি. এ পাম করিয়াছেন; তিনি বলিলেন, “আমরাই কি সব বইয়ের সব জায়গায় 
বুঝতে পারি, আমাদেরও অনেক জায়গায় আটকায়, ভাবে বুঝে নিতে হয়, তবে এটা 
ঠিক, পড়তে-পড়তে আপনিই বোঝা যায়। আর প্রথম থেকে সমন্ত বুঝে ক'জনেই- 
বা পড়ে, পড়তে থাক, দেখবে ক্রমে-ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে ।” বন্ধুর কথায় গিরিশচন্দ্র 
আবার উংসাহ সহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। উগরকালে তিনি বন্ধুর কথার 
মূল্য বিশেষূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । শেষ বয়সে প্রায়ই বলিতেন, “আমর যা কিছু 
শেখা, ব্রজবাবুর জন্ত ; ব্রজবাবুর ঝণ শোধা যায় না।” বন্থপাড়া পলীস্থ ্বর্গায় দীননাথ 
বন্থ মহাশয়ও গিরিশচন্্রকে পড়াসশ্তন। করিবার জন্ত বিশেষপ উৎসাহিত করিতেন । 
গৃহে অধ্যয়নে গিরিশচন্দ্র এই উপকার হয় যে, পরীক্ষা জন্য বান্ত না হইদা পঠিত 
বিষয় আলোচন! ও চিন্তা করিবার তঁ|হার অনেক সময় থাকিত এবং সহজ প্রতিভ। 


প্রথম কবিতা । 


ধরিয়া মানব-কায়, সমভাবে নাহ যায়, 
হুখ-ছুখ-মাঝে হেলে দুলে । 

কেমন লোকের মন, ছুঃখ নামে অচেতন 
স্খলাভে মকলেই ঢলে॥ 


প্বিতীয় কবিতা । 


'শীরব মানব সব নিশি ঘোরতর, 
'তধোময় সমুদয় মহ ভাঙ্কর | 


৬৩৪ 


হারা অনেক বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাস্থি্তন । এই সময তিনি 
বিশ্রামকালে প্রায়ই বাঙ্গাল। ও ইংরাঁজী উভয় ভাষায় কৃতিত্ব লনা করিবার জন্থ ইংরাজী 
কাব্যের পদ্যান্থবাদ করিতেন । আমর] নিয়ে কয়েকটীর অন্থবাদ প্রদান করিলাম। 
প্রথমত: তিনি অবিকল অনুবাদের চেষ্টা করেন। 
যথ! :-- 0০0৪-এর “71019 6০ £১৮০18:0৮-এর কিয়দংশ :_ 

[) 0069 066], 501100065 ৪150 ৪টি] 06115) 

13516 1১68560]5 0605156. 00106210101861012 ৫2115, 

4৯100 ৪৬ 27-891175 [76191018015 7:615109 ) 

15910 1062185 0015 (010 10) 8. 25068115 ৮6105? 

গভীর নিভৃত হেন ভীষণ মন্দিরে, 

চিন্তাসতী মুদ্তিমতী বিরাঁজিত ধীরে, 

বিহরে বিষাদ যথা ভাবনা মগন; 

কেন হেন বিচঞ্চল তপস্থিনী মন? 


দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বাধীন অন্তুবাদের চেষ্ট| পান। 

যথা :-0010] 0385-এর “4৯ 381190”-র কিয়দংশ :_ 
শা ৮৮25 1721) 0106:9685 ০০ 10811106 
৬৬10) 10110 1018505 0 1007 
4৯ 08779561175 0270101110, 
4৯1] 00 21001 1601109. 
৬106 9:21 076 10981001176 0111015 
9192 0890 7. 15001 10017 
171 17620 83 0:00 10) 11105, 
[178 06010100011 002 01001. 
[61৩10011105 26 50012 200 0৬০], 
4100 016 10106 20105 0955. 
৬175 01050 0000, ৮€001:003 10561, 
৬1) 01050 6000 00050 002 55857 

দেখাইতে আশুগতি, বেগে চলে আশ্তগতি, 
জলনিধি গরজে ভীষণ; 


রণবেশে ঘন এসে থেরিল গগন, 

ঘন ঘন ঘোর নাদে গভীর গঞ্জল। 
চমকে চপল, করে আধার হরণ, 
কড় কড় কুলিশের কঠোর নিঃম্বন। 


৩৫ 


সন্তাপিত একাকিনী শিলাতলে বিরহিণী, 
হেরিলাম শয়নে তথন। 
নয়ন-কমলে বারি, ঝরিছে মুকুতা সারি, 
বিস্তার জলধি পানে চায়) 
বিবশা বজ্জিতা বেশ, আকুল কুঞ্চিত কেশ, 
মনোহর উড়িতেছে বায়। 
বৎসর হয়েছে পাত, নয় দিন তার সাথ, 
প্রণনাথ এলে। না আমার ; 
কেন হে হাদয়ধন,। . করিয়ে দারুণ পণ, 
জলনিধি হ'তে গেল পার । 
অবশেষে অবিকল বা স্বাধীন অন্থবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মূল অবিরুত রাখিয়া, 
অনুবাদের ভাষার মাধুধ্য সংরক্ষণে যত্রবান হন। 
যথা :- চ912]0০7-এর "0019 [,0৮6]5 9010৮-এব কিয়দং শ- 
[79750217) 1056) 006 501) 11900 560? 
/৯170 0106 050010)১ 00:0981) চ৬1115176 5162101117) 
(010 006 1009500915 ৬1110, [011701010 
বি0 110 51101 115106 15 50681001106. 
4৯11 19 10951)10. 1] 0০21) 1200956 , 
9110106 172565 01 5610 2170 ৫৬7০111175, 
০৪৬০ ড10016 116 09100] £0 00০ 105৩ 
[9 8. 10৬০-0516 5৬০০0] 0611106. 
৪৪৮৫ 002 11701010, 18116 9100 1917, 
(01 006 115] ৪01015 5110110 , 
০০০ 29 [10116 0৬10 11)01717)0]19 216) 
ড৬/1)2]) [09 1015965 &611015 01101155. 
এস প্রিয়ে ত্রাতরি, ডুবিল তিমির-অরি, 
চন্দ্রোদয় গোধূলি ভে দিয়ে, 
শুভ্র মস্জিদের শিব, শোভিত রজত নীর, 
ধার শুভ্র কিরণ বহিয়ে। 
নীরব সকল বব, নিদ্রিত মানব মব, 
বুলবুল পাখী শুধু জাগে, 
প্রেস্মে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া, 
প্রেমকথা কয় অন্থর|গে। 
দূরস্থিত স্্োতন্বতী, মরমরি করে গতি, 
আসে ধনী জিনিয়া স্থতান; 


৬৬ 


যেইরূপ মৃদু রবে, চুষ্বন করিহে যবে, 
ছি ছি বলি ফিরাও বয়ান । 

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, গিরিশচন্ত্রের উপর তাহার মাতুল নবীনকৃষ্ণ 
-বন্ছর প্রভাব বিশেধক্সপে পরিলক্ষিত হয় এবং যথাসময়ে আমরা সে কথা বলিব। 
এক্ষণে মেই কথা বলিবার সময় আসিয়াছে । কিম্তু তংপূর্ব্বে নবীনবাবুর একটু সংক্ষিপ্ত 
পরিটয়-প্রদ।ন আবশ্তক ।-_ 

নবীনকুষ্ণবাবু “কলিকাতা! একাডেমি” বিদ্যালয়ে সগৌরবে পাঠ শেষ করিয়া 
মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় সর্বববিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 
দশথানি স্থবর্ণ পদক লাভ করেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড ভালহৌসি তাহার 
অসামান্য প্রতিভ! দর্শনে পরম প্রীত হইয়। তাহাকে স্বয়ং একখানি স্ুব্র্ণপদ্দক প্রদ্দান 
করেন। ডাক্তারীতে তাহার বেশ প্রতিপর্ত্ত হইয়াছিল। এক সময় দুইটা কঠিন 
রোগীর চিকিৎসাকালে তিনি বলিয়াছিলেন,- “প্রথম রোগীটার বাচিবার অন্তাবন! 
নাই, দ্বিতাঘ রোগীটা নিশ্চয় বীচিবে |” কিন্তু প্রথম রোগীটী আরোগ্যলাভ করে এবং 
দ্বিতীয়টার মৃত্যু হয়। ইহাতে তাহার চিকিৎসাশান্ত্র অসম্পূর্ণ (1000150% ) বলিয়া 
ধারণ! জন্মে। এমনকি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য করিতে তিনি অসম্মত হইয়। চিকিৎসা 
ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করেন। ব|টাতে আসিয়। নানা বিষয়ক গ্রন্থপাঠে অগাধ 
বিদ্যার অধিকারী হন। কয়েক বসর পরে গভণমেণ্ট তাহাকে অতিরিক্ত সহকারী 
কমিশনারের (20৪, £5515081)0 0010000155101761 ) পদ প্রদান করিয়া বাকীপুরে 
গ্রেরণ করেন। এই উচ্চপদ প্রাঞ্চ হইয়াও আজীবন তিনি অধ্যয়নশীল ছিলেন। তাহার 
গায় স্থতাক্ষিক সে সময়ে বিরল ছিল। মিশনরি 'প্রপান ডক. সাহেব তর্বযুদ্ধে তাহাকে 
হটাইতে না পারিষা পরিশেষে তাহার সহিত সৌহাদ্যি স্থাপন করেন । 

গিরিশচন্দ্র মধ্যে-মধ্ো মাতুলালয়ে গিয়া তাহার সহিত তর্ক করিতেন। তর্কে 
গিবিশচন্দ্রের তীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া যাহাতে তাহার পাঠ-লিগ্গা 
বন্ধিত হয় এবং নান। গ্রন্থপাঠে অভিজ্ঞতা জন্মে, সেই অভিপ্রায়ে নবীনকৃষ্ণবাবু 
একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বহু পুস্তক লইয়া এক সঙ্গে তর্ক 
না করিয়া একখানিমাত্র গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তর্কের সৃষ্টি করিতেন। গিরিশচন্দ্র 
মনে করিতেন, সেই গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিতে পারিলেই মাতুলের সহিত তর্কে জয় 
লাভ করিতে পাবিবেন। গিরিশচন্দ্র সেই গ্রন্থ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া মাতুলের 
সহিত তর্ক করিতে যাইতেন। নবানকষ্৫বাবু পুনরায় অন্য ছুইথানি গ্রন্থ হইতে নৃতন 
কথা উত্থাপন করিতেন। গিরিশচন্দ্র আগ্রহ সহকারে আবার সেই ছুইখানি গ্রস্থ 
পাঠ করিয়া আসিতেন; মনে করিতেন _ এইবার জয়লাভ কর্ধিব। মাতুল মহাশয় 
আবার অন্য গ্রন্থ হইতে নৃতন যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। নরীরকুষ্ণবাবুর এই স্থকৌশলে 
গিরিশচন্দ্র বহু গ্রন্থের গবেষণা করিয়! গভীর জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন । ্থৃবিখ্যাত 
পণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীধি- 
গণের নহিত উত্তরকালে তিনি অদাঁধরণ তর্কশক্তির পরিচয় দিয়া ছিলেন, - মাতৃলের 


৩৭ 


শিক্ষাদান-কৌশলই তাহার সে শক্তির ভিত্তি দৃঢ় করে। 

এইরূপ অনবরত পরিশ্রমের সহিত তিনি ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গ্রাণী- 
তত্ব প্রভৃতি নান! বিষয়ক প্রধান-প্রধান পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়া সেই সকল গ্রদ্থের 
ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিজেন। তাহার অধ্যয়নশীল জী এইভাবেই আজীবন 
চলিয়াছিল। কলিকাতা প্রদিদ্ধ-গ্রদিদ্ধ লাইব্রেরীর গ্ররহক শ্রেণীতুক্ত হইয়াও ভঁ'হার 
অধ্যয়ন-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি না হওয়ায়, তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটার' সদন শর | 
এই লাইব্রেরীই তাহার এঁতিহার্সিক নাটকগুলির উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ সহিত! 
করিয়াছিল। | 


৩৮৮ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কবিত্ব-বিকাশ 


নৃশংস ব্যাধ ঘখন গমোদরত চক্রবাক মিথুনের প্রতি শর প্রয়োগ করিয়াছিল, 
মহামুনি বাল্মীকি যদি সে সময় উপস্থিত না থাকিতেন, তাহার হুদয়ে কবিতার উৎস 
স্কুরিত হইত না, জগতও র]মায়ণ-ন্থধাপানে বর্ধিত হইত। কার্লাইল বলিয়া- 
ছিলেন, মগচুরি অপবাদে সেক্সপীয়রকে যদি দারুণ নির্ধ্যাতন সহ করিতে না হইত, 
সেই নিধ্যাতন-ফলে যদি তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া লণ্ডন সহরে না৷ আমিতেন, 
সম্ভবত: নাট্যজগতে তাহার নাম অমর অঙ্গরে লেখা হইত না। বাগবাজারে ভগবতী- 
বাবুর বাড়ীতে বেদিন হাফ-আকডাই আসর হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র যদি সেদিন, 
সেখানে উপস্থিত না হইতেন, তাহহইলে বোধকরি সওদাগর অফিসের খাতাপত্র 
লইয়াই তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। 

একদিন বাগবাজার বন্থুপাড়ায় ৬ভগব্তীচর্ণ গঙ্গোপাধায় মহাশয়ের বাটাতে 
হাফ-আকড়াই উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হয়। সে সময়ে কলিকাতার ধনাঢ্য ও 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাফ-আকড়াই সঙ্গীতের বড়ই আদর ছিল। বন্থসংখ্যক 
তদ্ব দর্শক সমাগমে এরূপ জনতা হয় যে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অতি 
কষ্টে সেই ভীড় ঠেলিয়া বাটাতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । এমন সময় সামান্য পরিচ্ছ্দ- 
ধারী জনৈক ভদ্রলোক দ্বারে আসিয্া উপস্থিত। তাঁহার আগমনে জনতামগ্ডলীর 
মধ্যেই মহা উল্লাস ও মহা অভ্যর্থনার ধুম পড়িরা গেলঃ জনতা আপনা-আপনি অপ- 
সারিত হইয় তাহার প্রবেশের পথ করিয়া দিল,_ শত-শত সন্ান্ত ব্যক্তি তাহার 
অভ্যর্থনার নিমিত্ত ছুটিয়া আমিলেন। ইনিই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুধ )_ হাফ-আক- 
ডাইয়ের গান রাধিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। কবিবরের এইরূপ ঘন্মান দেখিয়া, 
কিশোরবয়স্ক-গিরিশচন্দ্রের মনে কবি হইবার মাধ জাগিয়া উঠে। 

ইহার পরই তিনি ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের সম্পাদিত প্রভাকরে'র গ্রাহক হন। পূর্বেই 
বলিয়াছি পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্তর বিষ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং তকাল- 
প্রকাশিত অন্থান্ত প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়! বাক্গ্র। ভাষার প্রতি তাহার 
বিশেষ অন্রাগও জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে অন্তরে গুরুরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ তাহার পদান্থ্দরণে কবিতা রচনা করিডতি হইফলন। দ্বভাবের 
প্রযৌনায় গিরিশচন্দ্র পূর্বে কবিতা লিখিভেন, ক্বন্'&ই ঘটনার পর্ইতে তাহার 


৩৪ 


উত্াহ শতগ্ুণে বদ্ধিত হইল। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য পুখানুপুত্ন্তরপে আলোচন। 
করিতে লাগিলেন এবং ভাষায় আধিপত্য লাভ করিবার জন্য ইংরাজী কবিতার 
অন্গবাদ৪ করিতে লাগিলেন। ইংরাঙ্ী, সাহিত্যে অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত এ সমঘে 
তাহার একান্তিক যত্ব এবং দৃঢ় অধ্যবায়ের কথা পূর্ব-পরিচ্ছেছচ বিস্তৃতভাবে বর্মিত 
হইয়াছে। নানা বিষয়ক গ্রস্থপাঠে সতত : নিবিষ্ট থাকিল্লড ডাহাকে যে কবি 
হইবে _এ কথা তিনি ভুলেন নাই। সময় বা স্থঘোগ 'পাইলেই কবিতা বা গীত রন 
করিতেন। যে সকল কবিতা বা গীত তাঁহার ভাল 'লাগিত, তাহা বনূবাদধবদিগঞ্তুক 
শুন্ইতেন;, আর যাহা তাহার নিজেরই ভাল লাগিত না তাহা তৎক্ষণাৎ ছিড়িনা 
ফেলিতেন। বস্তুত: তৎকাল-রচিত কবিতা বা একখানি গীতও তিনি যবে রক্ষা করেন 
নাই। এমসম্বন্ধে ১৩০৭ সালের পৌষ মামে মিনার্ভ থিয়েটারে বঙ্গ নাট্যশালার 
সাম্বংমরিক উৎসব-সভায় নাটাচার্ধ্যশ্রীঘুক্ত অমূতলাল বস্তু মহাশয় বক্তৃতাঁকালে বলিয়া- 
ছিলেন, “গিরিশবাবু যে সকল কবিতা! ও গান বাধিয়! নষ্ট করিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি 
আমরা যত্বে রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে বহুদিন পূর্বে কবি হইরা যাইতাম।” 
গিরিশচন্দ্রের যে ছুই-তিনখানি গীত মনে ছিল, তাহার মুখে শুনিয়া মং্সম্পাদিত 
গিরিখগীতাবলি'তে বহুদিন পূর্ন্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠকগণের জ্ঞাতাথে নিয়ে 
'উদ্ধাত করিলাম :_ 
(১) গিরিশচন্দ্রের সর্ব প্রথম রচিত গীত :- 
স্বথ কি সতত হয় গণয় হ'লে। 
সুখ-অন্ুগামী ছুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে ॥ 
শশী প্রেমে কুমুদিনী, প্রমো দিনী উন্নাদিনী, 

তথাপি ঘে একাকিনী, কত নিশি ভাদে জলে!" .. 

(২) সেক্সপীয়রের 3০ £০9০” নামক সনেট ( চতুর্দিশপদ[বলী কবিভ1) হইতে 
নিয়লিখিত গীতটি রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের স্মরণ না থাকায়, সম্পূর্ণ গীতটা প্রকাশ 
করিতে পারি নাই।- যারে গোলাপ জেনে আয়, সে কেন আলাপ করে না। 

ক্ন্বরী বিনা সে নারী, অন্ত কারে আদরে না ॥ 
যদ্পি যৌবন ভরে, আমারে মে অনাদরে, 
শুকা"য়ে দেখা'ঘো তারে, যৌবন চিরদিন রবে না॥ 
(৩) স্বীয় কালীপ্রসন্ধ সিংহ মহোদয়ের “দিবা অবসান হেরি? শীর্ষক গতির 
খঅন্ুকরণে রচিত।_ 
ভ্রমূর বিষ মন, নলিনী মূলিনী হেরে । 
কুমুদদিবী প্রমোধিনী হাসি-হামি ভাসে নীরে ॥ 
নিশ।রূপীশনিশাচরী, তিমির-বসন পরি, 
স্বভাবে ঘেরিল হেরি, আলোক লুকায় ডরে ॥ 
জান [লিয়ে আলো, আধারে পরায় মাল', 
£তাবকা! ভীবষ্ঝর আগ্রা গগন 'পরে | 


(৪) নাট্যাচার্ধ্য শ্রধুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের নিকট গিরিশচন্দের 
যৌবনকালের রচিত নিয়লিখিত গীতটা প্রাঙ্ত হইয়াছিলাম ।- 
কথায় যদ্দিও কিছু বলনি কথন। 
কখনো! কফি কোন কথা বলেনি তব নয়ন ॥ 
ঘে.কধা বলেছে আখি, ভুলিয়ে গিয়েছ না কি, 
. ইসাদি আঁছে হৃদয়, শুধালে হবে ল্মরণ | 
-'  গ্লিরিশচন্দ্ের মাতৃভাষায় কিরূপ অগ্করাগ ছিল, এবং বাঙ্গাল! ভাষা যে হাদয়ের সকল 
ভাব, নকল উচ্চ চিন্তা গ্রকাশ করিতে সক্ষম, তাহা তিনি এই লময় একটা কবিতায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিতাটা বহুকাল পূর্বে রচিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের ম্মব্রণ 
ছিল না। তাহার মুখে যতটুকু শুনিয়াছিলাম+ তাহাই নিমে উদ্ধত করিলাম :- 
দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার, 
কোন্‌ ভাষে বাক্য-ভাবে হেন মংযোজন ? 
মধুর গুঞবরে অলি, বিকাশে কমল-কলি, 
কোন্‌ ভাষে কুঞ্জবনে কোকিল কুছরে? 
কালের করাল হানি, দলকে দামিণী রাশি, 
নিবিড় জলদজাল ঢাকে বা অন্বরে ? 


এই কয়েক ছত্র কবিতা এবং উদ্ধৃত গীতগুলি পাঠেই গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব-বিকাশের 
পরিচয় পাওয়] যায়। 


গি ৩. 


অচ্টম পরিচ্ছেদ 


যৌঞ্চুন গিরিশচন্দ্র 


গিরিশচন্দ্র নিবিষ্ট মনে ও পরম উৎসাহে কাব্যশান্ত্র আলোচনা করিতেন সত্য, 
কিন্তু যৌবনের প্রান্কালে মাথার উপর অভিভাবক না থাকিলে চরিজে যে কল দোষ 
ঘটে, গিরিশচন্ত্রে তাহা অনেক পরিমাণে দ্রেখ! দিয়াছিল। পানদোষ ঘটিল, সঙ্গে- 
সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃ্খলতা, হঠকারিতা;-পাড়ায় একটা বওয়াটে দলের স্টি 
হইল- গিরিশচন্দ্র তাহার নেতা। তুবড়িওয়ালা, মাপুড়ের মঙ্গে কখনও বাণ 
খেলিতেছেন, কখনও অত্যাচারী ভ্ড সন্ন্যাসী দিগকে দও দিতেছেন;* আবার কাহারও 
বাটাতে, লোকাভাবে মৃতের সংকার হইতেছে না, গিরিশচন্দ্র অগ্রগামী হইয়া আপনার 
দল লইয়া দাহকাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। পাড়ায় কোথায় পীড়িত ব্যক্তির লোকাভাবে 
শুশষা হইতেছে নাঁ, অর্থাভাবে ওষধ-পথ্য জুটিতেছে না, গিরিশচন্ত্র আপনার দলের 
ভিতর চাদ! সংগ্রহ করিয়া গষধ-পথ্য দিয়া তাহার সেবা করিতেছেন |" গিরিশচন্দ্র 
ভ্রাতা হাইকোর্টের উকীল হ্ব্গীয় অতুলকুঞ্ণ ঘোষ মহাশয় এতন্প্রসঙ্গে বলিঘাছিলেন_ 
“কিন্তু এ সকল সংকা্ধ্য সত্বেও অভিভাবকশূন্য উচ্ছৃঙ্খল যুবককে প্রতিবামীগণ 'বয়াটে' 
বলিত অথবা তাহাকে 2079:60186 করিতে পারিত না। তীহারা মেজদাদার নিকট 
উপকার পাইলেও তাহাকে পছন্দ করিতেন না।” 

গিরিশচন্দ্র বরাবরই একগুয়ে প্রক্কৃতির ছিলেন যাহা তিনি উচিত বিবেচনা 
করিতেন, কাহারও কথায় তিনি সম্বক্পচ্যুত হইতেন না। সামাজিক ভয় বা দণ্ডে তিনি 


* এই সময়ে ত্ড সম্ন্যাসীগণ মধ্যাহ্ে যে সময়ে পুরুষের] অফিসে যাইত, সেই মময়ে গৃছস্থের 
বাটাতে প্রহ্শে করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার ও ভয় প্রদর্শন কনিয়! অর্থ ও বন্তরাদি 
আদায় করিত। গিরিশচন্দ্র, যাহাতে এই অত্যাচারী ও ভণ্ড মন্ন্যাদীগণের পাড়ায় আসা বন্ধ হয়, 
তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেম। 

1 এই শ্রেণীর বওয়াটে দলের প্রতি তাহার আজীবন একটা টান ছিল। তাহার 'বলিদান? নাটকে 
সগ্তবিধব! অসহায়! হ্রিগয়ীর মুখে ইহার একটু আভাম দিয়াছেন। যথা-হিরগ্রয়ী বলিতেছে:_ 
আহা, এই গরীব অনাথা ) প্রতিবেশিনী )- এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উ“কি মারলে 
ন]! পাড়ায়, যাদের বয়াটে বলে, তার! কীধে করে সৎকার ক'রতে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার 
ভদ্রলোক কেউ উকি মায়লে না! কি কাবো-কি হবে|ছ ইত্যাদি। 'বঙিদান'। ৩য় অস্ত, ৫ম 
গর্ভান্ক। 


কদাচ বিচজিত হতেন না) যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন পল্লীস্থ 
হীরালাল বন্থর পুষ্ষরিণীতে কোনও একটি ভত্রলে।ক ডুবিয়া মার! যায়। তাহার 
আত্মীয়-স্বজনের কেহই ভয়ে পুকুরে নামিয়! লাশ ভুলিতে সম্মত হয় না। গিরিশচন্্ 
যখন দেখিলেন,পুছিশ আসিয়। মুন্ধফরাল ছ্বার! সেই ভদ্রলোকের লাশ তুলিবার ব্যবস্থা 
করিতেছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজেই পুকুরে লাফাইয়া 
পড়িয়! সেই ম্কীত বিকৃত লাশ অতি কষ্টে উপরে তৃলিয়। আনিলেন এবং নিজেই 
উদ্যোগী হইয়! তাহার দলবল ডাকিয়া মৃতদেহ হাসপাতালে লইয়া গেলেন এবং পরীক্ষা 
শেষ হইলে দাহকাধ্য সম্পন্ন রুরিয়। বাটা ফিন্গিা:আসিলেন। 

আর-একটী ঘটন। তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম,_-তিনি একদিন সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গা- 
তীরে ভ্রমণকালীন রদিক নিয়োগীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে একটি মুমূযুর আর্তনাদ 
শুনিতে পাইলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! দ্রেখিলেন, একটি মুমূষৃব একা খাটে 
শুইয়া আছে, আত্মীয়-স্বজন কেহই নিকটে নাই । অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন, বৃদ্ধের 
নিকট আত্মীয় কেহই নাই, যাহারা লইয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর বিলঘ্ব দেখিয়া 
তাহার! বাটা চলিয়া গিয়াছে » এখনও পর্য্যন্ত কেহই ফিরিয়া আসে নাই। গিরিশচন্দ্র 
দেখিলেন, রোগীর কণ শ্রফ হইয়া! আসিয়াছে, একটু জলের জন্য আর্তনাদ করিতেছে। 
তাড়াতাড়ি একটু গঙ্গাজল মুমূষুর মুখে দিয়া তিনি ছুষ্ধের জন্য অনতিদূরস্থ বাড়ীর 
দিকে ছুটিলেন। সে সময় আকাশে একখান! ঘনকুষ্চ মেঘ উঠিতেছিল - বাড়ীতে 
আমসিতে-আসিতেই ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বুষ্টি একটু মন্দীভূত হইবামাত্র 
গিরিশচন্দ্র ুপ্ধ লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে, গভীর 
অদ্ধকার, ঘন-ঘন মেঘ গঞ্জন করিতেছে, থাকিয়া-থাকিয়া বিদ্যুৎ ধলমিতেছে, পথ 
জনমানবহীন_ গিরিশচন্দ্র গঙ্গাযাত্রীর জন্য ছুগ্ধ হুস্তে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য -সে 
সময়ে পথে আলোরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না এবং ব্াস্তাঘাটে পুলিশ প্রহরীরও তেমন 
সুব্যবস্থা ছিল না। 

দ্বারের নিকট আসিয়া বিছ্যুতালোকে দেখিলেন_ দ্বার বন্ধ, একটু ঠেলিলেন, 
খুলিল না; ভাবিলেন হয়ত মুমৃযূর লোকের! আসিয়াছে । ডাকিলেন-_ কেহ উত্তর 
দিল না। এবার জোর করিয়! দোর ঠেলিতে দ্বার খুলিয়া গেল, সঙ্ষে-সজ্গে একখানি 
কঠিন শীতল শীর্ণ হণ্ড সেই অন্ধকার গৃহ হইতে আসিয়া! তাহার স্বন্ধের উপর পড়িল। 
গিরিশচন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে বিদু]ংআলোকে 
দেখিতে পাইলেন, সেই মুমৃযূ বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ঈষৎ বঙ্ষিমভাবে দরজায় পিঠ 
দিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে । গিরিশচন্দ্র মুমৃষুর হত্ত ধরিয়া তুলিবামান্র বুঝিজেন, বহক্ষণ 
রোগীর মৃত্যু হইয়াছে । বোধহয় বিকারের খেয়ালে খাট হইতে উঠিয়া দরজার কাছে 
আসিয়াই দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে । ছ্ষিনি আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। ছুটিয়া চলিয়া আসিলেন। এরূপ ঘটনা তাহার বাস্তব-জীবনে ঘটিলেও 
তৎ্পরে বহু মুমূষূর সেবা একাকী করিতে তিনি ভীত হন নাই। 
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অফিসে প্রবেশ 


জামাতার ভাবগতিক দেখিয়া নবীনবাবু গিরিশচন্দ্রকে কর্ম শিখাই্ধার জন্ম 
আযাট্কিজ্গন টিলটন কোম্পানীর অফিসে শিক্ষানিবীশরূপে বাহির কউসন । তিনি 
উক্ত অফিসে বুককিপার ছিলেন, বুককিপাচুরি কাজের তখন -এর়ঃজ্মাদর | নবীযাবারু 
গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমলবাবুর নিকষ্্ুককিপারের কার্ধ্য শিখিয়া ছিলেন ।-_ 
এক্ষণে শ্বগুর-জামাতা সম্বন্ধ ব্যতীত গুরু-পুঝ্রের আবার গুরু হইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদ 
লিখিত হইয়াছে, নীলকমলবাবু ক্র ময়ে একজন হ্থপ্রসিদ্ধ বুককিপার বলিয়া প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রবর্তিত “ডবল এটি, আযাকাউন্ট সিস্টেম” কলিকাতার 
সকল সওদাগরী অকিসেই প্রচলিত হয়। পিতৃ-কীত্ির অধিকারী হইবার নিষিত্ত 
গিরিশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহিত হুইয়! উঠিলেন। তাহার প্রতিবেশী দিগম্বর দে একজন 
খ্যাতনাম! বুককিপার ছিলেন৷ গিরিশচন্দ্র যেরূপ অফিসে কাজকর্ম শিখিতে লাগিলেন, 
সেইরূপ দিগম্বরবাবুর বাটাতে গিয়া তাহার নিকটও যত্বসহকারে বুককিপাবের কাধ্য 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতার গুণ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে গিরিশ চন্দ্র 
একজন স্থুনিপুণ বুককিপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 


নবম গরিচ্ছোদ 


নাট্য-জীবনের স্ত্রপাত 


সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশাল প্রতিষ্ঠার ভিত্তি খনন হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিশচন্দ্র 
তাহার জীবনের শেষ পর্যযন্ত- প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল _ একাস্তিক সাধনায় বঙ্গ-রঙ্গ- 
ভূমিকে নব-নব রূপ ও রসে অপূর্ব সৌন্দরধ্যশালিনী করিয়া গিয়াছেন। নাট্যশালার 
সহিত তযহার কর্মজীবন বিশিষ্টরূপ গ্রথিত। এ নিমিত্ত কিরূপে তাহার নাট্য-জীবনের 
স্্রপাত হইল, তাহা লিখিতে হইলে পূর্বব্তঁ নাট্যশালার কতকটা পরিচয় দিতে হয়। 
পাঠক্গণের অবগতির নিমিত বঙ্গ-রঙ্গালয়ের জন্মবৃততান্তের একটি সংক্ষিত বিবরণ প্রদান 
করিলাম ।- 


প্রাচীন ইতিহাস 


১৭৮৭ খ্রষ্টান্বে হেরামিষ লেবেডেফ নামক জনৈক কুসিয়া-নিবাসী পর্য্যটক 
কলিকাতায় আসিয়৷ বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। গোলকনাথ দাস নামক একজন 
ভাষাবিদের নিকট তিনি বাঙ্গাল] ভাষা শিক্ষা! করিয়া 716 1)/85%/86 এবং 1,095 8৪ 
৫364 1000 নামক দুইখানি ইংরাজী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। 
গোলক বাবুর সাহায্যে তিনি বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্বক ১৭৯৫ ও 
৯৬ দবীষ্টাবে, ২৫ নং ডোমতলায় পুরাতন চিনাবাজার মধ্যস্থ একটী গলিতে 'বে্ললী 
থিয়েটার নামে একটা রঙ্গালয় নির্মাণ করেন এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া ছৃইব্াত্রি 
1)/5888 নাটকের অভিনয় পর্য্যন্ত করাইয়াছিলেন। ইহাই হইল বঙ্গীয় নাট্যশালার 
প্রাচীন ইতিহাম। 

নুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্্রনাথ রায় মহাশয় লেবেডেফের এই বাঙ্গালা 
থিয়েটারের সংবাদ বাক্ল্যাণ্ডের 10101807219 01 17027, 91021717) হইতে 
অন্বাদ করিয়া বাঙ্গাল! কাগজে প্রথম গ্রকাশ করেন। ১৩২৮ মাল, ২২শে জট 
রবিবার তারিখে 'বাসন্তী' নায়ী সচিত্র সাগ্তাহিক পত্রিকায় "পুরাতন গ্রমন্" শীর্ষক 
প্রবন্ধে “বাঙলার আদি নাট্যকার” বনিয়্া এই প্রবন্ধ মুক্রিত হয়। তংপরে 
09/0%/10 88০£% মাসিকপত্রে পণ্ডিত 0 4, 0216:507 গ্রফেদর শ্রীযুক্ত 
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শৈলেন্্রনাথ মিত্র ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাগ্রসাদ মুগ্লোপাধ্যায় মহাশয়গণ 

প্রবন্ধে এতদ্‌সম্বদ্বে আরও অধিক আলোচিত হয়। সম্প্রতি স্থসাহিত্যিক, 
হেমেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ মহাশয়্বয় যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়া লেবেডেফের থিয়েটারের বনু তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 

যাহা হউক বঙ্গ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। ইংরাঁজী ছিযেটার দেখিয়াই 
বাঙ্গালীরা রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দৃশ্তপটাদি সংযোগে থিয়েটার করিতে নীখেন। 
“মাইকেল মধুন্দেন দত্তের জীবন-চরিত'-লেখক ্বুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বস্ ষহাশয় 
বলেন, ইংরাজের৷ প্রথমে “চৌরাঙ্গী থিয়েটার নামক একটা থিয়েটার স্থাপন কন্ধরন। 
“দ্বাৰকানাথ ঠাকুরের ন্যায় দুইএকজন সম্ান্ত বাঙ্গালীর কদাচ-কখন গমন ব্যতীত 
সাধারণ বাঙ্গালী দর্শক তথায় যাইতেন না। ক্রমশ: ইংরাজের রাজ্যবৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে 
বন্ুসংখ্যক ইংরাজের এদেশে আগমনে তাহাদের নাট্যশালারও সংখ্যা এবং শ্রীবুদ্ধি 
সাধিত হয়। ইংরাজদের “দী-স্থ ছি” (5815 9০০০৫) নামক থিয়েটারটা সে সমর 
দর্ববাপেক্ষা! গ্রতিপতিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ বাঙ্গালীরা এ মকল থিয়েটারে 
না যাইলেও অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী যাইতেন। এতাবৎ তাহারা যাত্রা, পাচালি, 
কবির লড়াই প্রভৃতি লইয়াই আমোদ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, অভিনয়ের সঙ্গে- 
সঙ্গে দৃশ্ঠপট পরিবর্তন কখনও দেখেন নাই। ইংরাজী থিয়েটারের এই নৃতনত্ব পর্শন 
করিয়! দেশীয় নাটকের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনেকে উৎসাহিত হইয়। উঠেন। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা" শ্তামবাজার-নিবাসী নবীনচন্ত্র বস্থ নামক জনৈক ধনাঢ্য 
ব্যক্তি বিস্তর অর্থব্যয়ে তাহার বাটীতে কবিবর ভারতনন্ত্র রায় গুণাকরের €বিদ্যান্ন্দর 
কাব্য' নাটকাকারে পরিবস্তিত করাইয়া অভিনয় আয়োজন করেন। তৎকালীন 
ইংরাজী থিয়েটার বা! আধুনিক নাট্যশালার ন্যায় অস্কিত দৃশ্তপটাদি বাবগ্ৃত না হইলেও 
এই অভিনয়ে বিশেষ নৃতনত্ব ছিল। নাট্যোল্লিখিত তৃশ্গুলি সেই বৃহৎ ভবনে নানা 
স্থানে সজ্জিত হইয়াছিল। একস্থানে - বীরমিংহ রায়ের রাজমভা ; একস্থানে _ স্থন্দরের 
বসিবার জন্ত বকুলতলা ; একস্থানে_ মালিনীর গৃহ ; বাটার শেষ ভাগে মশান, _ এইরূপ 
সজ্জিত হইত এবং প্রত্যেক দৃশ্যের সম্মুখে আসনের ব্যবস্থা থাকিত। দৃশ্য পরিবর্তনের 
সঙ্গে-সন্গে দর্শকগণকেও অন্ত দৃশ্যের সম্মুখস্থ আসনে গিয়। উপবেশন করিতে হইত । এই 
অভিনয়ে স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাগুলি বারাঙ্গন! কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই অপূর্ব 
অভিনয় দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ হইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদয় বিস্তান্ন্দরের 
অঙ্গীলতা এবং বেশ্যা লইয়া! অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন করেন। 

পর বৎসর ১৮৩২ গ্রীষ্টাবে ৬প্রসম্নকুমার ঠাকুর তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর 
উইলসন সাহেব কর্তৃক 'উত্তররামচরিত' নাটকের ইংরাজী অন্রবাদ তাহার শবড়োর 
বাগানে অভিনয় করান। ্বয়ং উইলসন সাহেবের শিক্ষক তায় সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের 
ছাত্রগণ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন। 

ক্রমে বিন্তালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয় সংক্রা মিত হইয়! উঠিয়াছিল। 
কলিকাতায় মেই সময় হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল নেমিনারী _ এই ছুইটা বিষ্যালয়ই 


৪৬ 


বিযীি ছিল কাথেন রিচার্ডমন জীছেব হিন্দু কলেজে এবং হারমান্‌ জেফয় নামক 
জর্টনক্ষ ফরাসী ওরিয়েটাল সেমিনারীতে সে সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ইহারা 
উভয়েই নাট্যকলাবিদ্‌ ছিলেন। ইহাদেরই উৎসাহ ও যত্বে ছাত্রগণের খহ্দয়ে 
অভিনয়ান্গরাগ ্ঞ্চান্বিত হইসে থাকে । 

ওরিয়েন্টাল ফেগিনারীতে ছাত্রগণ কর্তৃক প্রতিষ্টিত 'ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারে'র আদর্শে 
কয়েক বসর ধরিয়া নানাস্থানে ইংরাজী'তে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি অভিনীত হইতে 
লাগিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিনয় হওয়ায় জননাধারণ নাটকীয় রসাম্বাদনে বঞ্চিত 
হইত। অভিনয়োপযোগী জে সময় বাজালা নাটকও হিল না। “বিষিযঙ্গল' ও 'ভদ্রার্জুন' 
নামক ছুই-একথখানি নাটক ছিল, তাহাতে আবার দৃশ্ব-বিভাগ বা প্রবেশ-গ্রস্থাও 
লিখিত ছিল না, ভাষাও মাঞজ্জিত নছে। পাশ্চাত্য নাটকমমূহের রসান্বাদ করিয়া 
শিক্ষিতগণের তাহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় কলিকাতায় অনেক সনত্রান্ত ব্যক্তি নিজ-নিজ 
গৃহে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করাইতে লাগিলেন । 

শুভক্ষণে স্থবিখ্যাত্ত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্বরত্ব মহাশয় “কুলীনকুলসর্বন্থ 
নামক একথানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট এই নাটকথানি অতিশয় 
সমাদৃত হইয়াছিল। যে মহান উদ্দেশ্তে এই নাটকখানি বিরচিত হয়, তাহার ইতিহাস 
এইরূপ :-- 

রগপুর জেলায় কুস্তীগ্রামের জমীদার দেশহিতৈষী, সম্বদয় কালীচন্ত্র রায়চৌধুরী 
মহাশয় তৎকালীন কৌলীন্য ও বহুবিবাহ-প্রথায় বঙ্গ-সমাজের দিন-দিন অধঃপতন 
দর্শনে বিশেষরূপ ব্যথিত ও চিন্তাকুল হন। তিনি দেশের এই অনিষ্টকারিতা 
সাধারণের মর্শে-মশ্মে উপলদ্ধির নিমিত্ত একটী কৌশল অবলম্বন করেন। কালীবাবু 
'বিঙ্গপুর বার্তাবহ' সংবাদপত্রে নিষ্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন :- 

“বিজ্ঞাপন 
৫০২ পঞ্চাশ টাক! পারিতোষিক। 

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত কর। যাইতেছে, 
যিনি ললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাম মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব নামক একখানি 
মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তাহাকে 
সঙ্কল্পিত ৫০. পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান কর! যাইবেক | 

রঙ্গপুর পং কুণ্ী শ্রীকালীচন্ত্র রায়চৌধুরী _ কুণ্তী পং জমীদার। 

বঙ্গাব্ষ ১২৬* স|ল তারিখ ৬ কান্তিক 1” 

পর্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ই সগৌরবে এই পারিতোধিক লাভ 
করিয়াছিলেন । 
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ধনাঢ্য-ভবনে সখের খিয়েটার 


১৮৫৭ শ্রীষ্টান্বে কলিকাতা! পাখুরিয়াঘাটা, চড়কভাঙ্গায় জয়রাম বন/কের বাটীতে 
উক্ত নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। অভিনয় সর্কসা ধাক্টর্ব এরপ জ্বদগনগ্রাহী হইয়াছিল 
যে, ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাহাদের ভবনে ইংরাজী, নাটিকষাভিনয়েখ্ব পরিবর্তে 
বাঙ্গাল! নাটকাভিনয়ে উৎসাহিত হুইয়! উঠেন। 

উক্ত বৎসর হইতে আরম করিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ পর্যন্ত কলিকাতায় বু ধনাা- 

ভবনে বাঙ্গালা এ্টকের অভিনয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষরপ উল্লেখযোগ্য _ 
(9 সিমলায় ছাতুধাবুর বাটাতে 'শকুত্তলা'+অভিনয়, (২) মহাভারত-অন্থবাদক 
কালীগ্রসন্ন সিংহের বাটাতে “বে্ণীসংহার' অভিনয়, ( (৩) পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ- 
নারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগেছিয়া উদ্যান-ভবনে 'ত্বাবলী” ও "শশ্িষ্টা”র 
অভিনয়, (৪) সিম্দুরিয়াপটার ৬গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে আচাধ্য কেশবচন্্ 
সেনের উদ্ঘোগে “বিধবাবিবাহ' "অভিনয়, (৫) মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
পাথুরিয়াঘাট। রাজবাড়ীতে 'মালবিকাগ্রিমিত্র” 'বিগ্যাস্ন্দর', “মালতীমাধব', 'রুবণী- 
হরণ”, "বুঝলে কিনা? প্রভৃতি, (৬) জোড়ার্সীকো ৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটাতে 
'িবনাটক', (৭) শোভাবাজার রর 'কষণকুমারী', (৮) বটতলার জয় মিত্রের 
পুত্র পাঁচকড়ি মিত্রের উদ্ভোগে তাহাদের অপার চীৎপুর রোডস্থ পুরাতন বাড়ীতে 
পল্সাবতী', (৯) কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ্ীট ) শ্তামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র 
হেমেন্দ্রনাথ 8০9৬০৬৪ উদ্যোগে “কিছু কিছু বুঝি । 

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, নাট্যাচার্ধ্য কেশবচন্ত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ নাট]কলাব্দ্গণের সাহায্যে 
তৎসম্পাদদিত “অন্গশলন' নামক মাসিকপত্রে, শ্যামবাজারের নবীন বস্থর বাটাতে 
বিষ্যাস্থন্দরে'র অভিনয় হইতে আরম্ভ করিয়। কলিকাতার ধনাঢা-ভবনে অভিনয়ের 
ইতিবৃত্ত বিস্ৃতভাবে প্রকাশ করেন। 

উল্লিখিত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে নাটকাতিনয়ে দৃশ্ঠপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ 
বহু ব্যয়েই প্রস্তুত হইত এবং শিক্ষিত অভিনেতারও অভাব হইত না। সুতরাং 
ভাহাদের অভিনয় দেখিবার জন্য লাধারণের যে বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে, তাহাতে আর 

আশ্চর্য কি? কিন্তু বড়লোকের বাটাতে সখের থিয়েটার_ অধিক জনতায় পাছে 
অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটে, এ নিমিত্ব স্থানোপযোগী নির্দিষ্ট সংখ্যক ফ্রি টিকিট বিতরিত, 
হইত- তাহার অধিকাংশই তাহাদের আত্মীয়ম্বজন, বদ্ধু-বান্ধব- এবং উচ্চপদস্থ মান্ত- 
গণ্য ব্যক্তিদের দিতেই ব্যয়িত হইত; সুতরাং নাট্যামোদী গৃহস্থ ভদ্রলোকের অভিনয় 
দর্শনের নিমিত্ত টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আত্মসন্ত্রম-জ্ঞানহীন কোনও 
ব্যক্তি বিনা টিকিটে বঙ্গভবনে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, ঘ্1রবান কর্ডুক লাঞ্ছিত হইয়া 
বহিষ্কত হইত। 

গিরিশচন্দ্র গল্প করিতেন, পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুত্নবাঁড়ীতে থিয়েটার দেখিবার এক- 
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খানি টিকিট সংগ্রহ করিয়৷ আমাদের ধন্থপাড়ার একটা ভঙ্লোক, সগৌরবে সেই 
টিকিটখানি প্রত্যেক লোককে দেখাইয়া বেড়াইতেন এবং কিরূপ বুদ্ধিকৌশলে _কিক্নপ 
যোগাড়ন্যন্র করিয়া তিনি টিকিটথানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প করিয়া 
পঙ্লীবাসিগণকে অবাক কিত্্দিতেন। 
যুবক গিরিশঈলের মনে আ প্রকারে অভিনয় দর্শন করিবার পরিবর্তে, এইকপ যদি 
একটী থিয়েটার করিতে পারেন, সেই 'বাসনাই প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের সন্তান - এত অর্থ কোথায় পাইবেন? মনের আশ। মনেই খ্বকিত। কিছুদিন, 
পরে তাহার সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার স্থযোগ উদ্চ্ছিত হইল। তাহার 
প্রতিবাসী স্বর্গীয় নগেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ বাটীতে একটা কনসার্টের দল বদ]ইয়া- 
ছিলেন। গিরিশবাবু মধ্যে-মধ্যে তথায় যাইতেন। সেই সময় কলিকাতায় যেমন, 
স্থানে-স্থানে থিয়েটার হইতেছিল, সেইরূপ আবার স্থানে-স্থানে সখের যাত্রাও 
হইতেছিল। থিয়েটার অপেক্ষা যাত্রার খরচ অনেক কম পড়িত। গিরিশবাবু, 
নগেন্দ্রবাবু; ধর্শদাস হুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবে 
বাগবাজারে একটা সখের যাত্রাসম্প্রদায় গ্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেলের 'শশ্মিষ্ঠা' নাটক 
অভিনয়ার্থে মনোনীত হয়। যাত্রার উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্তক 
হওয়ায়, সকলে তংসাময়িক প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িত৷ বাবু প্রিয়মাধব বস্থ মল্লিকের নিকট 
গমন বরেন, কিন্তু বহুবার যাতায়াতের পর তাহার নিকট একখানিও গীত না 
পাওয়ায় গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া তাহার সমবযস্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন, 
“এত কষ্ট কেন? আয়, আমর! দু'জনে যেমন পারি, গান বাধি।” উভয়ে উৎসাহের 
সহিত উল্ত যাত্রার গন রচনা করিলেন। গিরিশবাবু_ ধিনি আজ শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা 
বলিয়! প্রসিদ্ধ, তাহার রচিত গীত এইসময় সাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হইল। 
আমরা গিরিশবাবুর এ সময়ের রচিত ছুইখানি গীত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, 
নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। 
১। দ্েবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যাতি- 
(সখি ধর ধর" সরে গেয় ) 
আহা! মরি ! মরি! 
অনুপম! ছবি, মায়া কি মানবী, 
ছলন! বুঝি করে বনদেবী ! 
রঞিত বরোদনে বদন অমল, 
নয়ন-কমলে নীর ঢল-ঢল, 
নিত্ব-চু্ধিত, বেণী আলোড়িত, 
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী ॥ 
জনহীন হেন গহন কাননে, 
এ'কৃপ ভীষণে, পড়িল কেমনে, 
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কি ভাবে ভামিনী, ত্যজিয়া ভবনে, 
আসিয়াছে এই স্থানে, 
দারুণ কঠিন এর পরিজন, 
তাই একাকিনী রমণী রতন 
কেবা এ কামিনী, কেন স্নাথিনী, 
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহবি ॥ 
২। সখীর প্রতি শন্মিষ্ঠার উক্তি_ 
অতুল রূপ হেরিয়ে। 
বিমুদ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই- 
সে বিন। দহে হিয়ে ॥ 
চিত- মোহন, বিনোদ-ব্দন, আন কি কভু পাব দরশন, 
মধুর বচন, করিব শ্রবণ, 
পরশে পুরাব সাধ _ 
সরস হাসি বিমল-অধরে, অন্কপম আখি মানস হরে, 
কেন রতনে না রাখিন্ু ধরে, লুকাল মন হরিয়ে ॥ 


ঈশম পরিচ্ছেদ 


'সধবার একাদশী'র অভিনয় 


প্রায় বংসরাবধিকাল বাগবাজারে মাঝেমাঝে শশনিষ্ঠা'র অভিনয় হইত। 
গিরিশচন্দ্র ষে আশা এতকাল ধরিয়া হাদয়ে পোষণ কবিয়া আমিতেছিলেন, তাহ! 
এক্ষণে ফলবতী হইবার উপায় হুইল। তিনি নগেন্দ্রবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন, এই ত যাত্রায় বেশ সুখ্যাতি লাভ করা গেল, এস ন৷ একটা থিয়েটারের 
দল বসান যাক্‌। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, “দৃশ্ঠপট ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ 
পড়িবে, সে টাকা কি আমর! স্কুলান করিতে পারিব?” নান! নাটকাভিনয়ের কথ! 
উত্থাপিত হইল, কিন্তু পোষাঁক-পরিচ্ছদের বাহুল্য বুঝিয়৷ তাহা পরিত্যক্ত হইতে 
লাগিল। বু চিন্তার পর গিরিশবাবু দীনবন্ধুবাবুর "সধবাঁর একাদশী” অভিনয়ের 
প্রস্তাব করিলেন। স্বপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের সেই সময়ে নূতন 
নাটক “সধবার একাদশী" বাহির হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই নৃতন নাটক লইদা 
মহা আন্দোলন চলিতেছে, নব্য সম্প্রদায় মহা আগ্রহে নিমে দত্তের ইংরাজী 
আওড়াইতেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদের হান্গামা নাই। ভদ্রলোকের ন্যায় কাপড়, 
জামা, চাদর পরিয়া অভিনয় চলিতে পারে। বাকি দৃষ্ঠপট - মকলে মিলিয়! সেটা কি 
আর খাঁড়! করিতে পারিবে না! 

নগেন্্রবাবু প্রভৃতি সকলেই গিরিশচন্ত্রের এই প্রস্তাব সমীচীনবোধে আনন্দ- 
সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং পরমোত্সাহে 'সধবার একাদশী'র মহল! দিবার জন্য 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজ আমোদের জন্য বাগবাজারের এই যুবকগণ মিলিয়া যে 
নাট্যবীজ বপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তাহার। স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এই বীজ অস্কুরিত 
হইয়া কুত্র তরু হইতে ক্রমে বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হইয়া! ইহার শাখাপল্পব বন্ধ- 
দেশ ছাড়াইয়! সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন বিস্তৃত হুইয়! পড়িবে। বস্তুতঃ দীনবন্ধুবাবুর 
নাটকই সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপনের ভিত্তি স্থচিত করিল। গিরিশবাবু তাহার 
"শান্তি কি শাস্তি' নামক নাটক দীনবন্ধুবাবুর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসগপত্রের 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি :_ 

গ্যে সময়ে 'মধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য বাকতির সাহায্য 
ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একগ্রকায় অমন্তব হইত) কারণ পরিজ্ছদদগ্রভৃতিতে যেরূপ 
বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ কর! সাধারণের মাধ্যাতীত ছিল! কিন্তু ঘাপনার 
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সমাজচিজ্র “সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পতিহীন 
যুবকবৃন্দ. মিলিয়! 'সধবাঁর একাদশী অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের-ন্াটিক 
যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়। 'ন্যালান্তাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস 
করিত না। সেই নিমিত আপনাকে বঙ্গালয়-শষ্টা বূলিয়। নমস্কার করি ।” 
বাগবাজারের সখের *শন্নিষঠা' যাত্রাসন্প্রদায্ধ হইতেই অভিনেতৃগণ নির্বাচিত 
হইল। বাগবাজার মুখুজ্োপাড়ায় হরলাল মিত্রের লেনে, নাট্যামোদী অরুণচন্দ্ 
হালদারের বাটাতে মহলা (রিহারস্তাল) বাঁসিল গিরিশবাবু সে সময়ে জন 
আযাট্কিন্সন কোম্পানী অফিসে সহকারী বুককিপারের কাধ্য করিতেন এরং গৃহে 
নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ইংরাজী কবিতার অন্ুবাদ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্প্রতি 
শিন্লিষ্ঠা' যাত্রার গান বাধিয়া কবি বজিয়াও 'শঁকঞ্চিৎ স্থখ্যাতি অঞ্জন করিষাছেন। 
সম্প্রদায়স্থ যুবকগণের মধ্যে ইনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিদ্বান বলিয়! পরিচিত ছিলেন, এই 
নিমিত্ত 'সধবার একাদশী, সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও নেতার পদ গিরিশচন্দ্রের উপর অপিত 
হইল। নাট্যকলার চরমোত্কর্ষপাধনের নিমিত্ত রাজটাকা কপালে দিয়া যে নাট্য- 
সম্াটকে বিধাতা বঙ্গে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন, এই তাহার প্রথম আচাধ্যের আসন- 
গ্রহণ। গিরিশচন্দ্র বোধহয় তখন জানিতেন না, এই আমনের মধ্যাদা তাহাকে 
আজীবন রক্ষ। করিতে হইবে। 
সে সময়ে প্রত্যেক নাটকেই প্রায় নট-নটা লইয়া একটা প্রস্তাবনা! থাকিত, কিন্তু 
“সধবার একাদশী'তে তাহ! না থাকায় তখনকার প্রথামত গিরিশবাবু নট-নটা লইয়া 
একটা প্রস্তাবনা এবং আবশ্বকবোধে কয়েকটা গানও রচন৷ করিয়া দেন। এই গীতগুলি 
তৎকাল-প্রচলিত প্রসিদ্ধ-গ্রসিদ্ধ হিন্দি গানের অবিকল ছন্দ বজায় রাখিয়! রচিত 
হইয়াছিল। কারণ, সে সময়ে নৃতন গানে স্থরসংযোগের স্থবিধা ছিল না। এ সকল 
আদর্শ হিন্দী গানের সহিত গিরিশচন্দ্র-রচিত গীতগুলির তুলন! করিলে, তাহার ছন্দ- 
বোধ ও রচনাদক্ষতার প্রভৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যে কয়েকথানি গীত সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলাম, নিম্নে তাহা উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
১ম গীত। * 
কাল কোকিল তানে প্রাণে হানে শর, 
প্রেমে অ|কুল ধাইল কত মধুকর। 
ঢলে টলে রসে, ভ্রমে চুমে কুম্থম-অধর ॥ 
অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল, 
লুটিল পরিমল দিক মোহিল, 
বিপিন নবীন মুগ্ধরিল, 
চিত মোহিত হেরি শোভা - বিরহিণী জর-জর ॥ 


ক এই গীতটী উত্তরকালে রচগিত] তাহ।র 'ল্রাস্টি' নাটকে সংযোজিত করেন। 
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২য় গীত । 
-শন্ুলেশ্বরের উক্তি :- 
(মদিনা) তোমাক ঈপেছি প্রাণমন | 
মাতাল-মোহিনীঃ অশেষ বূজিনী, 
তয়িণী বিবিধ বরণ ॥ 
হ'লে প্রব্টণা, হও নবীনা, 
তোমার ততই বাড়েলো যৌবন ॥ 
মরি কি মীধুরী, জান ন। চাতুরী, 
সম সবে কুর বিনোদন ॥ 


৩য় গীত 
-কুমুদিনীর উক্তি :-_ 
এই কিরে কপালে ছিল । 
কেদে-কেদে দিন বহিল ॥ 
করি যার উপাসনা, লেই করে প্রতারণা, 
নাবী হ'য়ে কি লাঞ্ছনা, বিধি বাদ সাধিল ॥ 
বসন-তভূষণ-ধন, সব হ'ল অকারণ, 
দিয়ে স্থথ বিসঞ্জন, পোড়া প্রাণ রহিল ॥ 


৪র্থ গীত । 
বল ওলো বিনোদিনি, ভূলিয়েছিলে কেমনে ? 
এস এস প্রাণধন, বস লো হাদি-আসনে । 
হৃবজিলে মিলন যবে, পুন ত্বরা দেখা হবে, 
অদর্শনে কেন তবে, বেদনা দিলে হে মনে ॥ 


৫ম গীত। 
আ্রমে মধুপগণে _ 
লোটে ফুল-মধু প্রমোদ-বনে | 
পুলকিত চিত গীত গায় পিকবরে, 
অবণরণন শ্যরে রে _ 
অন হরে তন মুগ্ুরে রে_ 
চমকে প্রাণ মলয় পবনে ॥ 
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৬ষ্ঠ গীত। 
( সরিমিঞার টগ্লার স্থুর, অবিকল বজায় রাখিয়া রচিত) 
শুন হে মদন, করি হে বারণ। 
অবল] বধিতে শর করে! না সংযোজন ॥ 
কোমলপ্রাণ1 ললন।,_ 
তারে দেহ বেদন। হে এ কেঘন ॥ 

এই 'সধবার ফকাদশী” সম্প্রদায়ের নাম হইয়াছিল "[)2 73280752581 
৯0860] 107)6806”, অন্প্রদায় নবোৎসাহে যে সময়ে অভিনয় খুলিবার জন প্রস্তত 
হইতেছিলেন, দেই সময়ে নটকুলশেখর অর্দেদুশেখর মৃত্তফী মহাশয় আসিয়া যোগদান 
করেন। “বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচুড়ামণি স্বগাঁয় অর্দেন্নুশেখর মৃস্তকী” প্রবন্ধে 
গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, _ “যখন বাগবাজাবে “সধবার একাদশী" থিয়েটার সম্প্রদায়ের 
আকড়া বলে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনি কয়লাহাটায় “কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় 
দেখিতে গিয়া একজন অত্যুত্কৃ্ অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই 
থাকে । আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্্রনাথ অভিনেতাটাকে আনেন । দেখিলাম-_ 
আমার পূর্ব-পরিচিত অর্দেন্দুশেখর |” পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটাতে মহারাজ যতীন্ত্র- 
মোহন ঠাকুর-প্রণীত “বুঝলে কিনা? নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, 
তাহার উত্তরম্বরূপ “কিছু কিছু বুঝি" নামক একখানি প্রহসন কয়লাহাটায় অভিনীত 
হয়। এই প্রহসনের একট ভূমিকায় রাজবাটীর কোন সন্তরান্ত ব্যক্তির উপর বিশেষকপ 
কটাক্ষ ছিল। অর্ধেন্দুবাবু সেই ভূ্মিকাটাই রাজবাটার প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া 
জীবস্তভাবে অভিনয় করিয়! সাধারণের নিকট যেরূপ প্রশংসালাভ করেন, বাঁজবাটাতে 
সেইরূপ বিরক্তিভাজন হন। অর্দে্দুবাবু মহারাজ যতীন্্রমোহন ঠাকুরের মাতুলপুত্র 
ছিলেন এবং. রাজবাটীতে পিতৃঘসার নিকট থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন। এই 
অভিনয় করিয়া তিনি রাজবাটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক তথা হইতে 
বাগবাজারের পিতৃভবনে আসিয়া! “সধবার একাদশী” সম্প্রদায়ে যোগদান করেন । 

গিরিশচন্দ্র অফিসে চাকরি করিতেন, এজন্য অন্য সময়ে অবসর হইত না, তিনি 
সন্ধ্যার পর আখড়ায় যাইয়া শিক্ষা দিতেন। অর্দেন্দুবাবুর কোনও কাজকর্ম ছিল না, 
এজন্য তিনি সকল সময়েই আখড়া-বাটীতে থাকিতে পারিতেন এব, দ্িবমে যাহাকে 
পাইতেন, তাহাকেই শিক্ষা দিয়া গিরিশবাবুর সাহায্য করিতেন। ছোট-ছোট 
পার্টগুলি তিনি বেশ উজ্জ্বল করিয়! দিয়াছিলেন। গিরিশবাবু ও নগেন্দ্রবাবুর অস্থরোধে 
অর্ধেম্দুবাবু কেনারামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অরুশচন্দ্র হালদার মহাশয় এই 
ভূমিকার রিহারশ্তাল দিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই ভূমিকা অর্ধেম্দুবাবুকে 
ছাড়িয়া দেন। 

১৮৬৯ শ্রষ্টাব্ে অক্টোবর মাসে ৮শারদীয়! পূজার রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্যেপাড়ায় 
“প্রাণক্ণ হালদারের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়। গিরিশবাবু 


নিম্ঠাদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধজে এই প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। নিমটাদের 
তৃষ্নিক। অভিনয় করিতে হইলে, নানাবিধ ইংরাজী কাব্য আবৃত্তি করার অভ্যাম থাকা 
আবশ্তক, এই নিমিত্ত উক্ত ভূমিকার অভিনয়, সাধারণ অভিনেতার দ্বারা অসম্ভব, 
এইরূপ সকলের ধারণ! ছিল। কিন্তু রক্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র মুখে উক্ত উদ্ধত ইংরাজী 
কাব্যের আবৃতি শুনিয়। দর্শকবৃন্দ যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তরধিক বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। “'সধবার একার্ধশী নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :- 


নিমর্টাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ? 

অটল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কেনারাম অর্দেম্দুশেখর মুস্তফী। 

রামমাণিক্য রাধামাধৰ কর 

কুমুদিনী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু) 
জীবনচন্ত্র ঈশানচন্ত্র নিয়োগী। 

সৌদামিনী মহেন্দ্রনাথ দাস। 

কাঞ্চন নন্দলাল ঘোষ । 

নকুড় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

ন্টা নগেন্দ্রনাথ পাঁল। 


প্রায় সপ্তাহ পরে কোজাগর লক্ষ্মীপূজায় শ্ামপুকুরস্থ এনবীনচন্দ্র দেবের বাটীতে 
( গিরিশচন্জের শ্বশুরালয়ে ) সধবার একাদশী দ্বিতীয়াভিনয় হয়। তৃতীয় অভিনয় 
গড়পারে জগন্নাথ দত্তের ভবনে এবং চতুর্থাভিনয় দেওয়ান ৬রায় রামপ্রসাদ মিত্র 
বাহাদুরের শ্বামবাজার-বাটাতে হয়। এই অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দিনে 
বিশেষ কোনও কারণে, অর্দেম্দুবাবু জীবনচন্দ্রের এবং অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেনারামের তূমিকাভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চের মুখপটের উপর লিখিত হইয়াছিল, 
“76 1)0105 006 1017701 00 001780012.৮ স্বয়ং গ্রন্থকর্ত দীনবন্ধুবাবু ও তাহার 
বন্ধুবর্গ, শোভাবাজারের বিজু বাহাদুর, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের ভাইস- 
চেয়ারম্যান গোপাললাল মিত্র, স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ছুর্গাদাস কর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে দীনবন্ধুবাবূ, গিরিশচন্ত্রের অভিনয়-প্রাতিভ। দর্শনে 
এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুকে বলেন, “ভূমি না থাকিলে এ নাটক 
অভিনয় হইত না। নিমঠাদ যেন তোমার জন্যই লেখ। হইয়াছিল।” অর্ধেন্দুবাবুকে 
বলেন- “জীবনের অটলকে লাথি মারিয়। যাওয়া (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) 1079:0%- 
2061) 00. 032 201০7. বিজু বাহাছর, গোপালবাবু ওছুর্গাদাসবাবু একবাক্যে 
নিমটাদের প্রশংসা করেন। গিরিশচন্দ্রের নিমটাদ অনম্করণীয় ও অতুলনীয়। 
গিরিশবাবুব দ্বর্গারোহণের পরদিন “বেঙ্গলী সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল _ “4১০০৪: 
0165-552 5225 250 011315010210016, 20022760177 0102 1011001090]6 1015 
0£ 14100011900 1) [0250159001705 49801091020 80550951810 আ1)0 156 
21016 006 186য%6 000420178 152 60000 1110792]1 এা) 20601, 
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চতুর্থাভিনয় রজনীতে আর-একটা প্রতিভাশা্ী যুবা এই নট্যামোদ উপংভাগ 
'করিয়াছিলেন,_তিনি পরে অসামান্ত পাণ্ডিত্য-গুণে হাইকোর্টের বিচারকের আসন 
উপবিষ্ট হইয়া অসাধারণ প্রতিভ! দেখাইয় দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন।-_ এই হ্বনামধন্ 
্বগায় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় উক্ত দিবল অভিনয় দর্শনে কিরপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 
তাহ! ১৩২১ সাল, 'অগ্রহায়ণ মাসের ঙ্গদর্শনে' তল্লিখিত "দীনবন্ধু মিত্র" শীর্ষক; প্রবন্ধে 
যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধত করিলাম :- 

"১৮৭* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরন্বতী পুজার রাত্রে কলিকাতার শ্থামবন্জারের 
রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটাতে আমি “সধবার একাদশী'র অভিনয়! গ্রথম 
দেেখি। সেই দিন আমাদের এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। নিত্রাদেবীর আরাধনা 
ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশান্তর 
ঘোষ বাঙ্গলার নব্য ধরণের নাটকের হৃষ্টিকর্তা;-সেদিন কবিবর গিরিশ শ্বয়ং 
নিমর্টাদ। 'সধবার একাদশী” পূর্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, 
বিশেষতঃ নিমটাদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম । বয়োবৃদ্ধি- 
বশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিস তুলিয়াছিঃ আরও কত তূলিব, ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত 
অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র প্মরণ আছে। কিন্ত সে রাত্রের 
নিম্াদের অভিনয় বোধহয় কখন ভূলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর 
আযার শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের 
উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাবুর ভ্রাতা অভুলরুষ্ণ আমার সহাধ্যায়ী ও চিরবন্ধু, 
স্থতরাং অনতিপরেই আমি গিরিশবাবুর স্থপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন 
'আমার শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু।' 

উক্ত নাটকের পঞ্চমাভিনয় বাগবাজার, বন্থপাড়ার স্থবিখ্যাত সদরাল! লোকনাথ 
রন্থ মহাশয়ের ভবনে এবং হষ্ঠাভিনয় (১২৭৬ সাল) ৬ছুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে থিদিরপুরে 
.নন্দলাল ঘোষের বাটাতে হয়। সপ্তমাভিনয় চোরবাগানের এলন্দ্ীনারায়ণ দত্ত ( পর্ডিত- 
প্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত এবং স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) 
সহাশয়ের বাটাতে হইয়াছিল। “সধবার একাদশী' অভিনয়ের শেষে দ্ীনবন্ধুবাবুর 
“বিয়েপাগলা বুড়ো? প্রহসন অভিনীত হয়। “বিরেপাগল! বুড়ো'র ইহাই প্রথম 
অভিনয়। গিরিশবাবু নিম্টাদ-বেশেই প্রহসনের প্রন্তাবনান্বরপ মুখে-মুখে নিম্নলিখিত 
কবিতাটা আবৃত্তি করেন :-_ 

যাতলামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর নূং। 
বাসর-ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং ॥ 
আয়ন! নসে রতা কোথা যা পারিস তা! বল। 
ক্ষম]! করিবেন দোষ রসিকমণ্ডল ॥ 

আনছে এবার ছোড়াল দল, ভূবনে! নসে রতা। 
মভ্যগণ নমস্কার ফুরাল আমার কথা | 
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এইরূপে কলিকাতার বহু সন্বান্ত ব্যজির বাটাঙ্তে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হওয়ায় 
বাগধাজার নাটাসস্্রদায়ের বখে্ প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বঙিয়াছি যে 
গিরিশবাধু গেন্দরবাবুঃ ধর্্মঘাসবাবু; রাধামাধববাবু প্রভৃতি কয়েকটা বন্ধু মিলিয়া গ্রথমে 
বাগবাজারে যাইকেলের 'শমিষ্ঠা' নাটক লইয়া একটী সখের যাআসশ্রদায় সি করেন। 
কিন্ত গিরিশবাবু ও তাহার কতকগুলি বন্ধু উক্ত যাত্রাসশ্প্রদা্ হইতে পৃথক হইয়া! 
থিয়েটারে লি হইলেও যাত্রাসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার! বস্থপাড়ায় 
গতি দত্তের বাড়ীতে অনখড়া বসাইয়া মধ্যে-মধ্যে শেরিষ্টা'র অভিনয় করিতেন । 

দসধবার একাদশী' অভিনয়ের কৃতকার্ধ্যতা৷ দর্শনে উক্ত যাত্রাসম্প্রদায়ের কেহ-কেহ 
গিরিশবাবুকে বলেন, "পর্দার আঁড়াঈ্ল থেকে শুনে-শুনে থিয়েটার ক'রে সুখ্যাতি 
পাওয়া সহজ, কিন্তু খোল! যায়গায় স্থর্ুতান-লম্-শুদ্ধ গান-বাজনায় যাত্রা করা বড় 
শক্ত 1” যৌবনম্থলভ উত্তেজনায় গিরিশবাবু বলেন, “আট দিনের মধ্যে তোমাদিগকে 
যাত্র! শুনাইয়া দিব ।” নগেন্দ্রবাবু, অর্দেদুবাবু, রাধামাধববাবু প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত 
মিলিত হইয়া মণিলাল সরকারের ণউষাহরণ' নাটক অভিনয়ার্থে মনোনীত করিয়া সেই 
রাত্রেই গিরিশবাবু ধাত্রা-উপযে|গী ছাব্বিশখানি গান বাবিম্াছিলেন। মহা! উতৎ্পাছে 
দিবারাত্রি মহলা চলিতে লাগিল। বর্ধমান, মেমারী স্টেশনের সন্গিকট আমাদপুরের 
স্থুগ্রসিদ্ধ গায়ক উমাচরণ চক্রবর্তী ও তাহার ভাগিনেয় কথক দুর্লডচন্ত্র গোস্বামী প্রধান 
জুড়ির গায়ক হইলেন। ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত নিতাইটাদ চক্রবর্তীকে বাজাইবার জন্ত 
আনা হইল। স্তুপ্রশ্নি্ধ অভিনেতা মতিলাল স্থর এই যাত্রার দলে যোগদান করিষ্া 
ইহাদের সহিত এই প্রথম মিলিত হন। ১২৭৬ সালে জগগ্ধাত্রী পৃজার দিন নগেন্দরবাবুব 
বাড়ীতে ঠিক আট দিনের মধ্যে মহা! উৎসাহে এই “উষাহরণ' অভিনীত হইয। সাধারণের 
বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন । 

“বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, "শশ্মিষ্া যাত্রসম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্কিকে অর্দেদ্ুবাবু 
পনের দিনের মধ্যে ষাত্র! শুনাইয়া৷ দিবেন বলিয়াছিলেন।” আমর! গিরিশবাবু ও 
ধর্মদাসবাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । “উধাহরণ' যাল্রার জন্য 
চিতিশচন্্র-রচিত নিয়লিখিত তিনখানি গীত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রথষ 
শ্্টখানি গীত স্বকবি ও সুসাহিত্যিক সুহৃদ শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্তের চেষ্টায় পাইয়াছি। 

(১) স্বপ্রদর্শনের পর নিদ্রোখিতী। উষ। :_ 

যামিনীতে একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন। 
হেরিম্ত স্বপনে সখি, কামিনী মনোরপন ॥ 
ধীরে ধীরে গুপমণি, রমণী হৃদয়মণি। 
_আমিয়ে প্রাণ স্জনি, চুরি ক'রে গেছে মন॥ 
অলসে ঘুমের ঘোরে, ধরিতে নারি চোবে, 
প[গলিনী ক'রে মোরে, পলায়েছে প্রাণধন ॥ 
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(২) অনিরুদ্ধের কাকাবরোধের সংবাদ পাইয়া শিবপৃজারতা উষ :. 
পুঁজিতে মহেশে হেরি প্রাণধনে। 
শিৰ-শিরে দিত বারি, বারি বহে ছু'নয়নে ॥ 
নিপুরারি করি ধ্যান, হদে জাগে সে বদ্মান। 
ব্যাকুল পাগল প্রাণ, রাখিতে নারি যতনে ॥. 
কাতরে করুণী কর, হে শঙ্কর পৃজা ধর,.. 
আশুতোষ ছুঃখ হর, কপাকণা বিতক্কণে ॥ 
(৩) ললিত বিভাস_ আড়াঠেকা । ূ 
পোহাল' যামিনী, বহে ধীর ম্বযীরণ । 
ধুসর-ব্রণ শশী তারকহীন গগন ॥ 
গাহিছে বিহগফুল, ফোটে নানাবিধ ফুল, 
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ ॥ 
বিনোদে বিদায়-দিয়ে, কাতর] কুমুদী-হিয়ে, 
জলে মুখ লুকাইয়ে কৰিছে রোদন ॥ 
কমল বিমল নীরবে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে, 
পুনঃ পাইবে মিহিরে, হবে শুভ-সম্মিলন ॥ 
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একাদশ পরিচ্ছোদ 


লীলাবতী' নাটকাভিনয় 


'সধবার একাদশীর' অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া দীনবন্ধুবাবু উত্ত সম্্রদায়কে অতপর 
'লীলাবতী” অভিনয় করিতে বলেন। গিরিশবাবুর প্রন্তাবান্ুসারে সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র 
বিছারন্তাল দিতে আরম্ভ করিল্নে। এই 'লীলাবতী' সম্প্রদায় কাহারও বাটীতে অভিনয় 
করেন নাই। শ্যামবাজারে ৬রাজেন্দ্রলাল পালের বাঁটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়। 
'লীল[বতী'র অভিনয় হয়। জুবিখ্যাত ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্শদাম সর এই রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । “সধবার একাদশী' অভিনয়ে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার বীজরে|পথ 
এবং তাহার পর 'লীলাবতী"র অভিনয়ে তাহার অগ্কুর দেখ! দেয়। 'লীলাবতী' নাটক 
লইয়াই 'ন্যাসান্তাল থিয়েটারে'র স্চন। হয়। স্তৃতরং "লীলাবতী'র কিছু বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া আবশ্ুক | 

পূর্বে বিত হইয়াছে, “সধবার একাদশী'র রিহারশ্তাল বাগবাজার হরলাল মিত্রের 
লেনে, অরুণচন্দ্র হালদ|র মহাশয়ের বাটীতে হয়। উক্ত গলিতেই গোবিনান্ত্র 
গন্গেপাধযায় নামক জনৈক পূর্বববঙ্গীয় ভদ্রলোকের শ্বশুরবাটী ছিল। তিনি উদার- 
হদয় এবং নাট্যমোদী ছিলেন। তীহারই আগ্রহ ও সাহায্যে তাহার শ্বশুরালয়ের 
বৈঠকথানায় 'লীলাবতী'র রিহারস্তাল আরম্ভ হয। 'সধবার একাদশী" মশ্প্রদায়ের 
অভিনেতাগণ ব্যতীত স্থুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বন্ধ, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 

ফুরুনাথ ভট্টাচার্য, হুরেন্্রনাথ মিত্র, কাত্তিকচন্ত্র পাল প্রভৃতি নাট্যামোদী যুবকগণ নৃতন- 
নৃতন অভিনেতারপে এই দলে আসিয়া যোগদান করেন। বেলগেছিয়। ও পাথুরিয়া- 
ঘাটার রাজাদের ন্যায় একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া স্বেচ্ছামত অভিনয়-মানমে 
বাগবাজার সম্প্রদায় অর্থসংগ্রহের জন্য টাদদা তুলিতে চেষ্টা! করেন, _কিন্তু টাদার খাতা! 
হস্তে নানা স্থানে যাতায়াত করিয়! মেব্প স্ববিধা করিতে পারেন নাই ছুই একটা 
ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটাতে গিয়া বরং লজ্জিত হন। অবশেষে পাড়া-গ্রতিবানী ও 
'বন্ধুবাদ্ধবগণের মধ্যে চাদ! তুলিয়া সামান্য যাহা জমিয়াছিল, গো্ধন পোটো রাজ- 
প্রথের একখানি সিন আক্যি। দিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া দেয়। সম্প্রদায় হতাশ 
হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের একটী বিশেষ স্থবিধা হইল। 

'িধবার একাদশ'র ঘ্বিতীয়্াছিনয় গিরিশবাবুর জ্য্ঠ শ্ঠালক স্প্রসিদধ নরেশ 

( নস্তিবাকু) চুণীলাল ও নিখিলেন্্রু্চ দেব ভ্রাতৃজরয়ের পিতা! ব্রজনাথ দেব মহাশয়ের 
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বাটীতে হয়-এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই অভিনয়ের সময় হইতে রজনাখবাবু 
পাথুরিয়াঘটা ঠাকুরবাড়ীর স্তায় একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ধাণ করাইয়া - নিয়িস্ঠটাবে 
অভিনয় চালাইবার সঙ্বল্প করেন। কিন্তু এই ব্যয়সাধ্য কাধ্যসাধনের জন্ত বিরূপে অর্থ 
সংগ্রহ করিবেন, এ কথা লইয়া গিরিশবাবুর সহিত তাহার প্রায়ই পরামর্শ ছলিত। 

্রঙ্জনাথবাবু গিরিশবাবুর শুধু নিকট আত্মীয় নয়, সঞ্টট সহচক্ & সোদর- 
প্রতিম-বন্ধু বলিতে যাহা বুঝায়, গিরিশবাবুর তিনি তাহাই ছিলেন। ইহ শবে 
এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, যৌবনে আত্মীয়তা্থুত্রে আবদ্ধ ইইঘাছিলেন। ব্রঙ্গবাবু 
গিরিশবাঁবু অপেক্ষা ছুই বংসরের বড় ছিলেন,_ গিব্রিশবাবুকে তিনি কনিষ্ঠ সুহোদরের 
ম্নেহ করিতেন; গিরিশবাবুও জ্যোষ্টের ন্যায় তাহাকে শ্রদ্ধ। করিতেন। ব্রজবাবু 
হোমিওপ্যাথি চিকিংসানুরাগী ছিলেন, এই বিদ্যায় তিনি বিশেষরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া 
বিনামূল্যে প্রতিবাসী ও দরিদ্রগণকে ওধধ প্রদান করিতেন। তাহার উতৎসাহেই 
গিরিশবাবু প্রথম উক্ত বিগ্যায় অন্নরাগী হন। উভয়ে সে সময়ে জন্‌ আযাট্কিন্সন 
কোম্পানীর অফিসে কাঁধ্য করিতেন। ব্রজবাবু উক্ত অফিপের বুককিশার এবং 
গিরিশবাবু সহকারী বুককিপার ছিলেন । 

প্রত্যেক অফিসেই দালালের! বড়বাবুদের নান! বাবদে টাকা দিয়। থাকেন? কিন্তু 
ব্রজবাবু তাহা লইতেন না। উপস্থিত উভয়ের পরামর্শে এইবূপ স্থির হইল যে, 
স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নিম্মাণের জন্য দালালদের নিকট চাদা তুলিয়া, ব্রজবাবু কতকটা টাকা 
যোগাড় করিবেন। ব্রজবাবু কৃতিপুরুষ ছিলেন, তাহার সঙ্কল্প অনেকটা সকলও 
হইয়াছিল, শ্যামপুকুরে গোপ|লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ ৬গোগীনাথ তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে রঙ্গমঞ্চ নিশ্সিত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর অন্থরোধে 
ধর্শদাসবাবুও গিয়া উক্ত রঙ্গমঞ্চ নির্মাণকাধ্যে সাহাধ্য কৰিতেন। কিন্তু পাটাতন 
পর্যান্ত প্রস্তত হইতে না হইতে ব্রজবাবু সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন, নির্বাণকাধ্য ও 
সেই সময় বন্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া ব্রজনাথবাধু অকালে ইহলোক 
ত্যাগ করেন। 

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটার উঠানে কাঠকাঠরাগুলি নষ্ট হইয়া! .যাইতেছে দে 
গিরিশবাবু ব্রজবাবুর কনিষ্ট ভ্রাতা ঘারকানাথ দেখের অগ্মতি লইয়! লেুলি বাগবাঞ্জাযু 
সম্প্রদায়কে লইয়। যাইতে বলেন। ধর্মনাঁসবাবু কাষ্ঠগুলি লইয়। গিয়! কালীপ্রসানগ 
চক্রবর্তীর গ্্রটে তাহার বাটার সন্গিকটস্থ খানিকটা মাঠ ঘিরিয়া লইয়া রক্গয়ঞ্চ নিন্মাণ 
এবং দৃণ্তপট অঙ্কন আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময়ে ম্যাকলিন নামে একজন দরিদ্র 
ইংরাজ নাবিক বাগবাজারে মাঝেমাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত। জাহাজে 
সে রং প্রস্তত করিতে শিখিয়াছিল। ধর্্দসবাবু সাহেবের গুণের পরিচয় পাইয়া 
তাছাঘ্ধ সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, সাহেব রং বাটিবে ও কাষইগুলির রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিবে, এবং তাহার বিনিময়ে ধর্শদাসবাবু তাহাকে খাইতে দিবেন। 
ম্যাকলিন কিছুদিন এই ব্যবস্থামতই কার্য করে ইঞ্ায় পর ধর্ম্দাসবাবুর প্রতিবাঁসী 
ুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৬কষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয় এ াহেবকে তাহার' কোচ- 


৬ 


ম্যান নিযুক্ত করেন এবং ' এক শুট নৃতন পোষাক করিয়া দিয়াছিলেন। নৃতন 
পরিচ্ছদে 'নজ্জিত হইয়া, ছিন্ন-বন্ত্রপরিহিত লাহেবের প্রাণে জাত্যাভিমাঁি জাগিয়া 
উঠিয়াছিন কিনা জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার, পর সে যে কোথায় চলিয়া গেল, 
আর তাহাত্র ষন্ধান:মিলিল না। 

ফলত স্ুজবাবুক্ক:চেষ্টান্ছিত উক্ত কাঠকাঠরাগুলি 'ন্যাসান্যাল ঘিমেটারে'র ভিত্বি" 
স্থাপনে প্রথম স্বর্ণ-ইষ্টক-ন্বন্তপ প্রোথিত হইয়াছিল তাহা মুক্তকণ্ঠে হ্বীকার করিতে 
হইবে। ব্রঞ্জবাবু কেবঙ্গ নাট্যামোদী ছিলেন না, তিনি একজন স্প্রসিন্ধ সঙ্গীতশান্তরজঞ 
ভিলেন। গানরাজনায় ইহার বিশেষ সখ ছিল। স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক জোয়ালা- 
প্রসাদ, নিমাই, অধিকারী (লঙ্গীতাচাধ্য বেণীবাবুর পিতা) প্রভৃতি ওভ্তাদেক্ী 
বেতন লইয়! তাহাকে শিক্ষা দ্িতেন। যখন যে গুণী গায়ক ও বাদক কলিকাতায় 
আসিতে, ব্রজবাবুর যত্ব ও সঙ্গীতান্ুরাগে বাধ্য হইয়| তাহারা ব্রজবাবুব বাটাতে 
আসিয়! সঙ্গীতালোচনা করিয়া আনন্দ করিতেন। এই স্থত্রে গিরিশবাবু রাগ- 
রাগিণীও তান-লয় সম্বন্ধে ব্রজনাথবাবুর নিকট মোটামুটি একটা জ্রান লাভ করেন। 
উত্তরকালে এই শিক্ষার ফলে তিনি রঙ্গালয়ে সঙ্গীত ও নৃতা শিক্ষকগণকে বরাবর 
উপদেশ ও শিক্ষা-প্রদানে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ব্রজবাবুই «থমে ইংরাজী নোটেশন ও ইংরাজী বাগ্যন্ত্র রঙ্গালয়ে প্রচলন করেন। 
বেতন দিয়া সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ইনি ইংরাজী সঙ্গীতশান্ত্র আলোচন| ও 
শিক্ষা করিতেন। স্বয়ং তিনি একটী কনসার্টের দল গঠন করিয়াছিলেন বিশ্বকোষে' 
লিখিত হইয়াছে :-ইহারই কনসার্টের দলে প্রথম কলযারিওনেট বাশী বাজান আরন্ত 
হয়। তখনও কর্ণেট বাজান হইত না। তাত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলে 
ক্লানেট বাশী, জলত্তরঙ্গের বাটীও এই দলে একত্রে বাজান হইত। এতত্তিম শঙ্খ 
বাজাইয়া স্থুর দেওয়! হইত ডি-স্থুরে কনসার্ট বাজান হইত। বাছিয়া-বাছিয়! 
ডি-হুরের শখ আনা হইয়াছিল। যতন্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পৌ ধরা হিসাবে 
এই শারে-4ুনইরপ, সুর দেওয়া হইত। ব্রজবাবুর বাজনার দল নবগোপালবারুর 
উদ্যোগে এর্তিহী চৈত্রমেলায় প্রথম বাজাইয়া ছিলেন। 
এক্ষণে আমরা 'লীলাবতী'র রিহারস্তালের কথা বলিব। বছদিন ধরিয়া “লীলাবতী'র 
রিহারশ্তাল হয়। কারণ গরিরিশবাবু রিহারস্তালে নিয়মিত আসিতে পারিতেন না। 
তিনি অফিস হইতে বাটী আসিয়৷ সন্ধ্যার পর প্রত্যহই শয্যাশায়ী ব্রজবাঝুর তত্বা- 
বধানে,ন্তামপুকুর শ্বশুরালয়ে যাইতেন। ব্রজবাবু ব্বয়. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! 
_ শিখিয়াছিলেন এবং নিজের চিকিৎসাও হোমিওপ্যাথি মতে করাইতেন। পূর্বে 
বলিয়াছি, ব্রজবারুর উৎসাহেই গিরিশবাবু উক্ত চিকিৎসার অন্থ্রাগী হইয়াছিলেন। 
ব্রজবাবু বহুসংখ/ক মূল্যবান হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু 
শ্তামপুকুরে গিয়া মনোযোগের সহিত . তাহা পাঠ করিতেন এবং উক্ত চিকিৎসা সন্বন্ধে 
'আানারপ আলোচনা ও. রায় প্রা অধিক রাত্রি কাটাইয়! বাড়ী ফিরিতেন। 
যেদিন সকাল-সকাল ফিরিতেন, রে আড়! হইয়া আদিতেন। স্থবিধ্যাত 


১ 


ডাক্তার দাল্জার সাহেব ব্রঙ্গবাবুৰ চিকিৎসক এক বন্ধু ছিলেন, তিনি তাহাকে প্রানই 
দেখিতে আদিতেন। এই সুত্রে গিরিশবাবুর সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্রবাঁধুর 
এই কঠিন পীড়া মন্বন্ধে সাহেবের সহিত চিকিংসাশাস্ত্রের আলোচনাকল্পে' উহাকে 
উক্ত চিকিৎসাশান্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে হইত | : 
্রজবাবুর মৃত্যুর পরেও চিত্ত চাঞ্চল্যবশত: গিরিশবাবু 'লীনান্কতরী'র নিহারস্তাল 
বিশেষরূপে যনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই । ধীরে-ধীরেই 'শীলাবতী'র ক 
কাধ্য চলিতেছিল। কিন্তু এই সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই খীশ্থরগামী 
'লীলাবতী সম্প্রদায় প্রবল উৎসাহে মাতিয়! উঠিল। . ৃ 
“অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সাহিত্যসমাট বন্ধিমচন্ত্রও সাহিত্যরহী 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়দ্ধয়ের শিক্ষাবিধানে এবং আন্ান্ত কৃতবিষ্য ব্যক্তিগণের 
তত্বাবধানে চু চুড়ায় 'লীলাবতী" নাটক অভিনীত হইতেছে । বঙ্কিমবাবু 'লীলাবতী' 
নাটকের কিছু-কিছু বাদ দিয়া ও কিছু-কিছু পরিবর্তন করিয়া অভিনয়োপঘোগী করিয়া 
দিয়াছেন। “অম্ৃতবাজারে' ইহার সুখ্যাতিও বাহির হয়। এই সংবাদপ[ঠে নগেন বাবু, 
অধ্ধেম্দুবাবুঃ ধর্মদাসবাবু ও গোবিন্দচন্তর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি গিরিশবাবুর বাটা আসিয়া 
তাহাকে বলেন,_"চুচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়। দেখিবে ?” 
গিরিশবাবু বন্ধুগণের অস্যোগে উত্তেজিত হইয়া বলেন, -নাটককারের একটা কথাও 
বাদ না দিয়া আমাদের অভিনয় করিতে হইবে এবং শুধু অভিনয় নয়, চুচুড়ার দলকে 
অভিনয়ে হারাইতে হইবে ।” অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ বস্থ মহাশয়ের পিতৃদেব 
্রগীয় উমেশচন্ত্র বন্থ মহাশয় এই চু চুড়ার দলহুক্ত ছিলেন। 
দ্বিগুণ উৎসাহে গিরিশচন্দ্র “লীলাবতী'র রিহারন্তাল দিতে আর করিলেন। 
 ধর্মদাসবাবু দিবারাত্রি খাটিয়! দৃশ্ঠপট ও রঙ্কমঞ্চ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি এই 
সময়ে শহ্ামবাজার বঙ্গ-বিগ্যালয়-সংলগ্র ০16081801  90100]1-এ শিক্ষকত] 
করিতেন।* ধর্মন্যাসবাবুকে কেবল এই কার্ধ্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্ত অর্দেদুবাবু এবং 
হৃবিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্থ মহাশয় ত/হার হইয়া বিগ্ভালয়ে 
গিয়া! পড়াইয়া আমিতেন। অমৃতবাবু কাশীধামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! করিতেন, 
এই সময়ে কিউুদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন এবং নাট্যান্থর[গবশ ত: ধর্শদাস- 
বাবুর 'মিন' আকা দেখিতে আসিতেন। 


*. রায় বাহাছুয ডাক্তার প্রীয়ুক চুণীলাল বহু মহাশয় ডাহার. একজন ছাত্র ছিলেন। চুলীবাবুর 
একখানি পাঠাপুহ্তকে ধর্মাদাসবাবু এর়প সুন্দর অক্ষরে তাহার নাম লিখা দিযাছিলেন যে, চুমীবাবু 
অন্বাবধি সেই পুত্তকখানি সযতে রাখিয়1 দিয়াছেন । 


৬৭. 


স্যাসান্তাল থিয়েটার নামকরণ 


রিহারন্তাল সমাপ্ত হইলে, শ্ামবাজারে রাজেন্দ্রলল পালের বাটাতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 
নিশ্মাণ করিয়া! ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৭১ জুলাই) মহা সমারোহে 
“লীলাবতী' 'না্টকৈর প্রথম অভিনয় হয়। “সধবার একাদনী' অভিনয়কালে এই 
জন্প্রদায়ের নাম +[106 89121382591 £1080501005906” (বাগবাজার আমেচার 
থিয়েটার” ) ছিল'। “'লীলাবতী” অভিনয়কালে এ নাম ব্দলাইয়া প্রথমে ৩ 
€0810966 80079] 1175906” পরে 4091০85 বাদ দিয়! "02 ই৪12০- 
19] 11১6806” (ন্যাসান্ভাল থিয়েটার" ) নামকরণ হয়। “হিম্দুমেলা”-প্রতিষ্ঠাতা 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সময়ে 'লীলাবতী" সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। ইনি 
15120) 128151-এর সম্পাদক ছিলেন । 1210121 716.0721%6 নামে একখানি 
মাসিকপত্রও বাহির করিয়াছিলেন । “38001291” শব প্রয়োগের ইনি বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, ইহাকে সকলে "ন্যাাগ্তাল নবগোপাল” বলিয়া ডাকিত।* 
ইহারই প্রস্তাবে "7০888008281 2109660] [276806%এর নাম পরিবন্তিত 
হইয়া [11০ 091০9165 [210081 7075280” নাম হয়; কিন্তু স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেত। 
মতিলাল স্থর মহাশয় বলিলেন, “আবার 81801 কেন? শুধু [16 20025] 
গুণ5৫৪0' নাম রাঁখা হউক |” সম্প্রদায় তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। 

“নধ্বার একাদশী'র ম্যার "লীলাবতী' অভিনয়েও গিরিশবাবু কতকগুলি গান 
বাধিয়। দিয়াছিলেন। আমর! নিম্নলিখিত ছুইথ|নি গানের সন্ধ/ন পাইয়াছি। 


প্রথম গীত 
হরশঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে । 
বিভূতি-ভূষণ, দিক-বসন, জাহৃবী-জটাভারে ॥ 
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ-কিরণ-নয়ন। 
নীলকণ্ঠ রজত-বরণ, মণ্ডিত ফণী-হারে ॥ 
উক্ষার্ঢ গরল ভক্ষ্য, অক্ষমাল! শোভিত বক্ষ, 
ভিক্ষা-ল্ক্ষয, পিশাচ-পক্ষ, রক্ষক ভবপ|রে ॥ 


* তুপ্রনিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হায় দ্বিজেন্রাথ ঠাকুর মহাশ় নবগোপাঁলবাবুর সম্বন্ধে লিখিয়া 
ছিলেন,-নবগেপাল একটা ম্যাশনাল ধুয়া! তুলিল। দে খুব কাজ করিতে পারিত । কুত্তি, জিম টিক 
প্রভৃতির প্রচলন করার চে তার খুব ছিল। একট! মেল! বদাইয় ছল-তাতি, কামার, কুমার 
ইত্যাদি লইয়া । একখান ম্তাশনাল কাগজ বাহির করিল, নবগোপালের সময় থেকে এই ভ্তাশনাল 
শবটা ধড়াইয়া রহিম! গেল। ম্যাশনাল রচিত হইতে আরম্ভ হইল ।” 'ভারতবর্ধ, (আবাঢ' 
৯৩২৮) 

১২৭২ সাল, চৈত্র মাথে ( ই৫:১৮৬৯ মার্চ) নবগোপালবাবু প্রথম হিন্দুমেল প্রতিষ্ঠিত করেন। ৭৮ 
পৃ্ঠায় লিখিত হইগ়াছে, ব্রশীরাধুর ধাজদার দল এই প্রথম চৈত্রমেলায় বাজাইয়াছিলেন। 


৬৩ 


দ্বিতীয় গীত 
বসেছিল বধু ইেসেলের কোণে। 
হাম! দিয়ে গিয়ে মেঁছলো বনে ॥ 
স্গীজে সকালে, ফেরে চালে চালে 
(আহা) পগার পরে বধু যেত এগোনে ॥ 
উত্তরকালে প্রথম গীতটা গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষণ-বর্জন' নাটকে এবং দ্িতীয় গীতটী 
“িষমঙ্গল' নাটকে সংযোজিত হইয়াছিল। . 
*“লীলাবতী' নাটকের প্রথমাভিনয় রজনী বঙ্-রঙ্গালয়ের ইতিহাদে চিনমমরীয় 
থাকিবে। কারণ ভবিষ্যতে এই ্যাসান্তাল থিয়েটারের নাম গ্রহণ করিয়া! এবং এই 
থিয়েটারেরই অধিকাংশ অভিনেতা লইয়া সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় । অভিনয়- 
রাত্রে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরক1র, স্বরং গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকের ভূমিকা লইয়৷ নিম্নলিখিত অভিনেতাগণ গ্থম 
বু!সান্তাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :- 


ললিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

হেমচাদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
হরবিলাস ও ঝি অর্দেন্দুশেখর মুস্তকী | 
ক্ষীরোদবাসিনী রাঁধামাধব কর। 

নদেরঠাদ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র । 
সারদাহুন্দরী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু)। 
ভোলানাথ মহেন্দ্রলাল বস্থু। 
মেজোখুড়ো মতিলা'ল স্থুর। 

রাজলক্ষমী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
যোগজীবন যছুনাথ ভট্টাচার্য । 

শ্রীনাথ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
লীলাবতী স্থুরেশচন্ত্র মিত্র । 

রঘু উড়ে হিহুল খ!। 


স্বপ্রসিদ্ধ অভিনেত! মহেন্দ্রলাল বন্ধ, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ) এবং 
_মভিলাল স্থর “লীলাব্তী' নাটকে এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 

অভিনয় দর্শনে দীনবন্ধুবাবু এতদুর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে অভিনয়ান্তে অতি- 
ব্যস্ততার সহিত ষ্টেজের মধ্যে আসিয়াই বলেন, "এবার চিঠি জিধ্‌বো, দুয়ো 
বন্ধিম।” গিবিশবাবুকে বলেন, “আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়৷ যায় তাহ! 
আমি জানিতাম না। [8156 0215 00201173600 21 1629.” বন্ততঃ দীনবন্ধুবাবুর | 
দীর্ঘ কবিতানমূহ গিরিশবাবু যেভাবে আবৃত্তি কর্বিয্াছিলেন, তাহা সাধারণের, 
আয়াসসাধ্য নহে.। অর্ধেনদুবাবু মেদিনীগুরের ভাষায় বিয়ের ভূমিকাছিনহূ:করায় 


স৪ 


দর্শকগণ বিলক্গণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন; দীনবন্ধুবাবুর নাটকে এদেশীয় 
ভাষায় বিয়েঘের কথা ছিল। মহেঙ্্লাল বহ্থ ভোলানাথ' চৌধুরীর ভূমিকাভিনয়ে 
পাড়াগেঁয়ে ছ্যাবল! জমীদারের এমন একটা ইবি দেখাইয়া ছিলেন, যে, লেইদিন হইতে 
দীনবন্ধুবাবু আজীবন তাহাকে ভোলানাথ চৌধুরী বলিয়! ডাকিতেন। যোগেন্দ্রনাঞ্চ 
মি্ধ নদের টাদ ভূমিকাহিনয় করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুবাবু বলিয়াছিলেন, “যখনই 
দেখলুম, নি. ঠাদ কাপড় গলায় দিয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হুইল, তখনই জেনেছি 
মেরে দিয়েছি” চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়্াই তিনি এ কথা' 
বলিয়াছিলেন। চরিত্রোপযোগী বেশভূষার প্রতি এই ন্যাসান্যাল সম্রদায়ের বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। গিরিশচন্দের শিক্ষাদানের ইহাই বিশেষত্ব । 'লীলাবতী' অভিনয় স্্ধ 
গিরিশবাবু তাহার' “বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেদদুশেখর মুত্তকী” 
পুস্তিকায় (১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, _““লীলাবতী, অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা! হইল। 
অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “তোমাদের অভিনয়ের 
সহিত চুচুড়া দলের তুলনাই হয় না,_ আমি পত্র লিখিব_ "দুয়ো বন্কিম | স্প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার ৬কানাইলাল দে, ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলন! করিয়া আমাদের 
নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,_ "আপনাদের অভিনয় 
সোনার খাচায় দাড়কাক পোরা।।”” 

প্রত্যেক শনিবারে শ্ঠ/মবাজারে রাজেন্দ্রবাধুর বাটাতে বাধা রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী' 
অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত ফ্রি-টিকিটের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্ত অভিনয়ের স্থ্যশ, 
বিস্তৃত হুইয়! পড়, টিকিটের নিষিত্ত এক্‌প জন্তা ও এত অধিক চিঠি আঁমিতে আর্ত: 
হইল যে সম্প্রদায় নিয়ম করিলেন, যে-সে লৌককে টিকিট দেওয়া হইবে না, ধাহ|র] 
অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাহাদিগকেই টিকিট দেওয়! হইবে। তাহাতে অনেক দর্শক 
আপনাপন যোগ্যতার সার্টিফিকেট লইয়া অভিনয়-রাত্রের তিন-চারি দিন পূর্ব হইতে 
দলে-দলে আসিতে আরম্ভ করিতেন। 

: প্রায় পাচ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রবল বর্ধার জন্য থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। 
শ্বিন মাসে পুজার সময় উক্ত শ্)/মবাজার-নিবাসী স্বপ্রসিদ্ধ বন্দুকওয়ালা মথুরামোহন 
বিশ্বাসের বাড়ীতে (উপস্থিত যথায় 1). টব. 85৪5এর বাট ) ইহার শেষ অভিনয় 
হয়। 


৬৫ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


'নীলদর্পণে'র মহলা -গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ। 


'লীলাবতী' অভিনয়ের পর '্যাসান্যাল থিয়েটার' দ্বিগু উৎসাহে দীনবন্ধুবাবুর 
'নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। রিহারশ্যাল আরম্ভ হইল। দৃশ্যপট, 
রিহারন্তাল ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহার্থে সপ্প্রনায় পাড়াপ্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবগণের 
মধ্যে চারা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে বাগবাজার নিবাণী 
বিখ্যাত জমীদার এরমিকমোহন নিধোগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীণুক্ত তুবনমোহন নিয়োগী 
মহাশয়ের সহিত ইহাদের পরিচয় হয়। ধর্মদাসবাবু ভৃবনমোহনবা বুর প্রতিবেশী, 
তিনিই এই মিলন সংঘটন করিয়াছিলেন। তুবনমোহনবাবু এই সশ্রদায়ের প্রতি 
বিশেষরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। চাদ! প্রদন ব্যতীত, 'নীলদর্পণ' নাটকের 
উত্তমরূপ রিহারস্তাল দিবার নিধিত্ত তাহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার 
অন্নপূর্ণা ঘাটের টাদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকথানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রদায় 
ভাড়াটিয়া আখড়াঘর ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার উপর এই মনোরম স্থানে দিপু উৎসাহে 
'নীনদর্পণে'র বিহারপ্তাল দিতে লাগিলেন । উপস্থিত সে বাটার নিয়তলার কিছু চিহ্ন 
আছে। অবশিষ্ট অংশ পোর্ট ট্রাষ্ট লুগু করিরা দিয়াছে । যাহাই হউক, নাটকের 
রিহারস্তাল সমাপ্ত হইলে, সম্পরদাযস্থ কতকগুলি অভিনেতা পূর্ব্ব হইতেই দর্শকগণের 
আগ্রহাতিশর দর্শনে এবং প্রত্যেক নৃতন নাটক খুলিবার সময় দৃশ্যপট দির জন্য টাদা! 
সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর ইত্যাদি নানা কথ। তুলিয়া টিকিট বিক্রপূর্বক 'নীলবর্পণ 
অভিনয়ের প্রস্তাব উথাপন কবেন। গিরিশবাবু এ ্রীন্তাবে অনম্মত হন। তিণি 
বলেন, "আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃহপট ও অন্যান্য সাজ-সরঞাম এখনও একনপ উৎকর্ষ 
ল/ভ করিতে পারে নাই, যাহাতে 'ন্যাদান্তাল থিয়েটার নামকরণপূরর্বক টিকিট বিক্রয় 
করিয়। সাধারণের সন্মুথে বাহির হওয়া যায়। “ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাম শ্রনিয়া 
অনেকেই মনে করিবেন এই থিরেটার দেশের সমস্ত ধনাঢা ব্যক্তিদের মমবেত 
চেষ্টার ফল--ইহা জাতীয় রঙ্বমঞ্চ। কিন্তু কতকগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র 
হইয়া কষু্র সাজ-মরপ্রামে গসা াল খিয়েটার' করিতেছে ইহ বড়ই বিসশ হইবে।' 
টিকিট বিক্রয় করিয়া খিঘেটারের তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে সামান্য সরঞ 
বই! টিকিট বিক্রয় তিনি অনন্ত ছিলেন। কিন্তু সঙ্াায়ের অর্থকাংশই এরূপ 
উত্তেজিত হন যে তাহারা তাহাদের প্রধান পরিচানকের কথ রক্ষা করিতে, অসপ্মত: 


৬৬ 


নথুইজেন। চিরম্বাধীন গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংন্রধ ত্যাগ করিজেন। 

টিকিট বিক্রয় করিয়! থিয়েটার করিতে সম্মত নছেন, এরূপ আরও কয়েকজন 
ক্মভিনেতা সুরেশচন্ত্র মিত্র (লীলাবতী” অভিনয়ের লীলাবতী),রাধামাধব কর ('ধবার 
একাদলীর রামমাণিক্য ও 'লীলাবতী'র ক্ষীরোদবাসিনী),যোগেন্ত্রনাথ মিত্র(লীলাবতী'র 
দেবা), নন্দলাল ঘোষ ('সধবার একাদশী'র কাঞ্চন), মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(“সধবার একাদশী'র নকুড়) প্রভৃতি ইহারা গিরিশবাবুর ন্যায় 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার? 
পরিত্যাগ করেন । এই সময়ে বঙ্গগৌরব নট-নাট্যকার ও নাট্যাচাধ্য শ্রীঘুক্ত অমৃতলাল 
বন্থ মহাশয় কাশী হইতে কলিকাতায় আমিগাছিলেন। রাধামাধববাবু “নীলদর্পণ' 
নাটকে পৈরিন্ধীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়! যাওয়ায় অর্ধেুবাবুঃ 
-নগেন্্রবাবু প্রভৃতি অমৃতবাবুকে সৈরিক্ধীর ভূমিকা গ্রহণে বিশেষ অনুরোধ করেন। 
প্রথমে তিনি অসম্মত হন কিন্ত বন্ধুবান্ধবগণের অন্থরেধ ও াপাচাপি'তে শেষে 
স্বীকৃত হন। নাট্যশালার সহিত ইহাই তাহার প্রথম ও প্রকাশ্য যোগদান। 

ইহার পর 'হ্যাসান্তাল থিয়েটার" সম্প্রদায় সন্ধান করিয়। কলিকাত|, জোড়ার্সাকো, 
অপার চিৎপুর রোডের উপর মধুস্থদন সান্যাল মহাশয়ের বাটার (উপস্থিত যথায় 
ঘড়ীওয়াল! মল্লিকের বাড়ী) উঠান, মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া লইয়া, তথা ট্রেজ 
প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্দাস স্থর এবং “কলিকাতা 
আর্ট স্কুলে'র ছাঞ্ ও '্যাসান্যাল খিয়েটারে'র অভিনেতা শ্রীঘুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ছ্রেজ নির্মাণ হইতে লাগিল। এদিকে রাত্রে 
ভুবনমোহনবাবুর গঞ্গাতীরস্থ বৈঠকথানায় 'নীলদর্পণে"র রিহাবন্তাল চলিতে লাগিল। 
গিরিশবাবুর স্থলে বেণীমাধব মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত কর। হইল। 

এই সময়ে বাগবাজারে একটা সখের যাত্রার দলের সৃষ্টি হয়। গিরিশবাবু তাহাদের 
এএকটী সংএর পালা বাধিয়৷ দেন। স্বপ্রদিদ্ধ অভিনেতা ও স্থগায়ক রাধামাধৰ কর 
প্রহদনের একটী ভূমিক] লইয়া স্থকণ্ঠে নিম্নলিখিত গীতটী গাহিভেন। গানটা প্রয়াগের 
লুপ্ত বেণী ত্রিধার। ভাগীরথীর বর্ণনাজ্মক | গানটাতে 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায়স্থ তৎকালীন 
প্রেসিডেন্ট হইতে আ.রম্ত করিয়! প্রত্যেক অভিনেতা! ও উতসাহদা তাগণের নাম অতি 
স্থকৌশলে গ্রধিত আছে। গীতটী গ্লেষাত্মক হইলেও ইহা! লইয়া উভয় পক্ষই বিলক্ষণ 
আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। 


গীত 
(কবির স্থরে গেয়) 
লুপ্ত বেণী, বইছে তেরোধার |২ 
তাতে পুর্ণ অর্ধইন্দু ৪ কিরণৎ 
সিদুর মাখ! মতির* হার ॥ 


৬৭ 


নগ" হ'তে ধারা ধায়, সরম্বতী ক্ষীণাকায়,” 
বিবিধ বিগহ* খাটের উপর শোভা পায়; 
শিব১" শল্গৃক্থত+১ মহেন্দ্রাদি যদুপতি১৩ অবতার ॥ 
কিন্বা ধর্ম ১৪ ক্ষেব্রু১৫ স্থান, 
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণ১৬ করে গান, 
অবিনাশী১? মুনি-খষি করছে বসে ধ্যান) 
সবাই মিলে ডেকে বাটী্রীনবন্ধু'১৮ কর পার। 
কিবা বালুময়' বেলা১৯ 
পালে পাল২* রেতের বেল।*১ 
তুবনমোহন২২ চরে২ও করে গোপালে২৪ থেলা, 
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা২৫ 
নীলের গোড়ায়ং৬ দিচ্ছে সার ॥২" 
কলঙ্কিত শশী২৮ হরষে, অমৃত২৯ বরষে, 
জ্ঞান হয় ব দিনের গৌরব এতদিনে খসে, 
স্থান মাহাল্যো হাড়ীশু ড়ী পয়সা দে দেখে বাহার ॥, 
চিহিত মাত্রার অর্থ :_ 

(১) দলের প্রেসিডেপ্ট _-৬বেশীমাধব মিত্র। ইনি অভিনয় করিতেন না; 
গিরিশবাবু সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার পর তাহার স্থলে বেণীমাধববাঁবুর উপর কর্তৃত্ব- 
ভার অপিত হয়। ইহার নাম অপ্রকাশ থাকায় “লুপ্ত” বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । অপর 
পক্ষে গজ! যমুনা সরম্বতী-সঙ্গ | 

(২) তেরোধার- ত্রিধারায়। 

(৩ পূর্ণচন্দ্র মিত্র- অভিনেতা । 

(৪) অর্ধেম্দুশেখর মুস্তফী _ নাট্যাচাধ্য ও অভিনেতা । 

(৫) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় _ অভিনেতা । 

(৬) মতিলাল স্ুর- অভিনেতা । ' 

(৭) নগেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেত] ও প্রধান পরিচালক । 

(৮) সরখ্বতী ক্ষীণাকায় _ অল্প বিদ্যা অর্থাৎ মূর্খ । 

(৯) বিগ্রহ সঙ্গমে দেবমুত্তি অপরপক্ষে কুৎসিত গালি। 

(১*) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় _ অভিনেতা । 

(১১) কাত্তিকচন্দ্র পাল_ সম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা ! 

(১২) মহেন্দ্লাল বস্থ_ অভিনেতা । 

(১৩) যন্ছুনাথ ভট্টাচার্য - অভিনেতা । 

(১৪) ধর্শদাস স্থর_ ষ্টেজ-ম্যানেজার | | 
(8) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় _ অভিনেতা সৃহরান্রী ট্টেজ-ম্যানেজার্‌। 
(১৯) ত্রাক্মমমাজের গায়ক বিষুচজ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হত গান করিতেন 


৬৮ 


(১) 
(১৮). 
(১৯), 
(২৪) 
(১ 
&২), 
(২৩) 


অবিনাশচন্ত্রকর_ অভিনেতা। 
'নীলদ্র-প্রণেতা সুবিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র । 

অসৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )- অভিনেতা । 

রাজেঞ্ুলাল পাল প্রভৃতি পাল বংশীয় কয়েকজন । 

রেতের বেল1- অর্থাৎ রাত্রিকালে রিহারগ্টাল হইত। 

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী । 

চরে অর্থাৎ বেড়ায়? তুবন্বাবূর কোন নিদিষ্ট কার্য ছিল না। 


'অপরপক্ষে তুবনমোহন চরে অর্থাৎ গঙগাীব্থভুবনমোহনবাবুর বৈঠকথানায় 


(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৪৯) 
(৩) 
'অর্থাৎ টিকি 


গোপালচন্দ্র দাস+- অভিনেতা । 

সদেগাপ জাতীয় অনেকেই এই সম্্রদায়তৃক্ত ছিলেন। 

'নীলদর্পণ নাটক। 

সার-বিষ্টা। এনস্থলে কার্ধ্য-নিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে। 

শশীভৃষণ দাস_ অভিনেতা । 

নাট্যাচাধ্য ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু। 

সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায় কাহারও আর প্রবেশ-নিষেধ রহিল ন(,- 
ট কিনিলেই প্রবেশাধিকার । 


জি 


ন্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


বিশ্বকোষ? ও গিরিশচন্্ 


পণ্ডিত শ্রঘুক্ত নগেন্্রনাথ বঙু প্রাচ্যবিষ্যামহার্ব মহাশয় সম্পাদিত “বিশ্বকোষ? 
অভিধানে “রঙ্গালয়” শর্ষক শবের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যশালার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক স্থানেই ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, বিশেষত: 
গিবিশবাবু সম্বন্ধে উহাতে এমন অনেক মিথ্যা কলক্ব-কুত্সার কথা আছে, যাহা 
অমার্জনীয়। কর্তব্যের অন্থরোধে 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত সেইসব অন্তায় ও মিথ্যা] 
উক্তির প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত রহস্য গ্রকাশে বাধ্য হইলাম । 

১৩০৭ সালে বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাম সংগ্রহের নিমিত্ত স্থুকৰি ও স্ুসাহিত্যিক 
যুক্ত কিরণচন্তর দত্ত, নাট্যামোদী ৬বিপিনচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি-এই তিনজন 
একত্রে সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ধর্মনাস হ্থর মহাশয়ের নিকট গমন 
করি। ধর্মদাসবাবু প্রথম হইতেই অক্রান্ত পরিশ্রমে প্টেজ নির্মাণ ও হ্বয়ং তুলি ধরিয়া 
দৃশ্তপট শ্রাকিতে আরম্ভ না করিলে গৃহস্থ যুবক-সম্প্রায় থিয়েটার করিতে পারিতেন, 
কিনা সন্দেহ । ধর্ধদাসবাবু তাহাদের গৌরবজনক নাট্যশাল|র একটী ধারাবাহিক 
ইতিহাস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। পরে কিরণবাবুর অন্থরোধে তিনি তাহাকে 
বঙ্-নাট্যশালার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ধর্খনাসবাবুর' 
লিখিত বিবরণ ও নাট্যসমাট গিরিশচন্ত্রের প্রমুখাৎ এবং অন্যান্ত নানা স্থান হইতে 
তন সংগ্রহ করিয়া কিরণবাবু স্বগাঁয় নারী অমরেন্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত এবং সবপ্রসিদধ 
পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদদিস্ক বরঙ্গারয়' সংবাদপত্রে ১৩*৭ সানু, ২রা 
“চৈত্র ( ১৫ই মার্চ ১৯০) শ্রী) তারিখে “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাল” লিখিতে আনন্ত 
'করেন। ১৩১০ সালে ম্সম্পাদিত “গিরিশ গীতাবলী' পুস্তক বাহির হয়।, গ্রন্থের 
লৌধভাগে বঙগ-নাট্যশালার ইতিহাস-দহ গিরিশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করি 
ক্রিরধবাবু কর্তৃক গ্রকাশিত ধর্মদাসবাবু নিখিত উক্ত বিবরণ হইতে আমি বিশেষ, 
সাহায্য গ্রহণ করিঘ়াছিলাম। পর বৎসর ১৩১১ লালে “বিশ্বকোফে. "রজালয" 
শখের ব্যাধ্য। উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস্‌ বাঁহির হৃযব। ইহাতে লিখিত 
আছে, অর্দেসুবাবু 'লীলাবতী' নাটকের রিহারশ্যার দেন এব ব্রজবাবুর কাছে পেজের 
কঠকাঠরা! চাওয়াতে তিনি .আননিত হইয়া অর্ধেুবাবুকে- তাহা দান করেন। 

“বিশ্বকোষে' প্রকাশিত সংবাদের যাখার্ঘয সমক্ধে ধর্মনাসবাবুকে জিজ্ামা করি। কারণ 


৭2 


 “গিরিশ-দীতাদীতে মুদ্রিত ধর্শাদাসবাবুর লিখিত.বিধরণ অবলখনে যাহা প্রকাশিত 
হয়_ তাহার সহিত “বিশ্বকোষে'র লেখার সামঞ্জস্য নাই। ধর্খদাসবাধু 'গিরিশ- 
গীতাবলী'র সেই অংশ পাঠ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! উক্ত মুদ্রিতাংশ পৃষ্ঠার পার্ে 
পু 05 958167206 ও:00116০6 লিখিয়া নাষ সহি করিয়া দেন। আমি সে 
পুস্তকর্খানি সঘত্কে রক্ষা! করিয়া আমিতেছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য দেই অংশ 
নিয়ে উদ্ধত্ত রিলাম :_ 
সধবার এফাদ্শীর প্রথমাভিনয় রজনীর পর হইতে আমি, গিবিশবাবু কর্তৃক 
ষ্েজ-ম্যানেজার নিযুক্ত হই। পরে “সধবার একাদশ'র অভিনয় চলিতে থাকে । ইতিমধ্যে 
আমরা কয়েকজনে টাদ! তুলিয়া স্থায়ী বঙ্বমঞ্চের স্থাপন-মানসে একখানি 2:0596%45, 
ছাপাইয়! টাদা সংগ্রহ করিতে থাকি । ছুই মাস চেষ্টা করিয়া আমরা অকৃতকার্ধ্য 
হই। এই সময় গিরিশবাবুর শ্যালক শ্রামপুকুরের সরকার বাটার ৬নবীনচন্দ্র দেবের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬ব্রজনাথ দেব [ নাট্যামোধিগণের বিশেষ পরি চিত স্থপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, 
চুণীলাল ও নিথিলেন্ত্রকুষ্ণ দেব (সরকার উপাধি ) ভ্রাতত্রয়ের পিতা! ] একটা নাটাশালা 
স্থাপন জন্য কিছু টাক] সংগ্রহ করিয়া একটা ষ্টেজ নির্ম/ণ করিতে থাকেন। গিরিশ- 
বাবুর আদেশক্রমে আমি শ্যামপুকুরে যাইয়া এ ষ্রেজ নির্মণ-কা্যে বিশেষ মাহায্য 
করি। উক্ত ষ্রেজ নিশ্মাণ হইতে না হইতেই, ব্রজবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
নির্মাণ কার্য স্থগিত থাকে । তিন মাস পরে গিরিশবাবু, আমাকে উক্ত ষ্টেজের কাষ্ঠান্ধি 
লইয়া নৃতন ঠ্েঁজ প্রস্তুত করিতে বলেন ও আমাকে সমস্ত সাজ-সরঞাম প্রদান করেন। 
আমি ্বীয় বাটাতে এ সকল কাষ্ঠাদি লইয়৷ আসিয়া ও আপনা-আপনির মধ্যে ৬১. 
ষাট টাকা চাদা তুলিরা ষ্রেজ নির্মাণ ও একজন পেপ্টারকে দিয়া 5০৫6 চা, 
আরম্ভ করি। একথানি সিন আক। হইতে ন। হইতেই টাকা ফুবাইয়। গেল। টাকার 
জমাঁখরচ আমি করিতাম। তখন আমাদের “লীলাবতী'র রিহারস্তাল চলিতেছে। 
আমাদের মধ্যে এমনকি অধিকাংশ লোকই 18101 1:9০ ( অমিত্রাক্ষর ছন্দ) 
পড়িতে জানিত না! গিরিশবাবু, তাহা! কিরূপে পড়িতে হয়, সকলকে শিখাইয়! 
দেন। প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারের বা অভিনয়ের ক, খ, শিক্ষা হইতেই গিরিশবাবু মাষ্টার । 
রিহারন্তার্জশখুব চলিতেছে, অথচ স্টেজ নাই। ক্রমে-ক্রমে এক-একখানি করিয়া 
'লীলাবতী'র মমন্ত.সিনগুলি আমার ছারা আ্বাকা হইল এবং আমিও সকলের নিকট; 
অত্যন্ত আঁদর়:.পাঁইলাম। তাহার পর ষ্টেজ ০০7021৫6 ( সম্পূর্ণ) হইলে, আমরা 
বৃন্দাবন প্রায্পের গলির, রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে স্টেজ বীধিয়! 'লীলাবতী'র অভিনয় 
সথচারুরপে ঈম্প্জ করি 1%, “টড 9660606 15 501500 ৩৭) 10, 91]. 
ধরমদাদবাতুর : 15886670৫১৮- পাঠে ভরসা করি, বিচক্ষণ পাঠকগণ “বিশ্বকোষে'র; 
“রঙ্গালয়*-ল্ধেকের সত্যতার পরিমাণ বুৰিতে পারিবেন। ধিনি স্টামপুকুর শ্বাইয়া 
বজবাবুর ঠ্টেজ নির্মাণে ঝাহাষ্য করিতেন, সেই ধর্শদাসবাবু লিখিতেছেন, রজবাবুর 
মৃত্যুর তিন মাস পরে মামি গিরিশবাবুর কথামত শ্যাষপুকুর ফাইয়! কাষ্ঠার্ছি ইয়া 
আসি। আর 'বিশ্বকেওয়ে লিখিত হইয়াছে, - ব্রজবাবু তখনও শয্যাগত। অর্ছেনদুবারু 


দ১ 


ব্রজবাবুর নিকট এই কাঠকাঠিরা প্রার্থনা করায় তিনি অন্জিতি, ইইযা তাহা রান 
করিজেন।” যেব্যক্ি বড় সাধ করিয়! রঙ্গমঞ্চ নির্শ[ণ করিতেছিদন, রোগমূরু 

হইলে তাহা সম্পূর্ণ করিবার আশ! রাখেন, তাহার শহ্যাশাযী কজন কেও 

নিকট কাষ্ঠগুলি প্রার্ঘরা করা সম্ভবপর নহে । 'আবার সেই তিন 
আনন্দিত ছুইয়া উঠিলেন:ইহাও বৃতনত্ব বটে 1 

্রজবাবুয় পীড়াক/ফীন গিরিশবাবু প্রায়ই রহারঙণে হাতে পারতে: লা 
বলিয়াই বোধহয় “অর্ধেদুবাবু শিক্ষাদাত! হইলেন” 'বিশবকোষে' লিখিত হইয়াছে। রী 
'লগেশ্জবাবুঃ বাধামাধববাবু তাহারাও যে সিরিশধারুকংস্পদ্থিতকালে ছোট-ছ্ট 
ভূনিকাগুলি শিখাইতেন; এ কথা “বিশ্বকোষ লিখিত হইল না কেন? 

'্াসানতাল খিয়েটার' সদায় 'লীলাবভী'র পর 'নী্র্গণে'র রিহারস্তাল দিতে 
আরম্ভ করেন'। ' "নি্োঘে' 'নীলদর্পণে'র রিহারন্তাল ব্যাপার হইতে গিরিশবাবুকে 
একেবারে ছাটিয হরি ওয়া হইয়াছে। “বিশ্বকোষ' বলিতেছেন, -“গিরিশবীু ব্যাড 
“লীলাবতী'র ধলের লকলেই আসিয়৷ জুটিলেন। পূর্বোক্ত বন্ধুবাদ্ববগণের যত্ত্ এবার 
কার্যের একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। নগেন্ধবাবু সম্পাদক (সেক্রেটারী ), ধর্মদাস- 
বাঁবু ফর্মাধ্যক্ষ (ম্যানেজার ), কার্তিকবাবু বেশকারী (ড্রেমার) আর অর্দেদ্দুবাবু 
পরিচালক ও শিক্ষক (101:50001 ও "68০12: ) হইলেন ।"' 'অর্দেদ্দুবাবুর প্রস্তাবে 
ধ্মীলদর্পণ' অভিনয় করা স্থির হয় কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে । তংকালীন 
ম্যানেজার ধর্শদাসবাবু এবং পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত তূব্রগ্মোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত 
'ংশ 'গিরিশ-গীতাবলী' হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :_ 

'প্ৰাহাই হউক অম্পরদাঁয় তংপবে দ্বিগুণ উৎপাহে শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন নিগোগীর গঙ্গা 
ভটস্থ বৈঠকখানাস্ পিরিখধাবুর প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণে'র রিহারশ্তরল দিতে সাগিলেন। 
'রিহারস্তাল বমাধ হইগে,' দর্শকবৃনদের আগ্রহাতিশয় দর্শনে লশ্রদায়, টিকিট বিক্রয় 
করিবার প্রস্তাব করেন? এ প্রস্তাবে তাহাদের অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচঙ্জর 
ঘোষ অসম্মত হন। তিনি বলেন, _ "আমাদের খঙ্গমঞ্চ দৃশ্ঠপট ও অগ্ঠান্ সাজ-মরগরাম' 
এখনও এরসপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। যাহাতে 'ম্থাসান্তাল থিয়েটার নামকরণ- 
পূর্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।” কিন্তু ্প্রদায়্থ 
অধিকাংশই এরূপ; উত্তেজিত হন যে, তাহাদের শিক্ষাগুক, _ধাহার্‌ অনাধ|রণ শিক্ষা- 
নৈপুণ্য তাহাদের সম্প্রদায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিম়াছিল এবং খাছ .রিগুল 
ম্অধ্যবসায়-গুণে স্থশিক্ষিত হইয়া, তাহার! 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে এক্সপ নবোধ্যাথে পরন্থত 

'হইয়াছিলেন, সেই গিরিশবাবুর কথা রক্ষা করিতে অনম্মত হইলেন, (জিরপ্রাদিন 
'গিরিশবাবু, তাহার বছ্যস্থের শিক্ষাদানের 'নীলদ্রণ' অভিনয় বনে, সীদিী & এ] 
স্ব প্রকাশ করে, দে. কৌড়হল নিবৃত্ির আগ্হ পরিভ্যাগপর্ক তৎকগপাথ।সাযের 
কংম্রব ত্যাগ করিলেন ।* 

(5. 101001779 088 ১1, 


(5৫) 98০০৮০0 210120. [২০০85 (সা প্রহ্ুবনমোহন: নিয়ো, 
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পনশিং ৰা আহা হইতেও নর সাদ 


বরিলাম। আমর! লং মা সংখাধে, 
সকলে একেবারে উত্্ত হু মত প্রা 
করিল না, বরং লকলেই এ ৃ | | উহ্থাকৈ 
দুর না। উহাকে বাদ দিতে গেলে + কৈ মনে পন এরজন 
আবশ্যক । কাজেই শ্রীযুক্ত ব্দৌমাধন : দী করিলাম । 


তাহাতে গিরিশবাবু আমাদের 


্ দেন ও মই কারণেই 
গিনিলবারর “বো” গানে বউ 
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ছাপাই নাই।” 

এ সমদ্ধে গিরিশ তঞ্ঞ্টাজী রা (রবনীতে (“বদীয় নাট্যশালায় নট- 
চুড়ামণি ্বগীয় আর্নদুশেখর মন । ৬) কি) যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আযর!. 
(২০ পৃষ্ঠা হইতে ) উদ্ধাত করিতে 

" নীলদর্রণের শিক্ষা পথে | 
'দেখিতে পাই। সেই সব ফান ॥ বাছা 
“নীলদর্পণে'র রিহারস্তালে আঁ গর ্ুপ ছি না, কব রা শিক্ষাতেই 
্রশিদায় গঠিত হইয়াছিল। জব র ছিল বানা ছিল, তাহা জানাইবার 


গ্রয়োজন নাই; কিন্ত নল ॥ গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্ধেনদুর 
বিশেষ প্রশংসা হয় লা। কারণ উক্ত সম্যক ব্যক্তিগণ ছুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার 
সহিত এবার 'পকাদগী' ও 'লীলাবতীগজা্ি 'করিয়াছে। 'নীলদর্পণে নাটককারের 
“(হত্ব লীলাবতী'র অপেক্ষা অধিক হইলেও 'লীলাবতী'তে 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা অধিক 
শিক্ষার প্রশ্নোজন ছিল। যাহারা 'লীলাবতী” অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
২৮718 8 কারণ কঠিন-কঠিন ভূমিকা -্লাবিত্রী, 
সি এরডুতি অর্ধেনুশেখর শ্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতীত 

কপ শিক হুয়াছিল। তাহাতে নবীনমাধব, বিনম্র, সৈরিত্বী, মরলা 
কার লিক শিক্ষার প্রদধঙ্জন ছিল না। যখা-'্লীবাবতী'র শ্রীনাখের 
শী 'নীঘাগর দেওয়াল বিশেষ কঠিন নয়। 'নীলার্পণে' আমার কোন লংজব 
ছি দা, ইন প্রমাখ কহির। বিনি অর্ধেদুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিষেন, 
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ভাহাতে তিনি রুতকার্য হইবেন না। অর্দেনদুশেখবের সহিত এনীজ্বপর্শোর শিক্ষার 
অংশ না! হোক, “সধবার একাদশী ও .“লীলাবতী'র শিক্ষায় দাবী ভ্ীযুক্ত রাখাযাধব 
করও রাখেন। 'নীলদর্পণ' শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্্মধাসহাবু আমাকে 
কাগজে-কলমে দেন। “নীলদর্পণ' সম্প্রদায়ের অনেকেই মহেন্্রলাল, মতিলাল, কান্ডেন 
বেল, শিবচন্ত্র গ্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়! গৌরব করিতেন। বীহার: 
অপর প্রশংস। নাই, তাহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের অপলাপ করিছা ক্রাযার 
প্রশংসাবৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল না হোক, কতক পরিমাণে মাঙ্ছনীম/হইতে 
পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়। আমার বহিত অর্ধেন্দুর বিবাদ কেহ-কেহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু ইহ! অমূলক । '্াসান্তাল থিয়েটার" স্থাপনের কর্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত : 
স্থর ও ৬নগেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্রনাথ ক্ষুত্রব্ অ+ 
শিক্ষাও দিতেন। কতকট। '্টার থিয়েটারে'র ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল 
কর্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই 'নীলদর্পণে 'লীলাবতী;র ক্ষীরোদবাসিনী চ 
যাওয়ায় সৈরিত্বীর ভূমিকা পান ও এই তাহার প্রথম নাটক শিক্ষা। যে রে 
অমৃতবাবু 'নীলদর্পণে' যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ 
নয়, মতের অনৈক্য মাত্র । আমার রচিত গান “লুপ্তবেণী বইছে তিরোধার* তাহার 
প্রমাণ। গানের গ্লেষ এই-_“স্থান-মাহাজ্মে হাড়িশুড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ।* 
গগ্তাসান্তাল থিয়েটার' নাম দিয়া, ন্যাঁসান্যাল থিয়েটারে'র উপযুক্ত লাজ-সরঞ্াম ব্যতীত্ত, 
সাধারণের সম্মুথে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ 
একেই তে। তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়। ভিন্নজাতি মুখ বাকাইয়! যায়ঃ এরূপ . দন্ত 
অবস্থা "ন্যাসান্তাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে-এই আমার আপত্তি ॥ 
ন্যাসান্াল থিয়েটার' নাঘে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা! জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও. 
ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া 
ত্র সরঞ্রামে '্যাসান্তাল থিয়েটার” করিতেছে, ইহা বিসৃশ জ্ঞান হইল । এই মতভেদ । 
কিন্তু সে মময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মলাৎ করিবেন, এমন ছুই-এক ব্রি 
পৃষ্ঠপোষক: হুইয়াছেন। তাহারাই এই মৃতভেদকে শক্রতা বলিয়! ব্যাখ্যা রিস্ক 
লাগিলেন ।” 

টিকিট বিক্রয় করিয়া, অভিনয় করিবার ধাহাদের অধিক আগ্রহ ছিল, অর্ছেন্দুবাবুও' 
তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাহার কারণ, তিনি হখনজ্জন্ত কোন কাজকন্দ 
করিতেন না, নাট্যাহরাগবশতঃ আখড়া-গৃহেই সদাসর্ববদা থাকিতেন।: রম উল্নিধিত 
হইয়াছে, আম্মীয়তান্থত্রে পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্রমোহন ও ক্লৌনীন্রমোহন 
ঠাকুর ত্রাতৃছমের বাটাতে থাকিয়া! অর্ধেদ্দুবাবু লেখাপড়া করিতেন। কিন্ত'কয়লাহাটায়: 
(জোড়াধাকো, রদ সরকার গার্ডেন দ্্ীটে ) অভিনীত “কিছু ফিছু বুঁরি: প্রহসনে 
দ্তবক্রের ভূমিকা ট দন্ত-রোগাক্রান্ত ষৌনীন্রমোহন ঠাকুরের প্রতি -ঞমব্যঙ্ক ) 
অভিনয় করিয়া তিনি পাখুরিয়াঘাটা রাজবাটাতে বসবান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন্ব:$ 
এই মূনোমাঁলিন্ত এত 'অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ঠাকুরবাটী হইতে 'অর্ডেনদুবাবুর “শিস 
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৬াযাচরণ মৃনধকী যহাঁপয় যে মাসোহারা পাইতেন, ভাহাও বন্ধ হইয়া যাঁয়। এই 
নিশি াদাচরণবাব অর্ধে্ুবাবুর উপর বিশেষ বিরক্ক হই উদিয়াছিলেন। এ লন্ধে 
নারটযাচারধ্য ভরীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ মহাশয়-বর্ধিত “মানসী ও মর্বাধী' মালিক পতিকায় 
(শ্রাবণ ১৩২৩ লাল ) ধাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :- 

'অর্ধেদুর কিছু টানাটানি ছিল, ভাহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। 'নীলদর্পপের 
ইত "তিনয় রজনীতে অর্ধেন্ুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়! পড়িলাম; কোনও 
রক করিয়া যোগেজনাথ মিঅকে দিয় তাহার কাজ চালাইয়া লইলান্কু! পরদিন 
প্রাতে অর্ধেনুর বাড়ীতে গিয়া তাহার পিতা! ৬শ্যামাচরণ মৃত্তফী মহাশয়ের ইন্ডে' নগেন 
বন্দো। তষ্জিশটা টাকা দিয়া আদিলেন তখনকার মত গোল মিটিয়া গেল। ইচ্ছার 
জন্য অর্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের সর্ববাণ উন্নতি করিতে গিয়া 
তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্পাত করিবার অবলর পান নাই। তাহার! 
পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাবর মাসে-মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 
কটু কিছু বুঝি' প্রহসন অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। স্থতরাং 
খিয়েটারের জন্য তীহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল। যদি আমরা তাঁহার 
অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গছিত 
চইত 1 ৬৭০ পৃষ্টা | 

“লীলাবতী' নাটকের ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকার অভিনেতা রাধাঙ্কাধববাবু চলিয়া 
যাওয়ায়, 'নীলর্পণ' নাটকের সৈরিষ্ীর ভূমিকা অম্তবাবুকে প্রদান “করা হয়। 
'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, অর্ধেন্দুবাবুই তাহাকে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রদান করেন। 
কিন্ত অমৃতবাবু তাহা স্বীকার করেন না। পূর্বোক্ত তাৰিখের 'মানমী ও মাহী 
পর্মিকায় এতদ্সন্বদ্ধে তাহার যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল, তাহাও নিয়ে উদ্ধত 
ইল :- 

* শিিশ্বকোষ' অভিধানে “রঙ্গালয়” শীর্ষক প্রবন্ধে একটু আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। 
পথম দেখুন_ রেবতীর ভূমিকা! লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মালা 
নহে।"'-গিরিশবাবুর গানে আছে--“কলক্কিত শশী হরযে, অমৃত বরষে*; এ স্থলে 
'বিশ্বকোষে'র লেখক টীকা করিয়াছেন-"অমত বরষে_ অমৃতলাল পাশ একজন 
অভিভাবক (”. অথচ সকলেই জানিতেন যে এ “অমৃত' সৈরিস্্রীবেশী অমৃতলাল বন । 
সৈরিস্বী'অশরবর্ধণের 'উল্লেখ করিয়া “অমৃত বরষে” লেখা হইয়াছে।. আর অমুতলাল 
পাল কোিকযল, 'অভিভারক' অথবা থিয়েটারের ভাবুকও ছিলেন না+ এইরকম 
ছোটখাট-গানেক ভূল উত্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক একন্থলে বলিতেছেন, 
নবীনতর সৃত্যুপষ্যার দৃণ্তে সৈরিস্্ীকে যে 'মড়াকানা' কারিিত হইত, অস্বতবার্‌ 
ধহজে "তাহা আয়ত .করিয়! উঠিতে পারেন নাই। শেষে স্মম্তবাব্‌ নিজ বাড়ীর 
রথ একটা খাটি: ভঙ্গ! বাড়ীতে প্রতাহছু-পরহর বেলায়ুগিয়া এই করন শিখিবার 
টির সাধনা করছেন 'অর্ধনদুবারু সেখানে গিয়া কাঘিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা 
হি কা! অন্যান করিতেন 'আট-শ দিন এইয়প কঠোর লাঁনায অন্তরার 
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মড়াকান্না আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের প্রত্যহ এই দাধনার বিষয় পল্লীস্থ 
স্ত্রীলোকের! জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে “ভাঙ্গ। বাড়ীতে ভূতে রোজ কাদে ।”-_ 
এই বর্ণনায় কিছ গলদ আছে। ব্যাপারটা এই :-আমি ত পৈরিস্ধীর ভূমিকা গ্রহণ 
করিলাম। প্রথমে নিজে-নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ক্রি 
করি নাই। একদিন অর্ধেন্দুবাবু বলিলেন, তোমার পা্টটা কেমন হ'ল দেখি ?' তিনি 
আমার পরীক্ষা! লইয়া বলিলেন _ 'না, হয়নি" এই বলিয়! সৈরিন্ধীর প্রথম দৃক্টে চুলের 
দড়ি বিনানর সময় কথার ভঙ্গী কেমন হওয়া উচিৎ, তাহা তিনি আমাকে বুঁঝাইয় 
দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। 
অ+মি ভাবিলাম; বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশি দেরি হইবে না৷) আমল 
ব্যাপারটা হইতেছে _এ কান্না। এটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে! এই মনে করিয়া 
আমি আমাদের ঘনিষ্ট প্রতিবেশী কালিদাস সান্গ্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না! শিখিতে 
গেলাম। তার সেকেলে ধরনের কান্না; সরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল 
যেন 700101)এর অভাব । আমার ঠিক উহা! ভাল লাগিল না। আমি একাই 
চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ এ পড়ো-বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি 
মড়াকান্না অভ্যাম করিতাম। একাকী করিতাম? অদ্ধেন্দু বা অন্য কেহ আমার 
দোসর ছিলেন না। কয়েকদিন পরে আমি অর্ধেপুকে বলিলাম, একবার আমার 
কান্গার জাঙ্সগ্টা শোনে দেখি মড়াকান্ন;র অভিনয় দেখিয়৷ তিনি পানন্দে আমান 
হাত ধরিয়া রলিলেন- 'বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে ।” ৮ 

অমৃতবাবু সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষে' “একটু আধটু তুল' আছে, কিন্তু গিধিশবাবু সম্পকে 
সেই ভূলের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে । ১৩১৫ সালে, আশ্বিন মাসে মিনাত। 
থিয়েটারে অর্দেমুবাবুর শোক-সভায় গিরিশবাবু অর্দেন্দুবাবু সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন, তাহাতে 'বিশ্বকোষে'র এই সকল ক্রটা সধ্বন্ধে উল্লেখ করেন । বিশ্বকোষ - 
সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাচাবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও সেই সভাস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন তিনি সভাস্থলে বলেন,-- “ “বিশ্বকোষে' প্রকাশিত “রঙ্গালয়” প্রবন্ধটা অদ্দে্ু- 
বাবুর পুত্র ব্যোমকেশবাবু আমাকে লিখিয়। দেন। নান। কারণে আমি এই প্রবন্ধটা 
গিরিশবাবু বা অমৃত্তবাবুকে দেখাইয়া লইতে পারি নাই। এক্ষণে বুবিতেছি, এই 
প্রবন্ধটাতে অনেক গলদ রহিয়। গিয়াছে । যাহাই হউক পুনমুর্রণকালে আমি ইহ 
সংশোধিত করিয়া বাহির করিব। আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ভরল! করি, আপনার। 
এতদ্‌বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন |” 

বিশ্বকোষ" কবে পুনমুদ্রিত হইবে এবং পুনমুর্রণকালে এ সব তুল-্রাপ্তির 
সংশোধন হইবার স্থবিধা হইবে কিনা বলিতে পারি না। তাই 'বিশ্বকোষে'র লেখা 
সম্বন্ধে আরও ছুই-একটা অমূলক কথা! এখানে বলা! প্রয়োজন বোধ করি। যথা :- 

“এই অভিনয়ের (“দধবার একাদশী? ) পর রঙ্গমঞ্চ মেরামতি হিসাবে ৪. টাকার 
গোলমাল হয়। নেই গোলমাল লইয়া গিরিশবাবু রঙ্গমঞ্চ আটকাইয়া রাখেন। এই 
স্থাত্রে গিরিশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাদ হয়, এবং গিরিশবাবু দল ছাড়িয়া দেন।, 
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এই অভিনয়ের পর গড়পারে জগন্নাথ দতের বাড়ী ইহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়। এই 
অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে তখন “কষ্ণকুমারী'র অভিনয় হইত। 
দেই দলের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া আনিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরিশবাবু এই 
ংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমাদ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন।” “বিশ্বকোষ' _ 
প্রঙ্গালুয় (বঙ্গীয় )% ১৮৭ পৃষ্ঠা 
“এ্িকে দৃশ্ঠপট আকা ও প্ল্যাটিফম্ম তৈয়ারী যখন অর্ধেক হইয়াছে, তখন ইহাদের 
মধ্যে এক ব্যক্তি শত্রুতা করিয়! উহা পুড়াইয়। দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই 
ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে বযোজ্যোষ্ঠ ছিলেন, মধ্যে-মধ্যে দলে আসিয়া অভিনয়াদি 
করিতেন। অভিনয়ে তিনি হুখ্যাতি পাইয়াছিলেন, কিন্ত টিকিট বেচিয়া থিয়েটার 
করিতে তাহার আপত্তি ছিল বলিয়া তিনি দল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তীহার 
অভাবেও যখন দেখিলেন, এই সম্প্রদায় শ্বচ্ছন্দে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তত করিয়া তুলিতে লাগিল, 
তখন তিনি ঈর্যাপরবশ হইয়া এই কুত্মিত উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। 
অদ্ধেন্দুবাবু, নগেন্্রবাবু ও ধর্মদাসবাবু এত পরিশ্রমে সংগৃহীত কাষ্ঠগুলি অনায়াসে 
ন্দীভূত হইবে এই ভয়ে, সংবাদ পাইবামাত্র সেইদিনই সমস্ত খুলিয়া শ্তামবাজারে 
“বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে লইয়া আদিলেন। বৃন্দাবনবাবুর পোল্পুত্র রাজেন্রবাবু 
ইহাদের বাল্যবন্ধু। তিনি সাহায] করিতে স্বীকার করায় তাহার বৃহৎ উঠানে মঞ্চ 
ব।ধা হইতে লাগিল। এই সময় ধশ্মদাসবাবু ও কান্তিকচন্দ্র পাল একপ্রকার ২৪ ঘণ্টা 
পরিশ্রম করিয়া কাধ্য করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আঁশ্রয় লওয়ায় 
আবার ইহাদিগকে টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। নগেন্ত্রবাবুর বাড়ীতে 
আখড়াই চলিতে লাগিল। টিকিট বেচা হইবে না! শুনিয়া গিবিশবাবু আবার দলে 
মিশিলেন। সম্প্রদায় তাহা হইতে ইতিপূর্বে নানারূপে উৎপড়িত হইলেও চক্ষুলজ্জায় 
পড়িয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন।” “বিশ্বকোষ -“রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়)”, ১৪০ পৃষ্টা । 
ইহা হইতেই পাঠকগণ আমাদের বাক্যের সত্যতা উপলঞ্ধি করিবেন এবং স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন, গিরিশবাবুকে সাধারণের নিকট হীন প্রতিপন্ন করাই যেন 
প্রঙ্গালয়”-প্রবন্ধকারের উদ্দেস্ট। 
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চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ 


সান্ন্যাল-ভবনে গ্যাসান্তাল থিয়েটার 
( সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ) 


১২৭৯ লাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খরা) শনিবার, বঙ্গীয় 
সাধারণ নাট্যশালার চিরম্মরণীয় দিন। এই দিনেই সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশাল! প্রথম 
প্রতিষ্টিত হয়। বাঃবাজারে স্থাপিত যে “গ্যাসান্তাল খিয়েটার' এপধ্যন্ত বিনামূল্যে টিকিট 
বিতরণে অভিনয় করিয়! প্রাইভেট বিয়েটার' নামে অভিহিত হইয়া! আমিতেছিল, 
টিকিট বিক্রয়ে সর্বসাধারণকে অভিনয় দর্শনার্থে আহ্বান করিয়া এই দিনে তাহ 
সাধারণ রঙ্গালয় (20১11017291) নাম ধারণ করিল। জোড়ার্সাকো, ৩৬৫ নং 
অপার চিংপুন্ধ রোডস্থ ৬মধুক্দন সান্যাল মহাশয়ের বাটীও বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় হইয়। রহিল, কারণ এই সান্তাল-ভবনেই বঙ্গ-নাট্যশাল! সর্ধমাধারণের 
নিমিত প্রথম উনুক্ত হইল। স্থবিখ্যাত নাট্যক।র রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের 'সধবার 
একাদশী' নাটক লইয়াই-'ঘ্যাসান্তাল থিয়েটারে'র বীজ রোপিত, 'লীলাবতী'তে তাহা 
অঙ্কুরিত এবং 'নীলদর্পণে' তাহা বিকশিত হইয় সর্ধপাধারশের গোচরীভূত হইল ,._ 
এ নিমিত বঙ্গনাট্যশালার অস্তিত্বের সহিত তাহার নামও চিরজাগকক্ক থাকিবে। 

মহাসমারোহে সান্তাল-ভবনে ১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে বন্ধ সন্ান্ত 
দর্শক-সমাগমে 'লীলদর্পণ' নাটকের প্রধমাতিনয় হয়। প্রথম/ভিনয় রূজনীর* 
অভিনেতাগণ £- 


গোলক বস্থ, উড সাহেব, 

জনৈক রাইয়ত এবং সাবিত্রী অর্ধেুশেধর মুস্তকী। 
নবীনমাধব নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 
বিদ্দুমাধব কিরণচন্জর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তোরাপ, রাইচরণ, গোপ 
একক নীলকরদিগের মোক্তার মৃতিলাল স্থর । 


* 'নীলার্ণে'র ইহা প্রথমাভিনয় নছে। 'নীলার্ণ নাটক ১৮৯১ ধ্ীঠাকে ঢ1কায় প্রধন মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার দীনযন্ধুবাবুর উৎসাহেই তথায় ইহার অভিনয় হইয়াছিল। 


৬ 


পাধুচরণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও 


মহেন্দ্রলাল বন্ধ । 

সৈরিস্ধী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ। 

'রোগ সাহেব ও খুত্বী অবিনাশচন্দ্র কর। 

গোপীনাথ দেওয়ান শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 

নবীনমাধবের মোক্তার ও আছুৰী গোপালচন্দ্র দাম। 

কবিরাজ শশীলাল দাস। 

সরলত৷ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 

(রেবতী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় । 
পূর্ণচন্দ্র মিত্র । 

রাখাল যদুনাথ ভট্টাচার্য্য । 

খালাসী ' গ্রোলকনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


অভিনয় দর্শনে সকলেই একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; কেবল দীনবন্ধুবাবু 
আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,-“ইহাতে একজন যোগা গন্ভীর অংশের (32710985 
ঢা) ৪০৮০: যোগদান করেন নাই ।” বলা বাহুল্য, গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করিয়াই 
এ কথা বলা হইয়াছিল । 

১৪ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ) 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয়াভিনয় করিয়া 'ন্যাসান্তাল' সম্প্রদায় 
পর সপ্তাহে ২১শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ.) দীনবন্ধুবাবুর “জামাই বারিষটফ'র অভিনয় 
করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ রজনী “জামাই বারিক' অভিনয়ের পর 5ঠ! জাহয়ারী 
(২২শে অগ্রহায়ণ) পঞ্চম রজনীতে দীনবন্ধুবাবুর “নবীন তপস্থিনী' নাটকের অভিনয় 
হয়। তৎংপরে ন্যাপান্তালে' দীনবন্ধুবাবুর “বিয়েপাগল! বুড়ো" ১৫ই জানুয়ারী 
( ওরা মাঘ) বুধবারে অভিনীত হয়। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ আছে, 'বাগবাজার 
আযামেচার থিয়েটারে “সধবার একাদশী'র সঙ্গে “বিয়েপাগল! বুড়ো, চোরবাগানে 
স্বর্গীয় লক্্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বাটাতে পূর্বে অভিনীত হইয়াছিল। “্যাসান্যাল 
থিয়েটারে" বুধবারে অভিনয় এই প্রথম আরম্ত হইল । “বিয়েপাগলা বুড়ো"র সঙ্গে আর 
কয়েকখানি রক্গনাট্যও অভিনীত হইয়াছিল। তন্সধ্যে "মুস্তফী সাঁহেব কা পাক্কা 
তামাসা” বিশেষ উল্লেখযো 

দীনবন্ধুবাবুর একমাত্র “কমঙ্গে কামিনী' ব্যতীত আর সমন্ত নাটকগুলি এইরূপে 
একে-একে ন্যাপান্তাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়া! যাইলে সম্প্রদায় নৃতন নাটকের 
সন্ধান করিতে লাঁগিলেন। ন্থপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা-সম্পাদক স্বর্গীয় 
. শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পূর্ব হইতেই '্যাসান্তাল থিয়েটারে'র হিতৈষী ও 

উৎসাহদাত! ছিললেন। “নয়শো! রূপেয়া' নামক একখানি স্‌ ্টীজিক নাটক তিনি, 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই নাটকখানি অতঃপর '্যাসান্াল থিয়েটারে, অভিনীত হয়। 


৪ 


দুই মাঁস পরে '্যাসান্তালে' গিরিশচন্দ্রের যোগদান ও 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় 


'নয়শো রূপেয়া' অভিনয় করিয়া সম্প্রদায় আর-একথানি ভাল নাটকের জন্য ব্যস্ত 
হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেরূপ কোনও নাটক না পাওয়ায়, পুরাতন হইলেও উৎকৃষ্ট 
বোধে তাহারা মহাকবি মাইকেল মধুস্থ্দন দত্ত-বিরচিত “হফকুমারী' নাটক 
পুনরিনয় করা স্থির করিলেন। 

'রুষ্তকুমারী' নাটক্কে কে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, সম্প্রদায় তাহার একটা 
খস্ড়। প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ভীমমিংহের ভূমিকা! কে গ্রহণ করিবে? ধাহাদের নাম 
নির্ববচিত হইল, তাহা সর্ববাদীসন্মত হইল না। কেহ-কেহ বলিলেন, “গিরিশবাবু 
যদি ভীমসিংহের ভূমিকাঁঅভিনয় করেন, তাহা হইলে “নাসান্তাল থিয়েটারে 
আবার একটা 91,580107. উপস্থিত হয়।” এইরূপ নানা তর্কবিতর্কের পর সম্প্রদায় 
ইতস্তত; করিয়া অবশেষে গিরিশবাবুর বাটা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বমিলেন। 
পেশাদারী থিয়েটার করিতে গিরিশচন্দ্রের যে কারণে আপত্তি, তাহী পূর্বের বণিত 
হইয়াছে । যাহাই হউক, শৈখব-বান্ধবগণের অনুরোধ এড়াইতে ন| পাবিয়! সর্বশেষে 
এই স্থির হইল, তিনি অবৈতনিক (47790এভাবে থিয়েটারে যোগদান করিবেন, 
এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাহ|র নাম অপ্রকাশিত থাকিবে । সেইরপ ব্যবস্থাই 
হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি '্াসান্তাল থিফ্টোরে' যোগদান করিলেন। 
সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ছুই মাস কাল পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের 
সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন নাই । 

'কৃষ্ণকুমারী” নাটকের শিক্ষা গিরিশচন্দ্র অতি যত্বের সহিত প্রদান করিয়াছিলেন 
করণ, শোভাবাজার রাজবাড়ীতে পূর্বে ইহার একবার অঠিনয় হইয়া গিয়াছিল। 
বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথিতনামা ম্যানেজার ও নট-নাট]কার বিহারীলাল চট্টোপ|ধ্যায় 
মহাশয় ইহাতে ভীমসিংহের ভূমিকাঠিনয় করিয়াছিলেন । যথাসময়ে 'কৃষ্ককুমারী'র 
অভিনর ঘোষণ| কর! হইল। গিরিশচন্দ্র আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায়, 
কষ্ণকুমারী' নাটকের হ্যাগুবিলে এইরূপ লিখিত হইল্‌এভীীম সিংহ _ 4১ 11501059197 
০ 817900% ২২শে ফেব্রুগারী, ১৮৭৩ খ্ীষ্টাবে (হঙ্গাব্ব ১২৭১ ১২ই ফাল্তন) 


 গিরিশচন্ত্র অর্ধেন্দু-জীবনীতে লিখিয়াছেন,-প্যখন 'কৃককুমারী?র অভিনয় হইয়াছিল, তখন, 
আমায় ('গ্যামা্যাল থিয়েটারে?) যোগ দিতে হুয়। ভীমসিংঠেরভূমিকা আমার উপর অপিত হয়। বণিত- 
মতভেদ এই.লময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম ৪1896 
বলিয়া বিজ্ঞাপিত মা হইলে, অভিনয় করিতে অসন্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তির আমার যোগদানে 
তাহাদের মলোবাঞা পুর্বে না, এই আশঙ্কায় ওরপ বিজ্ঞাপন দিতে আপতি করিলেন। 
অর্ধেনদুকেও মে আপত্তি বুষা ইতে তাহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উ্ন্ধপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া! 
আমি রঙ্গমঞ্চ অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপতি করায়, পভীমসিংহ-87 & 01504519060 208660৮ 
প্ল্যাকার্ড প্রকশ্রিত হর়।” 


৮৩ 


শনিবারে ন্যাসান্তাল থিয়েটারে? 'কষ্ণকুমারী” নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয়; 
রজনীর অভিনেতাগণের নাম :- 


ভীমসিংহ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

বলেন্দ্রসিংহ নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্ায়। 
ধনদাস অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী। 

সত্যদাস মতিলাল স্থর়।.. 

জগংপিংহ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
নারায়ণ মিশর গোপালচন্দ্র দাস। 

দূত শিবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 
অহল্যাদেবী মহেন্দ্লাল বন্থু। 

কষ্ণকুমারী যুক্ত ক্ষেন্জরমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 
বিলাসবতী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। 
ম্দনিক! শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ু। 


প্রথমাভিনয় রজনীতে গ্রস্থক।র স্বয়ং মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাশয় উপস্থিত 
ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন, _ “অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া, তিনি গিরিশবাবুর 
নাট্যপ্রতিভার ভূ্সী প্রশংসা করেন। নগেন, অর্দেদু এবং ভুনিবাবুর (শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থর)ও খুব সুখ্যাতি করিলেন। পরে আমাকে দেখিতে পাইয়া, 
1671510081001081ঘ 500. 1786 00106 €0 700165০6100” বলিয়া আমাকে কোলে 
করিয় নাচিয়াছিলেন।” বস্ততঃ “কষ্ণকুম|রী" নাটক সর্বাপ্গহন্দর অভিনীত হইয়াছিল । 
গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকাভিনরে অসাধারণ কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
নব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, শোভাবাজার রাজবাটীতে 'কুষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম 
অভিনীত হইয়়াছিল। নাট্যাচা্য হ্ব্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশঘ় ইহাতে 
তীম্সিংহের ভূমিকাঁভিনয় করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উংকষ্টরপে 
অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উতকৃষ্টতব অভিনীত হইতে পারে, ভীমসিংহের 
অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'কিষ্কুমারী' নাটকে (৫ম 
অঙ্ক, ওয় গৃর্ভাঙ্কে ) একমাত্র, কুমারীর শোকে উন্মাদগ্রস্ত ভীমমিংহ বলিতেছেন, 
“মানসিংহ_মানসিংহ-মানসিংহ! হু"ঃ_তাকে তো। এখনই নষ্ট করবো । আমি 
এই চল্লেম।” বিহারীবারু মানমিংহ নামটা একই স্থরে তিনবার উচ্চারণ করিতেন। 
কিন্তু গিরিশবাবু প্রথম মানসিংহ নামটা এরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন নামটা 
ক্ষিপ্ত ভীমপিংহের মত্তিফে দুঃশ্ষপ্রের ছায়ার ন্যায় পতিত হইত, দ্বিতীয় মানসিংহের 
উচ্চারণে রোধ হইত, যেন সেই ছায়। কিঞ্চিৎ দি পাইয়াছে - যেন কি দুর্ঘটনা! স্মরণ 
হইতেছে) তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত বাজার স্মৃতিপটে শক্র মানসংহ হ্থস্পষ্ ্লাড়াইল ; এই 
শেষের মানসিংহ দেখিবামানত্র অসিমোচনপূর্বাক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে 
ছটিল। শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের এই তৃতীয়ব।রে উচ্চারিত মানপিংহের গম্ভীর গঞ্জনে' 
লগ্মুধস্থ কয়েকজন দর্শক বিহ্বল হইয়! চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ভন্মধ্যে 
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একজন মৃচ্ছিত হইয়া গড়েন। 

উক্ত গর্ভাঙ্কেই কন্া-শোকাতুরা বাীকে ভীমসিংহ হলিতেছেন, “্মহিষী যে? দেখ, 
তুমি আমার কৃষ্ণাকে দ্বেখেছ? কৈ?” বিহারীবাবু এই অংশ কীদিতে-কাদিতে 
অভিনয় করিতেন। গিরিশবাবুর অভিনয়ে ক্রন্দন ছিল না কৃষ্ণকুমারী যেন কোথায় 
গিয়াছে _ভীমলিংহ প্রিষ্ন ছুহিতাকে খুঁজিতেছেন। গিরিশবাবুর এই পরিবঞ্তি 
অভিনয় বিহারীবাবুর রোদন অপেক্ষ। দর্শকগণ্ধের হৃদয়ভেদী হইয়াছিল । 

প্রাতঃশ্মরণীয়া রাণী ভবানীর বংশধর জাঁটোষের রাজ! চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, এই 
সময়ে গ্যাসান্তাল থিয়েটারে" আসিতে । তিনি যেরূপ উদারছাদয় ও মহান্থভব _ রা 
'নারটামোদীও ছিলেন। গিরিশ-গুণমুদ্ধ চন্দ্রনাথ হ্বহন্তে আপনার. রাজ-পরি 
গিরিশচন্্রকে ভীমসিংহ সাজাইয়া তাহার তরবারি গিরিশচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিখেন। 

“বিশ্বকোষে" রাজা চষ্জঞাথ কতৃক গিরিশবাবুকে সাজাইয়! দিবার উল্লেখ তো 
নাইই, পক্ষান্তরে লিথিষ্তী হইয়াছে,_ “গিরিশবাবু প্রথম দিন ভীমসিংহ অভিনয় 
করিয়াই বিনা কারণে দলত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্ধেদ্দুবাবু একাই 
ভীষসিংহ এবং ত্তান্ীর নিজের অংশ ধনদ[ম অভিনয় করেন । এই অভিনয়ে এক 
ব্যক্তি দ্বার যুগপৎ ছুই বিরোধী রস -_ করুণ ও হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়৷ রাজা চন্দ্রনাথ 
মুগ্ধ এবং বিন্মিত হইয়। অর্দেন্দুবাবুকে উপহার দিয়া হিলেন।” নাট্যাচার্ধ্য অমৃতলালবাবু 
বিশ্বকোষে' উহা! পাঠ করিঘা আমাকে বিশেষ করিয়া ইহাই লিখিতে বলেন যে» 
“রাজা চন্দ্রনাথ যদি অর্দেদুবাবুকে উপহার দিয়া থাকেন, তাহা লুকাইয়া দিয়া ছিলেন। 
কারণ সে সময়ে সম্প্রদায় তাহা জানিতে পারিলে সকলেই দল ছাড়িয়। দিতেন, সে 
সময়ে তাহাদের এতটা মনের তেজ ছিল। গিরিশবাবুকে নিজের গাত্র হইতে পোষাক 
খুলিয়৷ পরাইয়া দেওয়ায় সকলেই সম্মান বোধ করিয়াছিল মাত্র; এবং সে পরিচ্ছদ 
থিয়েটারেরই হইয়াছিল। গিরিশবাবু তাহা নিজের বাটীতে লইয়৷ যান নাই। প্রথম 
রাত্রি মাত্র ভীমসিংছের ভূমিকা অভিনয় করিয়া! গিরিশবাবুর চলিয়া যাওয়ার সংবাদও 
অমূলক | মার্চ মাসে থিয়েটার উঠিয়া! যায়, তিনি শেষ পধ্যন্ত ছিলেন ।” 

সান্গাল-ভবনে ২২শে ফেব্রুয়ারী, “কৃষ্ককৃমারা' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়, ৮ই মার্চ 
উক্ত ভবনে 'ন্যাসান্যালে'র শেষ অভিনয় হইয়া বজ্র হইয়া যাঁয়। ইহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে, ক্্কুমারী” নাটকাভিনয়ের পর স্টঠার্সঠাল থিয়েটার" সান্নযাল-ভবনে 
'আর পনের দিন মাত্র ছিল। 'বিশ্বকোষে' তৎপর লিখিত হইয়াছে,-“্বন্ধ হইবার 
কিছু পূর্বে গিরিশবাবু বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণগুলা' নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়! দেন। 
উপন্যাস হইতে নাট্যগঠন এই প্রথম ইহার অভিনয় হইয়াছিল ।” “বিশ্বকোষে'র কথাই 
যদি সত্য হয়, প্রথম দিন ভীম্সিংহ অভিনয় করিয়াই যদি গিরিশবাবু দলত্যাগ করিয়া 
যান, তাহা হইলে. পুনরায় «বিশ্বকোষে'র উত্তি অন্সারেই আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
অবশিষ্ট এ পনের দিনের মধ্যে গিরিশবাবু আবার কবে আসিয়া থিয়েটারে যোগদান 
করিলেন, কবে “কপালকুগুলা' নাটকাকারে গঠিত করিলেন, কবেই বা তাহার 
অভিনয় হইল? 
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“বিশ্বকোষ হইতে আর-একটা মজার সংবাদ উদ্ধত কাক্তিছি। 'বিশ্বকোষে? 
প্রকাশিত হইয়াছে, -"এক যঙ্গদবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে থিয়েটার 
দেখিতে আমেন। তিনি পূর্বে কোন সংবাদ ন। দিয়াই অভিনয়ের প্রাক্কালে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । একেবারে দরজায় গাড়ী আসিয়। লাগিলে সকালে জানিতে পারিলেন, 
পড়লাট লাহে আসিয়াছেন।” “বিশ্বকোষ _“রঙ্গালয় (বঙ্গীয় )”, ১৪৪ পৃষ্টা। 

প্রকৃত ঘটনা এই,- ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৩ গ্) মঙ্গলবারে মহারাজ! যতীন্ত্রমোহন 
ঠাকুর, তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থজ্ককে্কীহাদের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটার অভিনয় 
দেখাইবার জন্য বহুদিন পরে মহাসমাক্কোছে ক্লাজবাটীর পুরাতন রঙ্গমঞ্চ পুনঃসংস্কৃত 
করিয়৷ অভিনয় আয়োজন করেন। বড়লাট বাহাদুর মঙ্গলবারে পাথুরিয়াঘটটার 
বাজবাষ্টীর অভিনয় দেখিতে আলিবেন, এ সংবাদ সহবে রাষ্ট্র হইয়া! পড়ে। লাটদর্শনে 
সেদিন চিৎপুর রোডে বহু লোক-সমাগম হইবে,- নিমন্ছি্ ব্যক্তিগণ রাজবাটীতে গিয়া 
অভিনয় বর্শন করিবে, কিন্তু অভিনয় দর্শনে একান্ত ইচ্ছা স্ধীকিলেও প্রবেশাধিকার ন৷ 
পাইয়া অনিমন্ত্রিতগণকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। সেদিন যদি '্যাসান্তাল 
থিয়েটারে" একটা বিশেষ অভিনয় (5১০015] 721:60:179)০) ধোন্ষণ! করা যায়, তাহ! 
হইলে এই হুজুগে একট! বিক্রয়ের সন্ভাবন! বুঝিয় সম্প্রদায় উক্ত হ্পনবার তারিখে 
'নীলদর্পণে'র অভিনয় বিজ্ঞাপিত করেন। জোড়ার্সাকোস্থ গ্যাসান্তাল 'খিয়েটার' হইতে 
অতি অল্প দুরেই পাথুরিয়াঘাটা! রাজবাটার গলির মোড়। আলোকমালায় সজ্জিত 
'্যাসান্তাল থিয়েটার' দর্শনে ভ্রমবশতঃ বড়লাটের গাড়ী আসিয়া থিয়েটারের সম্মুথে 
দাড়াইয়াছিল। ইহারা সগ্তমসহকারে পাথুরিয়াঘাটার গলি দেখাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
এই ঘটনাটুকু অবলম্বনে, “বিশ্বকোফে'র “বঙ্গালয়”-প্রবন্ধলেখক তাহার অপূর্ব কল্পনায় 
এই আজগুবি ংবাদ বাহির করিয়াছিলেন । 

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় হইবার পূর্বের 'ভারতমাতা' বলিয়৷ একথানি নাটিকা 
'্যাসান্যাল থিয়েটারে” অভিনীত হইয়া দর্শকগণের নিকট অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। 
'ভারতমাতা' সম্বন্ধে নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু মহাশয় বলেন, - “এই সময়ে সহরে 
আর-একটা বিষয়ের অল্নে-অল্লে আদর হচ্ছিল, সেটা ম্বদেশহিতৈষিতা, ম্বাধীনত৷ 
ইত্যাদি। ন্যাসান্াল নবপ্ধোঞ্জককমুর হিন্দমেলা-টেলা উপলক্ষ্যে নবগোপাল্‌ ও মনোমোহন্‌ 
বস্থর ব্তৃতাদিতে এ সক্জন্বনবা্ধ আলোচনা! হ'ত, তথন হেমবাবুর “ভারত-সঙ্গীত” 
নুতন হয়েছে, তখন সত্যেজনাথ ঠাকুরের “মলিন মুখচন্দ্রম! ভারত তেমারি" গানটা 
নৃতন রচিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা 'ন্যাসান্তাল থিয়েটারে" 'ভারতমাতা' ব'লে 
একটা ছোটথাটি দৃশ্তকাব্য দিলেম। এই “ভারতমাতা'র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ত 
হইয়াছিল। লাধারণে বিষয়টা বড় 90):901862 করলে। 'ভারতম্[ত]'র ক'থান! 
প্রচলিত গান ছিল, ষেগুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শ্রেষে আমাদের যেদিন 
“ভারতমাতা'র অভিনয় না হ'ত, সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্ত প্র্যাকার্ডের পরিশেষে 
“ভারত-সঙ্গীত' ব'লে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত। মহেম্ত্রবাবু ভারতমাতা৷ সাজতেন। এত 
হুন্মর অভিনয় করেছিলেন যে, আমর] তাকে মা ব'লে ডাকতেম ।” 
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দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণা*দি অভিনয়ের পর ইয়ুরোগীয় নাটকের আদর্শে গঠিত, 
মাইকেলের কিষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ে 'ন্যাসান্তালে'র বিশেষরূপ গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল । 
বহু সম্থান্ত ব্যক্তি গ্াসান্তাল থিয়েটারে আসিতেন ও সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-পরিচয় 
করিতেন। নাটোরাধিপতি রাজা চন্দ্রনাথ ও স্থবিখ্যাত ধতিহাসিক 91: ভা. ভা. 
[701)061 প্রভৃতি ন্যাসান্তাল' সম্প্রদায়ের বিশেষ শুভাকাজ্ষী ছিলেন। হাণ্টার সাহেব, 
প্রায়ই ইংরাজ দর্শক”ণ সঙ্গে লইয়! থিয়েটার দেখিতে আমনিতেন। 

'্যাদান্যাল থিয়েটারে" প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই নৃতন নাটক অভিনীত হইড। 
নাটকাভিনয়ের পর ক্ষুদ্রক্ষদ্র রঙ্গাভিনয় হইত । যথা _-"[6 চ700115801 (“কু ও 
দর্জি 1,২00] 5০001 2700 165 22071098610”, "255 39905600111 88171, 
“বিল তী বাবু”, 10105110501 01900125215, 26010115  50003010100101 6০০, 
1051:601070010 01 8 01182 0069:9, 40150160110) 01 11012 01 1)0102 
৪০. 'পরীস্থান', 'মুস্তকী সীহেবকা পাকা তামাসা ইত্যাদি । “বিশবকোষে' লিখিত 
হইয়াছে, “তখন সহবে যে সকল প্রাত্যহিক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনয়ের 
বিষয় নির্বাচিত হইত। ইহার জন্য পুর্ব হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইত না। 
অনেক বিষয় লিখিয়া লিপিবদ্ধও করা হইত না। অর্দে্দুবাবু, অমৃতবাবুঃ শিরিশবাবুঃ 
মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি/শ্রধান-প্রধান অভিনেতার1 কোন-একটা বিষয়ে আপন-আপন বক্তব্য 
স্থির করিয়। লইয়! স্টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন।” অভিনেতারা রঙ্গমঞ্জে দাড়াইয়া 
উত্তর-প্রত্যুত্তর নিজ ইচ্ছামত করিতেন। বাহাছুরি এই, পরস্পরের এই উক্তি- 
প্রত্যুন্তিতে গল্পটা ঠিক বজায় থাকিত। 

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রতি সপ্তাহে নৃতন-নৃতন নাটক এবং নৃতন- 
নৃতন বঙ্গ-নাট্যাভিনয় কিরপে হইত? পূর্বের “সধবার একাদশী', “লীলাবতী, এ 
'নীলদর্পণ দীর্ঘকাল ধরিয়া রিহারশ্যাল দেওয়ায় সর্ববাঙ্গনূন্দর অভিনীত হইয়াছিল। 
কিন্ত সান্যাল-ভব্নস্থ "্যাসান্থাল থিয়েটারে” এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়! 
সম্প্রদা এরূপ ঘন-ঘন নৃতন নাটক অভিনয় করিতেন?” ইহার উত্তর আমর! 
গিরিশবাবুর কথাতেই দিব। তিনি অর্দেন্দুজীবনীপ্্র, লিখিয়াছেন, “এনসপ বি্ময় 
জন্সিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না যে "নাস্তা খিট্টার' হইতে প্রম্টার নামে 
একজন নেপখ্যে অভিনয়কা রী হৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্টাবৈপ্নাধলেই 'ন্যাসান্তাল থিয়েটারে? 
নৃতন-নৃতন নাটক বুধবারে ও শনিবারে অভিনীত হইত। ইহাতে বঙ্গালয়ের যে ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে ।” 

নগেনবাবুঃ অমৃতবাবু, মহেন্ত্রবাবু, মতিলালবাবু প্রভৃতি স্বপ্রপিদ্ধ অভিনেতাগণ 
তাহাদের স্থযোগমত প্রম্টারের কাধ্য কবিতেন। তন্মধ্যে কিরণবাবুই সর্বোৎকৃষ্ট 
প্রম্টার ছিলেন। 
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সম্প্রদায় মধ্যে আত্মকলহ 


প্রত্যেক সপ্তাহে নৃতন নাটকের অভিনয়ে '্যাসান্াল থিঘ্েটারে'র আয় বেশ হইত। 
প্রথম-প্রথম যেরূপ অবিক বিক্রয় হইয়াছিল, ক্রমে তাহা! কিছু-কিহ্‌ করিয়া কমিতে থাকে 
বটে, কিন্ত 'রুষ্ণকুমারী' অভিনয়ে আবার বিক্রয় বাড়িয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতি 
সু্ধাহে শনি ও বুধবারে অভিনয় হইত। রাত্রি ৯টা হইতে আরম্ত করিয়া ১২টা পর্যন্ত 
অভিনয় চলিত। এত অল্লস্পময়ের মধ্যে অভিনয় শেষ হইয়া যাওয়ায় প্রথমে দুরাগত 
দর্শকগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। ক্রমে তাহাদের অগ্যাস হইয়। গিয়াছিল এবং তাহার] 
বুঝিয়াছিলেন, খিয়েটারের অভিনয় তিন ঘণ্টার বেশি হয় না। 
সান্্যাল-ভবনে টিকিট বিক্রুর করিয়া অভিনয়ের পূর্বে থিয়েটারের খরচ চালাইবার 
জন্য অভিনেতাগণকে চাদ! তুলিতে হইত। চাদা সবসময়ে আদায় হইত না, এ নিমিত্ত 
অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিশেষ বান্ত হইয়! পড়িতেস্টইিত। এক্ষণে টিকিট বিক্রু 
করিয়া অভিনয় করায় এবং তাহাতে বেশ অর্থসমাগম হওয়ায়, থিয়েটারের খরচ 
চালাইবার জন্য আর কোন চিন্তা ছিল না। নিাবনার থিয়েটার চলিয়া বাইতেছে, 
ইহাতেই তাহাদের আনন্দ ছিল। অধিক বিক্রয় দেখিয়া অর্থগ্রহণের নিমিত্ত কেহ 
ব্যস্ত ছিলেন না। কর্তৃপক্ষীয়েরোাও নান! খরচ দেখাইয়া “কিছু আয় হইতেছে না” 
বলিতেন। অভিনেতাগণ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেহ কোনরপীপী্দাপত্তি করিতেন 
না । নাট্যামোদেই তীহার। বিভোর হইয়! থাকিতেন, তবে উপস্থিত আমোদ-আহলান, 
পান-ভোজনাদির জন্য হঠাৎ কিছু প্রয়োজন হইলে, ছুই চারি টাকা গ্রহণ করিতেন মাত্র। 
নাটযাঁচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ প্রভৃতি দুই-একজন থিয়েটার হইতে এক কর্পনীকও 
'গ্ুহণ করিতেন না। বর্তমান রঙ্গালয়ে অভিনেতারা কোনরূপ দোষ করিলে কতৃপক্ষীঘনেরা 
জরিমান। (29) করিয়া তাহার দণ্ড দিয়া থাকেন। তখনকার দণ্ড ছিল পার্ট না 
দেওয়া; ইহার অধিক গুরুতর দণ্ড তাহাদের আর কিছু ছিল না। নৃতন নাটকে ছুই 
“তনটার অধিক প্রধান ভূমিকা থাকিত না, কিন্তু সে সময় শক্তিমান অভিনেতা অনেক 
ছিল, কর্তৃপক্ষীয়দের পক্ষপাতিতায় সবসময়ে যোগ্য লোকে 9০:0 পাইতেন না । ফলতঃ 
কর্তৃপক্ষীয়গণের সমদৃষটির অভুষ্ার্টিএখমে অভিনেতাগণের ইদয়ে অভিমান, অভিমান 
হইতে মনোমালিন্য, ম এ ্ ঘরোয়া বিবাদের উৎপত্তি হইল। ত্রষধে তাহার! 
বুঝিতে পারিলেন, ছুই চারিজন অভিনেতা রীতিমতই টাক] লইয়া থাকেন, এবং 
কর্তৃপক্ষীয়গণ যে সমন্ত টাকা থিয়েটার পরিচালনে খরচ হইয়া যাইতেছে বলিয়া কৈকিযং 
দিতেন, তাহাও সত্য নহে। দল ভাঙ্গিবার এইখানেই স্থত্রপাত হইল। ধর্ধদাসবাবুর 
কথ! বোধহয় পাঠকগণের প্মরণ আছে “সম্প্রদায়কে দমনে রাখিতে একমাত্র গিরিশ- 
বারুই পারিতেন।” গ্িরিশচন্ত্রকে থিমেটারে লইয়৷ আসিবার ইহাও অন্যতম কারণ। 
ইনি ন্যাসান্যালে' যোগদান করিলে ইহাকে থিয়েটারের পরিচালন-গড গ্রহণ করিতে 
'অন্থরোধ করা হয়। কিন্ধ তিনি সম্প্রদায়ের আত্ান্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাহাতে ' 
এঅন্বীকৃত-হন। পরে তাহাকে, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-মম্পাদক শিশিরবারু এবং নগেন্র- 
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বাবুর জো্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রবাবুকে থিয়েটার পরিচালনের নিমিত্ত ডাইরেক্টার নির্বাচিত 
করা হইল; ইহাদের তিনজনের নামাঙ্কিত মোহরঘুক্ত হইয়া! টিকিট বিক্রয় হইতে 
আরম্ভ হইল। কিন্ত তথাপি ভিতরের গোল মিটিল ন।। শ্রীযুক্ত কিবণচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকায় তাহার সংগৃহীত “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাষ* প্রবন্ধে 
এই সময়ের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্দদাসবাবুর লিখিত “নোট' 
হইতে তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহ! হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিলাম :_ 

“কিন্ত এরপ স্থপ্রণালীমত সম্প্রদায়ের কার্যাদি চলিলেও নানা গোলযোগ উঠ্গিতে 
লাগিল। এক দিবস দেবেন্দ্রবাবু ধর্্মদাসবাবুকে বলিলেন,_ 'তুমি, নগেন্দ, অর্থেম্ু।ও 
অমৃত যথেষ্ট পরিশ্রম কর, তোমরা চারিজনে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, হও ও 
অন্তান্ত সকলে তোমাদের শু্নভোগী হউক।' এ প্রস্তাবে ধর্ম্দাসবাবু অসন্মততি 
প্রকাশ করিয়। বলিলেন, স্্রবল আমরাই কেন, অনেকেই এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্তা 
পরিশ্রম করেন।” আমরাস্টারিজনে শ্বত্বাধিকারী হইলে, তীহাঁদিগের প্রতি অবিচার 
করা হয়। আরও বোধহয় ইহাতে যথেষ্ট মনোবিবাদের কারণ হইয়া উঠিবে ।” ধর্শদাস- 
বাবুর অনুমান সত্যে পরিণত হইল। ডাইরেক্টার দেবেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব ভিতরে-ভিতরে 
কাধ্য করিয়! মনোমালিন্য ফুটাইয়! তুলিয়া দল মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইল। “অর্থমনর্থম* এই 
খধিবাকোর সার্থকতা সম্পাদিত হইল। হায় রজতখণ্ড! তোমার মাহাত্ম্য চিরদিনই' 
সমান ! এদিকে ১২৭৯ সালের চৈত্রের প্রারস্তেই 'কালবৈশাখী'র জল-ঝড়ের উৎপাত 
দেখা দিতে লাগিল। সেই চটাতিপতল'স্থ মঞ্চে সম্প্রদায়ের অভিনয়াদি চালান অসস্তব 
বোধ হইল। সম্প্রদায় তখন গৃহে-বাহিরে নানারূপে বিপধ্যন্ত হইয়া তখনকাব মৃত 
“কাজের খতম' করিতে বাধ্য হইলেন ।” ননাট্যমন্দির" ৩য় বর্ষ, পৌষ ১৩১৯১ ৩২০ পৃষ্ঠা । 

সে বংসর ফাল্গুন মাসের শেষ হইতেই অপরাহ্ছে ঝড়বৃষটি হইতে আর্ত হয়। 
সান্্যাল-ভবনের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটান ছিল, তাহাতে বঝড়বৃষ্টির বেগ রক্ষিত 
হইল না। দর্শকগণ উঠিয়! পড়ে, ষ্রেজ ভিজিয়! যায়। এদিকে সম্প্রদায়ের ভিতরে 
আত্মকলহ আর. বাহিরে প্ররুতির এই অত্যাচার ৷ সম্প্রদায় থিয়েটার বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইলেন।. ১৮৭৩ খরষ্টাব্বের ৮ই মার্চ (সন ঞ&িট৪, ২৬শে ফাল্তন) শনিবার 

ন্যাসান্তাল থিয়েটারে? "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে. 'যেযু্রর্দ তেমনি ফল" এবং 
“বিলাতিবাবু' প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষু্ বঙ্গনাট্য শেষ অষট হ্য়। 

অভিনয় সমাগ্র হইলে, যবনিক1 পতনের পূর্বে ন্যামান্তাল থিয়েটারে'র বিদায়গ্রহণ 

উপলক্ষ্যে অর্ধেদ্দুবাবু একটা বক্তৃতা করিলেন। সর্বশেষে গিরিশবাবুধিরচিত একটা 


* নাটযচারধ্য প্রযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ বলেন, সে যময় স্বত্বাধিকারী বলিয়া কোন কথাই ছিলনা. 
প্রধান পরিচাঁলক,মাত্র বলা যাইতে পারিত। 

1 ন্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেত! মহেম্ত্রলাল বন্ধ, অম্ৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মর্ডিলাল নুয়, 
অবিদাশচন্ত্র কর গ্রভৃতি। 


৮ 


বিদায়-সঙ্গীত গীত হয়। গ্ঠাসান্তাল থিছ্ল্টোরে'র উক্তিতে গিক্লিশচন্দ্র গানটা বাঁধিয়া? 
দিয়াছিলেন। 
গীত 
“কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়। 
সাধি ওহে স্থুধীব্রজ, তুলো না আমায় ॥ 
এসুভা রূলিক মিলিত, হেরিয়ে অধীনি-চিত, 
'আধ পুলকিত, আধ হুতাশে শুকায় ॥ 
অন্তগামী দিশ্নমণি, যেমতি হেরি নলিনী 
আধ ধনী বিমলিনী, আধ হাসি চায় ॥ 
মম গ্রতি খতুপতি, হয়েছে নিদয় অতি, 
হাসাইছে বস্থমতী, আমারে কানা 
নিশ্মাইয়। নাট্যালয়, আরম্তিব অভিনষ্জ 
পুনঃ যেন দেখা হয়, এ মিনতি পায় | 
এই অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যকলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনে '্তাসান্তাল থিয়েটার” 
নাট্যামোদিগণের এরূপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল যে উক্ত সকরুণ গীতখানি সমাগ্ির 
সহিত ধীরে-ধীরে যখন যবনিক1 পতিত হইল অনেক দর্শকই অশ্র সংবরণ করিতে 
পারেন নাই। সম্াদয় নাট্যান্ুরাগিগণ পরম ব্যথিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । 
'ন্যাসান্তাল থিয়েটার" স্থাপিত হইবার পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বহু সখের 
(2108.00£ ) থিয়েটারে বু নাটকাদির অভিনয় হয়। যে সকল থিয়েটারের 
অভিনেতার! পাধারণতঃ ভালরূপ আবৃত্তি করিতে পারিতেন, তাহারাই উৎকৃষ্ট 
অভিনেত| বলিয়। সকলের লিকট সমাদৃত হইতেন। কিন্তু ন্যাসান্তাল খিয়েটারে'র 
অভিনেতাগণ যে রসের ভূমিকা! গ্রহণ করিতেন, তাহারা কেবলমাত্র আবৃত্তির দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া, ব্বভাবসঙ্গত সেই রস ফুট|ইবার চেষ্ট। করিতেন; প্রত্যেক চরিত্রাভিনয়ে 
'“কটী ছবি দেখাইবার তাহাদের যত্ত ছিল। প্রবীন নাট্যাচারধ্য অম্ৃতলালবাবু 
বলেন, -'পূর্বববর্ভাঁ থিয়েটারের প্রধান অভিনেতারা ভাব ও ভঙ্কীসহ রসাভিনয় করিতেন 
বটে, কিন্তু অনেক সময়েই সাহা ঞ্ন্নকরণ বোধ হইত, ভিতর হইতে যেন বলিতেন না। 
কিন্তু গিরিশবাবু ও অগ্েচুবাবু যাইব-ব্লুলিতেন, তাহা! যেন ভিতর হইতে বাহির হইত ॥ 
তাহার। 156] করিয়! 2০018 ককাকতেন এবং সেইরূপ শিখাইতেন |” | 
বঙ্গ-নাটযশালার সৌভাগ্যবশত:ই যেন সে নময়ে কতকগুলি শক্তিশালী যুব! একত্র 
হইয়/ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও অদ্ধেম্ুশেখরের ন্তায় শিক্ষক এবং মহেনুলাল, নগেন্দ্রনাথ, 
অম্বতলাল, বেলবাবু; মতিলাল ন্থরের ন্যায় অভিনেতাই বা আর কয়জন জন্মিয়াছেন? 
নাট্াচার্ধ্য অমৃতলালবাবু বলেন, “১২৭৯ সাল বঙ্গসাহিত্যসেবীর বিশেষ ল্মরণীয় 
বঘলর। মেই বংবেই ধর্মাচার্য) কেশবচন্দ্র সেন-সম্পাদিত “হুলভ সমাচার", 
মাহিত্যাচার্ধ্য বক্ষিমচন্ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন এবং ন্যাসান্তাল থিয়েটারের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল । 


৮৭ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছোদ 


ন্যাসান্তাল থিয়েটার নান। স্থানে 


সান্ন্যাল-ভবনে শেষ অভিনয় করিয়া 'ন্যাসান্তাল' সম্প্রদায় আত্মকলহের ফলে দুই দন 
বিভক্ত হইল। প্রথম দলে নগেন্রাবুঃ অর্দেুবাবু, অমৃতবাবু; কিরণবাবু, বেলবাবু, 
ক্ষেত্রবাবু, ভোলানাখ বস্থ, বিহারীলাল বন্ধ (জ্যাঠা ) প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দলে ধর্মদাস- 
বাবু, মহেন্দ্রলাল [বস্থ], মতিলাল স্থর, অবিনাশচন্ত্র কর, গোপালচন্দ্র দ|স, শিবচন্ত 
ট্রাচার্ষ, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, রাজেনদ্রলাল পাল (ইহার বাটীতে প্রথম 'লীলাবতী, 
অভিনয় হয়) প্রভৃতি যোগ দিলেন। নগেন্্রবাবু সান্নাল-বাটা হইতে পোষাক-পরিচ্ছদ ও 
হারমোনিয়াম নিজ বাটাতে আনিয়া রাখিলেন। ধর্শদাসবাবুর তত্বাবধানে ঠ্রেজ ছিল, 
তিনি তাহা খুলিয়া শোভাবাজারে স্তার রাধাকান্তদেব বাহাছুরের নাটমন্দিরে আনয়ন- 
পূর্বক তথায় ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । নগেন্্রবাবৃর 
দল কালীপ্রসন্ন সিংহের ১৪৭ নং বারাণমী ঘোষ ই্্ীটস্থ বাটার হলঘরে স্টেজ বাঁধিয়া 
অভিনয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন । এই সময়ে ধশ্মদাসবাবুদের দলের এমন একটা 
স্থযোগ ঘটিল, যাহাতে মাধ|রণের দৃষ্টি তাহাদের উপরই প্রথম আক্ুষ্ট হইল। 

পাথুরিয়াঘাটায় গঙ্গার ধারে দেশীয়গণের চিকিৎসার নিমিত্ত যে মেয়ো-হস্পিটল 
আছে, এই চিকিংসালয় নিশ্মাণের নিমিত্ত তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থৰক ওর] 
ফেব্রুয়ারী, ইহার প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করেন। বড় রকমের বাড়ী নির্মাণের 
নিমিত্ত রাজা, মহারাজা, জমীদার ও সন্ত্রান্ত ধনাঢাগৃণের নিকট হইতে টাদা মংগ্রহ 
হইতে থাকে। 'ডাক্তার ম্যাক্নামারা নামক জনৈর্ী লর্বস্থৃতিষ্ঠ চক্ষ্-চিকিৎসকও মে 
সময়ে উত্ত শুভানুষ্ঠানে বিশেষ উদ্ভোগী হইয়। চাঁদা গ্রহ করিছিলেন। তোষাখানার 
দেওয়ান স্ুপ্রমিদ্ধ গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় ম্যাক্নাধীট্ৰী সাহেবকে .বিশেষ সাহায্য 
করেন। রাজেন্ত্রলাল পাল ও ধশ্মনাস সুর উভয়ে তাহার্দের ডাইরেক্টর গিরিশচন্ত্ের 
সহিত পরামর্শ করিয়! উক্ত দেওয়ান মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আননের 
সহিত ম্যাক্নামারা সাহেবের সহিত ইহাদের পরিচয় করিয়া দেন। পরম্পরের 
কথাবার্তায় এইরূপ স্থির হইল, ম্যাক্নামারা লাহেব টাউন হুল ভাড়া লইয়া! তথায় 
তাহাদের অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং ইহারাও সে রাত্রির 
বিক্রয়ন্ধ মস্ত অর্থ উক্ত হস্পিটাল নির্মাণের সাহাধ্যার্থে সাহেরকে প্রদান করিবেন। 
অবিলম্বে 'নীলদর্পণ-অভিনয়োপযোগী কয়েকজন লোক বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া ভাঙ্গ! 


৮৮ 


ঘল সুগঠিত কর! হইল। গিরিশচন্ত্রের শিক্ষাদানে এক সপ্তাহের মধ্যে "দায় 
অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। বলা বাহুলা, সম্্রদায়স্থ অনেকেই থা _ মতিলাল 
স্থর, অবিনাশচন্ত্র কর, মহেন্ত্রলাল বন্থ প্রভৃতি 'নীলদর্পণে"র প্রথমাভিনয় রজনী হইতে 
তাহাদের মৌলিক (01891) ভূমিকাভিনয় করিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে 
প্রথম যে সময়ে 'নীলদর্পণে'র রিহারশ্তাল বলে, সেই সময়েই গিরিশচন্দ্রের উভ সাহেবের 
দুমিকা ছিল, সুতরাং ইহাও তাহার পক্ষে নৃতন ছিল না । কেবল সৈরিন্ধীর ভূমিক। 
( যাহা নাট্যাচাধ্য অমৃতলাল বন্থ মহাশয় অভিনয় করিতেন ), রাধামাধববাবুর ভ্রাতা 
রাধাগোবিন্দ কর (পরে স্থ্প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. জি. কর) গ্রহণ করিয়াছিলেন । ২৯শে 
মার্চ, শনিবার তারিখে মহাসমারোহে নানাবিধ আলোক ও পুষ্পমালায় সঙ্জিত 
টাউন হলে 'নীলদর্পণের অভিনয় হয়। 

থিয়েটারে সাহায্য রজনীর (80079561161) ) এই প্রথম হৃত্রপাত । টাউন হলের 
্যায় বৃহৎ হলে দেশীয়গণ কর্তৃক নাট্যাভিনয় এই প্রথম । দর্শক সমাগমে টাউন হলের ন্যায় 
স্ববৃহৎ হলে তিল স্থান ছিল না। গিরিশচন্দ্র অছ্ধ প্রথম উড সাহেবের ভূমিক] লইয়া 
রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, হ্যাগুবিল এবং সম্প্রদায়ের মুখে-মুখে এ সংবাদ বহুবিস্তৃত হইয় 
পড়ায় নাট্যামোদিগণেরও যথেষ্ট সধাগম হইয়াছিল। সেদিনের অভিনয় বড়ই মশ্বম্পর্শা 
হইরাছিল। দর্শকগণের কখনও ক্রোধব্যথক চীৎকার, কখনও-ব! উল্লাসজনক করতালি- 
ধ্বনিতে টাউন হল ক্ষণে-ক্ষণে মুখরিত হইয়া! উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের উড সাহেবের 
ভূমিকাভিনয়ে চরিত্রোপযোগী হাৰভাব, আদব-কায়দা এবং প্রবেশ-প্রস্থানে _ একূপ 
একটী জীবন্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে কাহারও-কাহারও সূন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি-বা 
ম্যাকনামারা সাহেবের চেষ্টায় কোনও বাঙ্গালা-জ।ন। সাহেব আজিকার অভিনয়ে 
ঘোগদান করিয়াছে । অবিনাশচন্দ্র কর রোগ সাহেবের এবং মতিলাল স্থর তোরাপের 
ভূমিকাভিনয়ে পূর্ব হইতেই অদ্ভূত কৃতিত্ব প্রদশন করিয়া আমিয়াছেন, _ অগ্যকার 
অভিনয়ে আরও-একটু নৃতনত্ব হইয়াছিল। যে দৃশ্টে অত্যাচার-গীড়িত্ব তোরাপ 
আত্মহারা হইয়৷ রোগ সাহেরকে আক্রমণ করেঃ.সে দৃশ্থে অবিনাশবাবু ও মতিলালবাবু 
উভয়েই এরূপ অভাবনীয় অক্তিস্্র্যাছিজেন যে দর্শকগণ অভিনয়ের কথ! ভুলিয়া গিয়া 
ঘেন সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিরতছেন বোধে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমনকি 
একজন দর্শক* আত্মহারা ই রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া তোরাপের সহিত যোগদান 
করিয়া রোগ সাহেবকে প্রহার করিতে-করিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
রাধাগোবিন্ববাবু সৈরিন্ধীর ভূমিকাভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ৩১শে 
মার্চ তারিখের 'ইংলিসম্যানে অভিনয়ের সমালোচনা বাহির হয়: "112 ৪05০ 
0211010081566 80 226 700ত, [3911.- 01 92001985 012100 006 70061000215 
পতি 0১৩ ০০1৫০ 299051005905 0200হ7050 ট 006 0 [79]1 076 
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, সেদিন এগারশত টাকাক্ষ.টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। চারিশত টাকা খরচ (বাদে 
ম্যাকনামার] সাহেব সাতশত টাক! প্রাপ্ত হন। 

“৪65০ 79551651-এর সাহায্য-রজনীতে অসম্ভব বিক্রয় বেখিয়া [00127 
[৫60 $১530০12007৮এর সভ্যগণ তাহার্দের 0179116910]16 9206101-এব 
সাহায্যার্থে সম্প্রদায়কে বিশেষ অন্থরোধ করেন। নবোৎসাহে সম্প্রদাষ পর সঞ্থাহেই 
পুনরায় টাউন হল ভাড়া লইয়া "সববার একাদশী” এবং 'ভারতমাতা" অভিনয় করেন। 

নগেন্দ্রবাবুঃ অর্ধে্ুবাবু গ্রভৃতি ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ টাউন হলে এ কিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, 
তাহারাও লিওসে স্রীটে প্পপের! হাউস' ভাড়া লইয়! নিজ সম্প্রদায়ের “হিন্দু ন্যাসান্যাল 
থিয়েটার নামকরণপূর্বক মাইকেলের "শস্িষ্ঠা' নাটক ও অন্যান্ত রঙ্গাভিনয় এবং 
অখিলবাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন ঘোষণা! করেন। 

ন্যাসান্যাল' ও “হিন্দু ন্তাসান্যাল থিয়েটার" একই দ্রিনে অভিনয় ঘোষণ!1 করায় পূর্ব 
সপ্তাহের ন্যায় "্য]সান্ত]ল থিয়েটারে' বিক্রয় হয় নাই, তথাপি গিরিশচন্দ্রের নিমটাদ 
ভূমিক1 অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত বহুদর্শকের সমাগম হওয়ায় মোট আটশত টাঁক' 
বিক্রয় হইয়াছিল । প্রত্যেক অভিনেতাই স্ুখ্যাত্তির সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন । 
নাট্যাচার্ধ্য 'অমৃতলালবাবু বলেন, "রাজা চন্দ্রনাথ বাহাছুরের ইচ্ছায় আমর। “শব্মি্টা' 
নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়ার “হিন্দু 
স্তাসান্তালে' আমাদের অভিনয়ও মনোনীত হয় শাই বং বিক্রয়ও স্ববিধাজনক হয় নাই 1” 

যাহাই হউক ্যাসান্তাল সম্প্রদায় টাউন হক ছুই রাত্রি অভিনয় করিয়া! পুনর। 
রাধাকাস্ত,দেবের নাটমন্দিরে রঙ্গমঞ্চ বাধিতে আর্ত করিল। 'কৃষ্কুমারী' নাটৰ 
সর্ব প্রথমে.শোভাবাজার রাজবাটাতে অভিনয় হঈজগক্ঠীলি-ভবনে ইহার পুনর ভিনয়- 
ৃত্ান্ত পাঠকষগণ জ্ঞাত আছেন। শোভাবাজার বান্ীটার কুমারগণের বিশেষ আগ্রহে 
আবার “প্রক্চকুমারী' নাটক লইয়! "্াসান্তাল থিয়টার' এখানকার প্রথম অভিনয় 
ঘোষণা! করিলেন ।. অভিনয় সর্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর দ্বিতীয়বার 
ভীমসিংহেক্র তুমিকাভিনয় দর্শনে এবং তাহার নাট্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইয়া 
সকলেই মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। রাণী অহল্যাবাঈয়ের ভূমিকাভিনয়ে মহেন্্লাল বন্ধ, 
যথেষ্ট গুণঞনা! দেখাইয়াছিলেন। গিরিশবাব্‌ "মহেন্দ্রলাল বস্থ” প্রবন্ধে 'লিখিয়াছেন, 
“শোভাবাজার রাজবাটাতে প্রথমে কুমার অমরেন্্রু্ণ দেব বাহাদুর, “কফকুমারী'র 
ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি মহেন্দ্রবাবুর অতি হুন্দর অভিনয় দর্শনে ঈর্ধা ভুলিয়া 


হও 





তাহার ভূয়পী গ্রশংস৷ করেন ।” 

ন্যাসান্টাল থিয়েটার নাটমম্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া “হিন্দু স্তাসান্তাল' 
সম্প্রদায় ঢাকায় অভিনয়ার্থে গমন করিলেন? :ঢাঁফীয় গিয়া ইহাদের বেশ স্বিধা 
হইয়াছিল। পূর্ব্ববঞ্ঈ, রঙ্গভূমি' নামে ঢাকায় শ্রী থিয়েটার ছিল) নাটাকার 
দানবন্ধুবাবুর উদ্যোগে তঙ্গায় একটা রক্ষমঞ্চ নির্নিতঈইয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' নাটক 
অভিনীত হয়। “নীলদর্পণ' নাটক. যখন তিনি প্রণয়ন ফন্েন, গভর্ণমেস্টের চাকুরীতে 
দে সময় তিনি ঢাকাতেই থাকিতেন। ঢাকাবাসী যুবকগণ মাঝে-মাঝে সেই রঙ্গমঞ্চ 
অভিনয় করিতেন । “হিন্দু ্যাসান্যাল থিয়েটার" স্পরদায় চক্ষায় গিয়া! তথাকার স্প্রস্ত্ 
মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের সহায়তায় সেই রঙ্গমঞ্চ সংগ্রী করেন, এবং আবশ্তকমত 
5:88৫টা সংস্কৃত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। 

কলিকাতায় “কষ্চকুমারী' নাটকাভিনযের পর '্যাসান্যান থিয়েটারে? '্পালকুণ্লা' 
অভিনীত হয়। অভিনয়রাত্রে কোন কারণে “কপালকুগ্ঞা'র খাতাখানি হারাইয়। 
যায়। এদিকে অভিনয় দর্শন শত-শত দর্শক আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে। 
সম্প্রদাষের মধ্যে হুলস্থল পড়িয়! গেল, না জানি আজ কি একটা কেলেম্কারী হইবে। 
শত্রু হাসিবে, শ্যাসান্তালে'র স্থনাম আজই ডুবিয়া যাইবের্সী' দর্শকগণ এখনই টহ-হে 
করিয়। টিটকারী দিতে থাকিবে। 

মহেম্্রলাল বন্থ্‌, ধর্মদাসবাবূ এবং মতিলাল স্থর প্রভৃতি প্রধান-প্রধান অঙিনেতারা 
আমিযা তাহাদের সম্প্রদায়ের ডাইরেক্টর গিরিশবাবুকে বলিলেন, “মহাশয়, যাহ! হউক 
একটা উপায় করুন|” গিরিশবাবু ইতিমধ্যেই রাজবাটার লাইত্রেরী হইতে বদ্ছিমচন্দ্রের 
“কপালকুগুলা' পুস্তক সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। এমন সময় পুস্তক আসিয়া 
পৌছিল। পুস্তক পাইবামাত্র গিরিশবাবু হর্যোৎফুল্প হইয়া বলিয়। উঠিলেন, “কোনও 
ভয় নাই, আমি 7:0000£ করিয়া যাইতেছি, তোমরা! রঙ্গমঞ্জে বাহির হও ।” তাহাই 
হইল, নিব্বিস্ে “কপালকুণ্ডলা” অভিনীত হুইল, দর্শকগণ ভিতরের বিভ্রাট কিছুই উপলব্কি 
করিতে পারিল না । একমাত্র উপন্তাষ ও প্রোগ্র্যাম অবলম্বনে সগ্-সগ্ নাটনকর দৃষ্ 
ও চরিত্রাবলীর সর্ধ্বদিকে সামুগরন্ত রশধ'কবিয়! 9:010 করিয়া যাওয়া সাধারণ শক্তির 
কাধ্য নহে, তাহা একমাত্রগিঁরিশবা তেই মন্তব ছিল 

ঢাকায় “হিন্দু ন্যাসান্টাঈ্ষিযট]রেস্ অভিনয় খুব জমিয়াছিল। তথায় সশ্প্রদায়ের 
বিশেষ স্থযশ এবং অর্থ লাভেন ঈং.দ কলিকাতায় আসিয়া! পৌছিলে, "ন্াসান্তাল 
থিয়েটার, সপ্প্রদায় চঞ্চল হইয়! উঠিলেন। বাজেন্দ্রলালবাবু, ধরশদাসবাবু প্রভৃতি ঈন্জাদায়স্থ 
মকলেই ঢাক! যাইতে মনস্থ করিলেন। শোভাবাজার রাজবাটার নাট্যমনিরে ১*ই 
মে, শনিবার, 'কপালকুগুল? ও 'ভারত-সঙ্গীত; শেষ অভিনয় করিয়া গিব্রিশবাঁবু ব্যতীত 
থিয়েটারের আর সকলেই ঢাকা যাত্রা করিলেন। গিরিশবাবু মে লময়ে জন আাট- 
কিজ্জন অফিসের বুককিপার ছিলেন। অর্ধেন্দুজীবনীতে তিনি লিঙ্গিয়াছেন,- 
*একদজে..অর্ধেন্দু আর একদলে আমার থাকা না থাকা লমান, কারণ নানা স্বানে 
নর আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা! ছিল না। ৬রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় 


৯১ 


দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্্নাস স্থর সেই দলে ছিলেন ।* 

যাহাই ছউক কলিকাতা হইতে প্ল্যাকার্ড ও হ্যাগুবিল ছাপাইয়া লইয়া ষহালমারোছে ' 
ও বিপুল উদ্যমে '্যাসান্যাল থিয়েটার" ঢাকায় গিয়া প্রথমেই সহরময় বিজ্ঞাপন প্রচারিত 
করিলেন,-_[06 £০00106 1800091 70012206 21:01559” অর্থাৎ কলিকাতা 
হইতে প্রথমে যে থিয়েটার ঢাকায় আ.সিয়া অভিনয় করিতেছে, সে থিয়েটার স্থবিখ্যাত 
ন্যাসান্তাল থিয়েটার" নহে, - প্রকৃত “ন্তাসান্তাল থিয়েটার" এইবার অ।সিল। যত শীত 
সম্ভব, ্টেজ বাধিয়া ও থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া ন্যাসান্তাল' 
সম্প্রদায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন । 

প্রথম ছুই-এক রাত্রি যথেষ্ট বিক্রয় হইলেও ক্রমশঃ "্যাসান্তালে'র বিক্রয় হাস পাইতে 
লাগিল। “হিন্দ স্যাসান্তাল' সম্প্রদায় পূর্ব হইতে আসিয়াই 'নীলদর্প্ণ, 'ধবার একাদৰ, 
'কৃষ্ণকুমারী', 'নবীন তপস্থিনী' প্রভৃতি উংকৃষ্ট নাটক ও প্রহসনাদ্ি অভিনরে বিশেষবূপ 
প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যাসান্যাল থিধেটার' আসিয়া ইহার উপর আর 
কিছু একটা নৃতনত্ব দেখাইতে পারিলেন না। গিরিশবাবু অসিলে হয়তে৷ তিনি অভিনয় 
চাতুধ্যে পুরাতন নাটকেও নব সৌন্দযা ফুটাইয়া দর্শক আকর্ষণ করিতে পারিতেন কিনব 
এই সঙ্কটাবস্থায় নূতন কোনও একট। উপায় উদ্ভাবন করিতেন। ফলত; প্রতিভাশাপী 
পরিচালক অভাবে দিন-দিন ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে হিন্দু 
ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায়ের নিকট স্টেজ বাধ! রাখিয়া তথাকার খণ পরিশোধপূর্ব্বক 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। “হিন্দু স্যাসান্যাল থিয়েটার' সন্প্রদায়ও ক্রমশঃ আর কম 
হইতে থাকায় অল্পদিন পরেই ঢাকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। 

কলিকাতায় আসিয়! উভয় সম্প্রদাযই কিছুদিন নীরব থাকেন । এই সময়ে দ্ঘাপতি- 
যার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে তদীয় পিভদেব প্রমথনাথ রায় 
বাহাদুর কলিকাতা হইতে ন্যাসান্যাল থিয়েটারকে অভিনয়ার্থে নিযুক্ত করিব।র জন্ 
তিনি তাহার কলিকাতাস্থ আমমোক্তার ঈশ্বরচন্দ্র বন্থু মহাশয়কে অনুজ্ঞ। পাঠান। 
ঈশ্বরবাবু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন, সান্যাল-ভবনস্থ 'ম্যাসাগ্ঠাল থিয়েটার” এক্ষণে দুইটা 
দলে বিভক্ত হইগ্না গিয়াছে । উপস্থিত তিনি বারনা সম্বন্ধে কোন্‌ দলের সহিত কথাবার্ত। 
কহিবেন- বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন| ভাহারই অঙন্গরোধে ,উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত 
অভিনয়ের ব্যবস্থ। হয়; এই স্থত্রে কার্যত: দুই ঈন্দ.এক হুইঁয়া যায়। পারিশ্রমিক লইয়। 
ট বায়না গ্রহণ করিয়! কাহারও বাটাতে অজি গ্রথম। গিরি শবাবুঃ অমৃতবাবু 

বং নষ্গীন্্রনাথ ও কিরণচন্ত্র ভ্রাতৃদ্ধয় ব্যতীত পকলেই দিঘাপতিয়ায় গিয়াছিলেন। 
০ চারি রাত্রি অভিনয় হয়। দিঘাপতিয়। হইতে ফিরিবার সময় "ন্যাসান্তাল” 
সম্প্রদায় রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করিয়া! কলিকাতায় আজেন। কিছু- 
দিন পরে আর-একবার তাহারা বর্ধমান ও চু চুড়ায় গিয়া কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া 
আসিয়াছিলেন। ইহাই শেষ অভিনয়। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


খ্যাটুকি্গন কোম্পানীর অফিস এবং মিসেস লুইসের সহিত ঘনি্ঠত। 


“্থামান্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইরার বু পূর্ব হইতে কলিকাতায় ইংরাজদের 
দুইটামাত্র সাধারণ থিয়েটার ছিল। প্রথমটী চৌরঙ্গীতে অবস্থিত 'থিয়ে্টার রয়েল' । 
দ্বিতীয়টা লিওসে স্্াটে অবস্থিত “অপেরা হাউস । মিসেম লুইস নামে জনৈক 
আমেরিকা-নিবামী মহিলা বহু পূর্ব হইতে 'থিয়েটার রয়েল' ভাড়া লইয়া অভিনয় 
করিতেছিলেন? তাহার নামানুসারে "লুইস থিয়েটার রয়েল? ("০155 "11680: 
[০591 ) নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। সাধারণে 'লুইস থিয়েটার বলিত। 
নাট্যাচায্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ত্র মহাশয় বলেন,-স্থলতানা নামক জনৈক 
আমেরিকাবাসী বেটি স্বীটের মোড়ে থাকিতেন, তিনি “ময়দান প্যাভেলিয়ান' নায় 
দিয়া এই থিয়েটার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মিসেস লুইস (7175. এ. 8. ভা. 1,০75) 
তাহার নিকট ভাড়। লইয়াছিলেন। রাজপুরুষগণের রঙ্গালয়ে আগমনের জন্য এই 
থিয়েটারেব নাম “থিয়েটার রয়েল, হইয়াছিল। 

গি'রশচন্ত্র মিসেস লুইসের সহিত বহু পূর্ব হইতেই স্থপরিচিত ছিলেন এবং তাহার 
খিয়েটারে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন । কিরূপে এই পরিচয় হইল, এবং এই পরিচয় 
ক্রমে কিরপে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার কথা এইবার বলা প্রয়োজন । 
কারণ এই ঘনিষ্ঠতাই গিরিশচন্দ্রের নাট্য-গ্রতিভা-স্ফুরণে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল। 

পাঠকগণ অবগত আছেন, গিরিশচন্র প্রথমে ত্যাট্কিষ্ান টিলটন কোম্পানী 
অফিসে শিক্ষানবীশরূপে বাহির হন। তখন তাহার বয়স কুড়ি ৰংসর মাত্র। 
তথায় বেতনভোগী হই! পরে ইনি আরজেটি সিলিজি কোম্পানী অফিসের, সহকারী 
বুককিপার হইয়া যান। কিছু পরে আট্কিন্সন সাহেব ত্যাট্কিন্সন টিলটন 
এও কোম্পানী অফিস হইতে বাহির, হইয়া নিজে জন্‌ আ্যাট্কিন্সন এগ একোম্পানী 
নামে একটী হৃতন অফিস খোলেন এবং নবীনবাবুকে তাহার অফিসে রর জন 
অন্থরোধ করেন; কিন্তু তিনি না যাইয়া পুত্র ব্রজবাবু ও জামাতা গিরিশবাবুকে নৃতন 
অফিসে পাঠাইয়া দেন। তথায় ব্রজবাবু বুককিপার এবং গিরিশবাৰু তাহার সহকারী 
নিুক্ত হন (১৮৬৭ শ্রী)। ব্রজবাধু গিরিশবারু অপেক্ষা বয়োজ্যোষ্ঠ ছিলেন, এবং 
তাহার পূর্ব হইতেই অফিসে বাহির হইতেছিলেন। ব্রজবাবুর পর গিরিশবাবু প্রধান 
বুককিপার হছন। এই অফিসে তিনি গ্রায় আট বংসর কার্য করিয়াছিলেন। 
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আ্যাটুকিন্গন সাহেব আমেরিকা-নিবাসী ছিলেন, মিসেস লুইসও তদ্দেশবাসিনী 
ছিলেন । এবং ইহাদের পরম্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মিসেস লুইস গ্রত্যহ্ই 
একবার করিয়! অফিসে আযাট্কিম্সন মাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। উক্ত 
অফিসে টাকাকড়ির “লেন দেন' সম্বন্ধ থাকায় এবং গিরিশবাবু অফিসের হিমাবরক্ষকের 
কার্যে ব্রতী থাকায় তাহার সহিত লুইসের পরিচয় হয়। ক্রমে'উভয়ের মধ্যে এতটা 
ঘনিষ্ঠতা জন্মে যে, লুইসের নিজন্ব হিসাবপত্র সমন্তই গিরিশচন্দ্রেরনিকট থাকিত। 
মিসেস লুইস স্ৃবিখ্যাপ্তী' অভিনেত্রী ছিলেন। বহুসংখ্যক বিলাতী সাহেব ও 
এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য বহুদর্শক সমাগমে তাহার থিয়েটারের আম্ধও যথেষ্ট 
ছিল। অভিনয়-নৈপুণ্য এবং সৌজন্যে তাহার সে সময়ে এরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল যে তৎকালীন সন্ত্রান্ত ইউরোপীয়ানগণের সভাসমিতি হইতে 1০:29] 
ঢ21-তে পর্যন্ত তিনি সাদরে নিমন্ত্রিত। হইতেন। 

লুইস থিয়েটারে, কোন নাটক অভিনীত হইলে সে নাটকের এবং অভিনেত্গণের 
অভিনয়ের দোষপ্রপ স্ঘদ্ধে গিরিশচন্দ্র তাহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতেন। মিসেস 
লুইস সওদাগরি অফিসের জনৈক হিসাবরক্ষক যুবকের মুখে একজন প্রতিভাবান কলা- 
কৌশলীর ন্যায় সমালোচনা শুনিয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন | দিন-দিন তিনি তাহাকে 
এত ন্নেহ করিতে লাগিলেন যে, জ্কিসের ছুটি হইলে, গিরিশচন্দ্রকে তাহার পার্শে 
বসাইয়া ফিটনে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইতেন। প্রতিভাশলিনী প্রেচা অভিনেত্রী 
মিসেস লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয় সমালোচনায় এবং সেই 
সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশসহ লুই খিয়েটারের অভিনয় দর্শনে গিরিশচন্দ্রের নাট্য- 
প্রতিভা ক্রমশ স্ফুরিত হইতে থাকে । সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ - স্বীয় পল্লীতে 
'সধবার একাদশী? নাটকে নিমটাদের ভূমিকাভিনয়ে (১৮৬৯ শ্ী)। 

গিরিশচন্দ্র যে-যে স্থানে কর্ম করিয়াছিলেন, সেই-সেই স্থানেই সাহেবের প্রিমপাত্র 
হইয়াছিলেন। কর্মস্থলে প্রভুর হিতের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এইজন্য 
আ্যাট্কিন্পন সাহেব তাহাকে পুত্রবৎ সহ করিতেন। অফিস প্রসঙ্গে গিরিশচন্্ 
একদিন একটী ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন- “আমি তখন আ্যাট্কিন্সন সাহেবের 
অফিসে কজি কাঁর। ইহাদের নীলের কাজ ছিল। একদিন অফিসের ছাদে নীল 
শুক|ইতে জয়া হয়। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়ব! নীল গুদামে তোলা হয় 
নাই। রাত্রে দেখি, ভয়ানক মেঘ দেখা দিয়াছেশ/কমামৃর তধনই মনে হইল, অফিসের 
ছাদে নীল পড়িয়। আছে, বৃষ্টি হইলে বিস্তর টাক! ক্ষতি ইইবে | ভাড়াতাড়ি একখানি 
গাড়ী ভাড়া'করিয়। অফিসে গেলাম । দারোয়ানদের জাগাইয়া দ্বিগুণ মজুরী দিয় কুলী 
সংগ্রহ করিলাম, পরে নীল গুদামে তুলাইয়া বাড়ী ফিরিয়। আমিলাম। পরদিন 
অফিসে গিয়া শুনিলাম, আমি চলিয়। আসিবার পর আ্যাট্কিন্সন সাহেব নীল রক্ষার 
জন্য ব্যস্ত হইয়।৷ অফিসে গিয়াছিলেন। দারোয়ানের মুখে আমার নীল তোলার কথ 
শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী যান। বড় লাহেবের আদেশমত আমি কুলীদের 
মছুরীর বিল দাখিল করিলাম । অফিসের ছোট লাহেব এবং অংশীদার _ নাম ব]ান্করপ্ট, 
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বড় সঙ্জন ছিলেন না- তিনি বলিলেন, “মর্ু্ী অত্যন্ত অধিক চাক্জ করা হইয়াছে |. 
আযাট্ুকিন্সন সাহেব বলিলেন-“বল কি? একে রাত্রিকাল, অফিস অঞ্চল একক, 

জনশূন্য, অকালে মেঘের আড়ম্বর, এ অবস্থায় লোকসংগ্রহ কঠিন,-দর রুসাকসি 
করিবার তখন অবস্থাই নয়। আমার অনেক কর্মচারী আছে, আমি সে সময়ে 
আসিয়া কাহারও মুখ দেখিতে পাই নাই। এই ত্যক্তি আমাদের বছুৎ লোকসান 
বাচাইয়াছে। ইহাকে পুরস্কৃত কর! কর্তব্য।' আটুকিন্সন সাহেবের মনোগত ভাব 
ছিল, আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু ধুচক্ষণ সাহেব, ছোট সাহেবের 
মনোভাব দর্শনে স্পষ্ট বুঝিলেন, ইহাতে অনেকেই নঈর্ধান্থিত হইবে। তিনি আর কিছু 
ন| বলিয়! লোহার সিন্দুক খুলিয়! দিয়! আমায় বলিলেন, “বাবু, তোমার পুরস্বারস্বরূপ 
হাতে যত ধরে, তিন আচল! টাকা তুলিয়া লও । আমি কমাল পাতিয়! পিন্দুক 
হইতে তিন আচল টাক] তুলিয়া লইলাম। আমার হাতের চেটে। ছুইখানি দেখিতে 
নেহাত ছোটখাটে! নয়। ব্যান্ক্রপ্ট সাহেব নীরবে একবার আমার হাতের আ্বাচলের 
বহর দেখিতে লাগিলেন, আর একবার সিম্দুকের টাকার দিকে চাহিতে লাগিলেন” 

ব্যান্ক্রপ্ট সাহেব, আযাট্কিন্সন সাহেবের অফিসের অংশীদার ছিলেন বটে, কিন্ত 
আযাট্কিন্সন সাহেব যেরূপ তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, কন্মাঁ এবং সহ্বদয় ছিলেন, তিনি একেবারেই 
তাহার বিপরীত ছিলেন । কয়েক বৎসর ক্রুধ্য করিবার পর উভয়ের মধ্যে মত- 
বিরোধ ঘটিল, মনোমালিন্য ক্রমশঃ এতট! বাঁড়িয়! উঠিল যে, আাট্কিন্সন সাহেব 
ছোট সাহুবাক তাই।পু আঁফসের বখর! বিক্রয় করিয়া ব্বদেশে চলিয়। যাঁন। 

এই আাট্কিন্সন সাহেবের অফিসের সহিত গিরিশচন্ত্রের সাহিত্য-জীবনের একটা 
ক্ষ স্থৃতি বিজড়িত আছে । এই অফিসে কাধ্যকালীন তিনি 'ম্যাকবেখ নাটকের 
তজ্জমা করিতেছিলেন। সময় পাইলেই কখনও বাড়ীতে, কখনও-ব1 অফিসে একটু- 
একটু করিয়া অনুবাদ করিতেন। অন্ুব[দ প্রায় শেষ হইলে তিনি খাতাখানি 
আনিয়া অফিসের ডেস্কের ভিতর রাখিয়৷ দিয়াছিলেন, কাধ্যের ফুরসৎ পাইলে 
আবশ্যকমত খাতাখানি সংশোধন করিতেন। 

নিজ ওদ্ধত্যবশত; ব্যান্ক্প্ট সাহেবও অধিকদিন অফিস চালাইতে পারেন নাই। 
শীঘ্রই তিনি সমব্যবসায়িগণের সহান্থৃভূতি হারাইলেন। যথাকালে প্অফিস্‌ ফেল হইয়া 
যখন আসবাবপত্র চেগার-টেবিল নিলাম হইয়। যায়, সেই সঙ্গে গিবিশন্দ্ের ডেস্কের 
মধ্যে রক্ষিত “ম্যাকবেখোর পাঞ্জুরুশিখানিও খোয়া যায়। এই সমক্কে পত্বী-বিযোগে 
মানপিক অশাস্তিকশ্মত: খাতাখার্িযে অফিসে আছে, তাহাও তাহার শ্মরণ.ছিল না। 
উত্তরক।লে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের নিমিত্ত “ম্যাকৃবেখ নাটকের পুরা, অগ্থবাদ 
আরম্ভ করেন। পূর্বস্থিতি হইতে অনেক স্থানে তিনি সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
মখাসময়ে ইহার উল্লেখ করিব । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


হোমিও্াযাথিক চিকিৎসা! 


একাদশ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাহার জোষ্ঠ শালক ব্রজনাথবাঁবুর 
নিকট প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা *ম্িক্ষা করেন। ব্রজবাবুর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র 
তাহার আযানাটমি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তকগুলি এবং ওঁষধের বাক্সটি নিজ 
বাটাতে আনেন এবং বিশেষ যত্বের সহিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়! বিনামূল্যে প্রতিবাসী 
ও দীনদরিদ্রগণকে ওঁষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার স্থৃচিকিৎসার বাতা 
বন্তুপাড়! পল্লীতে বিস্তৃত হইয়! পড়িলে--ভদ্র ও ইতর আেণীর বহু ব্যক্তি প্রাত:কালে 
তাহার বাটাতে গঁষধধের নিমিত্ত মমবেত হইতেন। গিরিশচন্দ্রের বেগ নির্ণর ও ওধ 
নির্বাচনের উপর তাহার বন্ধু-বান্ধবের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। একদ] বস্থপাড়। পল্লীর 
জনৈক ভদ্রলোক তাহার যাতাঠাকুর।ণীর অগ্তিমাবস্থায় তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন। 
গিরিশচন্দ্র জনৈক বন্ধুর সহিত গঞ্গাতীরে তাহাকে দেখিতে যান। বৃদ্ধার শরীরের 
অবস্থ। ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি বলেন, “ইহার মৃত্যুর এখনও বহু বিলম্ব আছে 
আমার বিশ্বাস, গধধ জেবনে এ যাত্রা! রক্ষা পাইতে পারেন; বলেন তো আমি উপ 
পাঠাইয়া দিই ।« রোগীকে ওষধ খাওয়ান সকলের মত হইলে গিরিশচন্দ্র অগ্রেই বাটা 
চলিয়া আমেন এবং চিকিৎসা-পুস্তক খুলিয়া! বিশেষ যত্বের সহিত রোগীর সমস্ত লক্ষণ 
মিলাইয়। একটী ওঁষধ নির্বাচিত করেন। কিন্তু ুধধ লইতে কেহ আর আসিল ন|। 
পরে তিনি শুনিলেন, তাহার মত পরিবর্তন.করিয়াছেন। গিম্িশবাবুর প্রদত্ত ওষধের 
উপর তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাম ছিল;_যগ্ঘপি উঁষধ সেবনে রোগী পুনজ্জীবন লাভ করে, 
_তাহাহইলে গঙ্গাতীর হইতে পুনরায় বাটা লইয়া যাওয়া লৌকিক আচারে বড়ই 
বিপজ্জনক হইবে। 

তদ্রলোকটীর মাতা বহুদিন গঙ্গাতীরস্থ “মুমূষুঁ-নিকেতনে" থাকায়, তাহাকে প্রত্যহ 
বহুবার বাড়ী ও গঙ্জাতীর যাওয়া-আসা করিতে হইত। গিরিশবাবুকু, বাটার সম্মুখস্থ 
গলি দিয়াই যাতায়াতের স্থবিধা ছিল। গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, পাছে তিনি 
ওষধ দেন, এই ভয়ে ভগ্রলোকটা উক্ত গলি-পথ দিয়া যাওয়া-আস! বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

তিনি ধাহাদিগকে ওষধ দিতেন, তাহাদিগকে ওষধ সেবনের পর রোগী কিরূপ 
থাকে, সে সংবাদ দিবার নিমিত্ব বিশেষ করিয়া বলিয়। দিতেন, এমনকি অনেক 


নঙ 


সময়ে উষধের ফলাফল জানিবার জন্য অফিসের কাধ্যে তিনি অন্রমনক্ক হইয়া পড়িতেন 
এবং রাত্রে উুৎস্থকাবশতঃ তাহার নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। কিন্তু অনেকেই 
যথাসময়ে তাহাকে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতেন না, কেহ-বা সুস্থ হইয়া তাহার 
সহিত আর সাক্ষাতই করিতেন না। দৃষটান্তসবস্তপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ।_ 
নিকটব্তী কাটাপুকুরে এক ব্যক্তির কলেরা হইয়াছিল? গিরিশচন্দ্র তাহার চিকিংসা 
করেন। রাত্রি ১২টা পরাস্ত উষধদানে রোগের উপসর্গগুলি প্রায়ই দূর করিয়া 
আনেন। বিশেষ করিয়া রোগীর আম্মীক্্র বলিয়া দেন_“অন্য কোনও উপসর্গ দেখ! 
দিলে রাত্রেই আসিয়! আমাকে জানাইবে, নচেতখ্কল্য পরাতে আসিয়া! সংবাদ দিবে ।” 

প্রভাত হইতে না হইতে গিরিশচন্দ্র উৎকণ্ঠায় উঠিয়া পড়েন এবং বৈঠকখাস্ঠায় 
আসিয়া রোগীর আত্মীয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, কিন্তু বেল! ৮ট! বাজিতে 
যায়, তখন পর্যান্থ কাহারও দেখ! নাই। তীর একবার সন্দেহ হইল, রোগীর কি 
মৃত্যু হইল 1-- আবার ভাবিলেন, ্ধধে যেরূপ সফল দেখা দিতেছিল_ তাহাতে তো 
মতা হইবার সন্তাবন! নাই। যাহাই হউক তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না_ 
্বয়ং রোগীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । দেখেন -_ রোগী পিড়েয় ঠেস দিয়া দাওয়ায়, 
বসিয়া আছে। তিনি তাহার আত্মীয়কে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, “তোমার 
মক|লেই খবর দিবার কথ! কেন দিলে না?” আত্মীয়টী বিনীতভাবে বলিল, _ “আজ্ঞে, 
রোগী বেশ ভাল আছে, আর কোন ভদ্র নাই। সেইজন্াই আর খবর দিই নাই ।” 

এইরূপ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি উক্ত চিকিৎসা একপ্রকার পরিত্যাগ 
করেন, ক্লাসিক থিয়েটারে" কাধ্যকালীন (১৩০৯ লালে ) পুনরায় তিনি দ্বিগ্রণ উৎসাহে 
এই চিকিৎসায় প্রবুত্ত হন। যথাসময়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ জ্ঞাত হইবেন। 

এই সমরে অফিসের কার্ধ্যও খুব জোরে চলিতেছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের 
পর গিরিশচন্দ্র বাটা আসিয়া আর-কোথাও বড়-একটা বাহির হইতেন মা। রাজে 
মাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি-সংক্রান্ত নান! বিষয়ক গ্রন্থপাঠে নিবিষ্ট 
থাকিতেন। বিশেষ আবশ্তক না থাকিলে তিনি পাঠের ব্যাঘাত করিতে চাহিতেন 
ন!। অধ্যয়নই তাহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল। 


৪৭ 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


ধন্ম-জীবনের প্রথমা বস্থ! 


অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি,_ যৌবনের প্রারস্তে গিরিশচন্দ্র অভিভাবকবিহীন হইয়া 
শ্বেচ্ছাচারী হইয়। উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে শিক্ষিত সমাজে একটা ধর্ম-বিপ্রবের দিন 
আসিয়াছিল। সনাতন ধর্মে অনাস্থা, চতুপ্দিকে নবনব মত উখিত। কি সত্যকি 
মিথ] স্থির করিতে ন। পারিয়া গিরিশচন্দ্রেরও হিন্দু ধন্মে তাদৃশ শ্রদ্ধ। ছিল না, ক্রমে 
তিনি নান্তিক'হইয়! উঠিয়াছিলেন। এই সময়ের একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :_ 

৬শারদীয়! পৃজার পূর্ববর্দিন প্রভাতে বাটার লোক উঠিয়া দেখিল, বহির্কাটার প্রাঙ্গণে 
কাহার প্রতিম। ফেলিয়! দিয়! গিয়াছে । বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়৷ গেল। পলীবাসীরা 
জানিত, নীলকমলবাবু যথেষ্ট অর্থ রাখিয়। গিয়াছেন এবং তাহার জ্যোষ্ট কন্ঠ[রও ঠাকুর- 
দেবতার উপর বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধ! আছে । বোধহয় সেই কারণেই-_ পাড়ার কয়েকজন 
সুজুগপ্রিয় লোক মজ! দেখিবার জন্য গোপনে এই কাধ্য করিয়াছিল। ঘাহাই হউক 
গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভগিনী কৃষ্ককিশোরী এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চঞ্চল। হইয়া! 
উঠিলেন, _ মহায্মীয়ির পূজ। না৷ করিলে পাছে বাড়ীর অকল্যাণ হয়_- এখন কি কর। 
কর্তব্য _ এই মল চিন্ত! করিতেছেন _ এমন সময়ে বাটাতে বহু লোকের সমাগমে একট। 
কোলাহল উখিত হওয়ায়, গিরিশচন্দ্র ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িলেন। বহির্বাটীতে 
আসিয়া গ্রতিম। দর্শনে বুঝিলেন, পাড়ার জনকতক দুষ্ট লোকের এই কীন্তি। তিনিও 
তাহাদের এই কীন্তি লোপ করিবার জন্য 'কালাপাহাড়' মৃত্তি ধারণ করিলেন। মদ্যপান 
করিয়! কোথা হইতে একখানি কুঠার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া! প্রতিম! খণ্ড-বিখণ্ড করিতে 
আরম্ভ করিত্বে্গ। “করিস কি, করিস কি” বলিয়া আর্তনাদ করিতে-করিতে 
ুষ্ককিশোরী ছুটিয়! আদিলেন - বাটাতে কান্না পড়িয়া গেল? দিগঞ্ধরবাবু থাকিলে 
হয়তো তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ৬পুজায় দেশে গিয়াছিলেন।* 
তাহার সেই সংহার-মৃত্তি দর্শনে অন্ত কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিল না, একে-একে 
গকলেই সরিয়! পড়িল। 


* ইনি যেক্প বুদ্ধিমান সেইরূপ বিশ্বাসী এবং সাহুমী ছিলেন। সাংষারিক প্রাভোক কার্ধেই 
কুফকিশোরী ঠুঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পারিবারিক আপদ-বিপদে দিগদ্ধরবাবূ প্রাগদাদেও 
পরাঘুখ হুইতেন না। ইহার নদৃগুণের ছায়া লইয়া উত্তরকালে গিরিশচন্র তাহায় যু লাটক্ষে.. 
গীতাস্বর চরিত্র অক্কত করিয়াছিলেন । 


৪িলে 


ংস-কাধ্য শেষ করিয়া গিরিশচন্ত্র প্রতিমার এক-এক টুকরা তাহাদের খিড়কির 
বাগানের এক আমগাছ-তলায় লইয়া গিয়া ্ৃপী্কৃত করিজেন। পরে সমস্তদিন ধরিয়া 
সেইগুলি মাটাতে পুতিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।* 

গিরিশচদ্রের তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনেও, তাহার হবদয়ের অন্তত্তলে ফল্তুর স্ায় যে 
এক মহাপ্রাণতার ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তাহার বাল্যহুহাদ স্ব 
ক্লালীনাথ বন্ মহাশদের ভায়েবীপাঠে অবগত হওয়া! যায়। 

কালীনাথবাবু তাহার সমবয়সী, প্রতিবাসী এবং বন্ধু ছিলেন। পুলিশ বিভাগে ইনি 
কার্ধা করিতেন। বাঙ্গীলার নানাস্থানে ঘুরিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টান ২৭শে জুলাই তারিখে 
কলিকাতায় ইনি কোর্ট ইন্সপেক্টর হইয়। আসেন। ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ধে, ইনি প্রথম শ্রেণীর 
ইন্সপেক্টর, পরে ্বীয় যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমন্তায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম 
পুলিশ স্থপারিন্টেপ্ডে্ট পদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাহার ডায়েরীতে জীবনের ঘটনাবলী 
লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিতেন। তাহার স্থযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ বন্ধু (£১8৪.. 
(0:0001015510867 0৫ 0201102 ) মহাশয়ের সৌজন্তে কালীনাথবাৰুর 'শ্বহত্তে লিখিত 
ডাযেরী পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। 

১৮৬৭ খ্রীষ্টান্ধে কালীনাখবাবু যে সময়ে রানীগঞ্জ রেলওয়ে পুলিষের কাধ্য করিতে 
ছিলেন, গিরিশচন্দ্র সে সময়ে রানীগঞ্জে বেড়াইতে যান এবং তাহার বাসাতেই অবস্থান 
করেন। গিরিশচন্জের বয়ঃক্রম তখন তেইশ বৎসর মাত্র। কালীনাথবাবুর ডায়েরী- 
পাঠে নৃঝ। য।য়, গিরিশচন্দ্র এই সময়ে চরিত্রহীন হইলেও তাহ! সংশোধনের চে 
করিতেছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় না করিলেও ঈশ্বর বিশ্বাসে যে নির্মল 
মানন্দ আছে, স্বীকার করেন। গিরিশচন্দ্রের এই মহাবাক্যে আশ্বন্ত হইয়। কালীনাথ- 
বাবু অতঃপর প্রত্যহ ঈশ্বর উপাসনায় উৎসাহিত হন। আমরা কালীনাথবাবুর ১৪ই 
কেব্রুরারী ( ১৮৬৭ খ্বী) তারিখের ভায়েরী হইতে সবটুকুই উদ্ধত করিলাম । 
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« শরদ্ধান্পদ পীযুক্ত হয়েলনাথ ঘোষ ( দালিবাব্‌ ) মহাশয়ের মুখে উনিয়াছি, সেই রাত্রে গিরিশচন্তের 
প্রবল ঘর হয়, মুখ ভীষণ ফুলিয়া উঠে। মহাত্রাসে কৃফ কিশোরী গিরিশচজ্রের এই গুরুতর পাপদ্থালনের 
'নিমিত দেব-দেবীর নিকট মানসিক করেন। কয়েকদিন অয় ভোগ করিয়! গিয়িশচঞ্জ নিরাময় হন । 
শয়বন্ধা চারি বর কৃষকিশোরী সমাক্ে'হ করিয়া বাটাতে ছূর্গাপৃজা করিয়াছিলেন। 


1 202621500৬7 5৮21: 029.% 

গিরিশচন্দ্র শ্বয়ং মগ্যপান করিতেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মদ্যপ দেখিতে ইচ্ছা 
করিতেন না। কালীনাথবাবু কলিকাতায় "্মগ্ঘপান নিবারণী সভা”র অঙ্গীকার-পত্রে 
নাম লিখিয়াও অনিয়মিত মগ্পান করিতেন । এ নিমিত্ত গিরিশবাবু তাহাকে পূর্বব- 
প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া অনুযোগ করেন। কালীনাথবাবু গিরিশচন্ত্রকে ধন্যরাদ দিয়। 
তাহার ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ডায়েরীতে নিয়লিখিতরূপ লিখিয়া ররিয়াছেন +:. 
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কালীনাথবাবুর ডায়েবীর পর তারিখে লিখিত হইয়াছে, “তাহার ভৃত্য পূর্রাত্রে 
বাড়ীতে চুরি করায় তিনি তাহাকে পুলিস লোপবদ' করিয়া উপযুক্ত দগ্প্রদানে সমুদ্যত 
হন। কিন্ত সিরিশচন্ত্র তাহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন _ প্রথমেই গুরুদণ্ডের 
ব্যবস্থা না করিয়৷ এবারটা তাহাকে ক্ষমা করা হোক । ৮ কালীনাথবাবু কর্তব্যকর্শে 
বড়ই কঠোর ছিলেন, গিরিশচন্দ্র বন্ৃকষ্টরে ভূত্যটাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন ।৭* | 

কালীনাথবাবু কলিকাতায় আসিলে, গিরিশচন্দ্র তাহার সহিত কিছুদিন আদি 
ব্রান্মমমাজে উপাপনাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন। একদা উত্ত সমাজে উৎসবের 
দিন প্রথমে মহত্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে স্বাঁ় বেচারামবাবুঃ তৎপরে পূর্বববঙ্গদেশীদ 
জনৈক প্রচারক বক্তৃতা করেন। পরদিবস স্থবিখ্যাত ধন্মাচার্ধ্য কেশবচন্দ্র লেনের 
বাটাতে আদি ব্রান্মপমাজের বক্তৃতাদির সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। গিরিশবাবু 
সেদিন তথায় উপ্বস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনে উক্ত পূর্বববঙ্গদেশীয় প্রচারক সন্ধে 
কেশববাবু যাহু। বলিয়াছিলেন, তাহা তরুণবয়স্ক গিরিশচন্দ্রের মনে যেন ভ্রাতৃভাবের 
উপেক্ষা বলিয়! বোধ হইল। সেইরূপ উপেক্ষা অনুভব হওয়ায় তিনি ব্যথিত হইলেন 
এবং ভ্রাতুভাব একটা কথার কথা, তাহার ধারণ] জন্মিল। সেইদিন হইতে তিনি 
্রাহ্মদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব আবার নাস্তিক হইয়! উঠিলেন। কালীনাথবাবু 
কেশব সেনের নিকট ব্রান্মধর্মে দীক্ষিত হন। মুঙ্গেরে কার্ধযকালীন তথায় তিনি 
কেশববাবুর সহিত পরিচিত হইয়া তদবধি তাহার অন্ধরক্ত হইয়াছিলেন। 


* মাত্র ৩৮ বৎসর বয়:ক্রমে কালীন'থবাবু অকালে ইহলোক ত্যাঁগ করেম। নচেৎ তিনি দেখিয়া! 
যাইতেল, ্রঞ্রীরামকুফ্ধদেবের কুপালাভ করিয়া গিরিশচন্ত্রের ধর্ম-জীবনের কিন্ধপ পরিবর্তন. 
হুইয়াছিল। 

1 এই প্রসঙ্গে উপনিষদের সেই শ্লোকটী ম্মরণ হয় : 

অপরাদ্ধেতু সম্নেছা মৃদবে! মুছুবৎুসল] | 
আরাধন হখাশ্চাপি পুরুষাঃ ব্র্গগামিন: | 

অর্থাৎ বাহার অপরাধীর প্রতি সদয়, কোমল ও মুছুধৎ্মল এবং ধীহায়া বঙ্থোয় আরাধদার হী 
হয়েন, তাহারা স্বর্গগ।মী হন। 


১০০ 


গিরিশচন্দ্র মনে-মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যদ্দি ঈশ্বর থাকেন এবং ধর্ম, মানব- 
জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্ত হয়, তাহাহইলে জীবনধারণের অতি আবশ্যক জল, 
বায়ু ও আলোক যেমন যথেষ্ট রহিয়াছে, ধর্শ তদপেক্ষা স্বলভ লভ্য হইত। “ধন্মশ্ত 
তত্বং নিহিতং গুহায়াং” হইয়! থাকিত না। কিন্তু এই নান্তিক অবস্থাতেও পিতৃদেবের 
উপর অচুল! ভক্তিবশতঃ যেদিন তিনি গঙ্গান্নান করিতেন, পিতৃমাতৃ-লোকের উদ্দেশে 
রাষদ্কর্পণের শঈ্ু« পাঠে, তিনি অগ্তলি করিয়! জল প্রদান করিতেন । ভাবিতেন, “জল 
দিই, কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কাধ্য হয়।” এই পিতৃভক্তির প্রভাবেই 
গিরিশচন্দ্র সাংসারিক বহু শোক, তাপ ও বিপদ সহা করিয়! পরম শান্তিলাভে মমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দ্র তাহার ধর্শ-জীবনের প্রথম ইতিহাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন :_ 
“আমাদের পঠন্দশায় ইংবাজী-শিক্ষার প্রভাবে কেহ জড়বাদী, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ-বা 
ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের উপর বিশ্বাস কেহ বড় একটা করিতেন না। ধাহারা 
হিন্্ ছিলেন, তাহাদের ভিতর আবার নানান্‌ দলাদলি | কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব ; 
আবার বৈষ্ণবের ভিতরও নানান্‌ সম্প্রদায় । প্রত্যেক মতাবলম্বী অপর মতাবলম্বীকে 
নবকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন । এই তো অবস্থা, তার উপর আবার অনেক 
যাজক ত্রাঙ্ষণ ভ্রষ্টাচারী, কেহ সত্যনারায়ণের পু থি লইয়৷ শ্রাদ্ধ করিতে বসেন, কেহ-বা, 
সচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে আসিয়া! পাইখানার গাড়ুর জলে অঙ্গুলি সিক্ত করিয়া 
নাটির দেওয়ালে ঘসে, কপালে ফে|টা কেটে পূজা করিতে যান। এরূপ অবস্থায় 
স্বধশ্মে আর কোন আস্থা রহিল না। আবার ছু'পাত ইংরাজী পড়িয়। দেখিলাম, 
নাভাবা! জড়বাদী - বিগ্যাবুদ্ধিতে তাহারা সকলের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর না মানা একটা 
পাঙিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হিন্দুর দেশে চান্িযুগ ধরিয়! যাহার 
নাম চলিয়। আপিতেছে, হিন্দুর প্রাণ সে ঈশ্বরকে একেবারে হট করিয়া উড়াইয়া দিতে 
পারে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাহারা কৃতবিগ্ঘ ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে-মাঝে 
ভাভাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রান্মমমাজেও মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা করিতে 
লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার _ সেই অন্ধকার, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর 
আছেন কিনা, থাকেন যদি, কোন বর্শা অবলম্বন করা উচিত? মনে-মনে ঈশ্বরকে 
ডাকিতাম,- "ঈশ্বর যদি থাক, আমায় পথ দেখাইয়া! দাও।' ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট, 
_জল, বাযু, আলোক _যাহা ক্ষণিক ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা ছড়ান রহিয়াছে_ 
ন| চাহিলেও পাওয়া যায়; তবে ধরব যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা খুঁজিয়া 
লইতে হইবে কেন? মব ঝুট কথা! জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ,_ নি যাহা! বলেন, 
'তাহাই ঠিক।” 
গিরিশচন্দ্র ধর্ম-জীবন বড়ই বিচিত্র। যথাসময়ে পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত হইবেন। 


৬ আব্র্গ ভুননাল্লোক! দেববিপিতৃমানবাঃ। 
তৃগ্যত্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদরঃ ॥ 
অতীতকুলকো টীনাং সপ্তদ্বাপনিবালিনাম্‌। 
ময়! দত্তেন তোয়েন তৃপাস্ত ভুবনত্রক্ম্‌॥ 


১৩১ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


পারিবারিক নুখ-ছুঃখ 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বাল্য মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিভৃবিয়োগ এবং যৌবনে 
পত্ীবিয়োগ যে কিরূপ নিদারুণ, তাহা আমি তৃক্তভোগী হইয়া মর্শে-মর্শে উপলব্ধি 
করিয়াছি।” বাস্তবিক গিরিশচন্ত্রের জীবনী আলোচনা করিলে ুম্পষ্ট বুঝা যায়, 
পারিবারিক স্থখ-শ্যান্তি-প্রদানে ভাগ্যবিধাত| তাহার প্রতি বড়ই কৃপণতা দেখ ইয়া- 
ছিলেন। একটা ধারাবাহিক শোক-শ্রোত তাহার সমস্ত জীবনের উপর দিয়! বহিয়া 
চলিয়াছিল। 

যে নবশিশ্রর শুভাগমনে তাহার খুল্লপিতামহ হরিশচন্ত্র এবং 'জাতাত রামনারায়ণ 

আনন্দে আত্মহার! হইয়! মুক্তহস্তে দান করিয়া ছিলেন, তাহার! উভয়েই গিরিশচন্ধে 
জন্মের ছয়মাস পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

প্রন্থতির কঠিন গীড়ায় গিরিশচন্দ্র, জননীর স্তম্থপানে টি হট্যা এক বার্গিনার 
স্তন্তপানে প্রাণধারণ করেন। মাতৃবক্ষের পবিত্র অমৃতপান শিশুর ভাগ্যে ঘটে নাই। 

শৈশবে গিরিশচন্ত্রের ষষ্ঠা ভগিনী কালী প্রসন্নের (প্রসন্নকালীর ) মৃত্যু ঘটে। এই 
কন্যার জন্মের দুই বৎসর পরেই গিরিশচন্দ্রের জন্ম । এই বালিক1 গিরিশচন্ত্রকে অত্যন্ত 
ভালবািত। গিরিশচন্দ্রকে আদর করিয়া সে "গিরিভাই' বলিয়া ডাকিত। গিরি- 
ভাইকে একবার কোলে করিতে পারিলে তাহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। 
ছাদে গিরিশচন্দ্রের শুইবার কীথা শুকাইতেছে, হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়াছে, পাছে গিরিভাই- 
এর কাথা ভিজিয়! যায়, বালিকা কাদিয়৷ আকুল। গিরিশকে কোলে লইবা'র জন্য 
বালিকা সতত স্থযোগ খুজিত্ব) কিন্তু পাছে কোলে তুলিয়! ফেলিয়া দে্-এ নিমিত্ত 
বাটার সকলকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত 1"%, 

গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ ও তাহার ভগিনী দক্ষিণাকা্ীর মুখে বহুবার এই বালিকার: 
সম্বন্ধে গর শুনিয়াছি। বালিকার মৃত্যুর করুণ কাহিনী বড়ই মর্শস্পর্শী। নীলকমল-. 
বাবুর বাটাতে একজন ভিথারী প্রাঙ্্ভিক্ষা করিতে আমিত, সে "জয় রাধাগোবিন্ 
নাচে” বলিয়া গান গাহিত। শ্রক্নপনকালী তখনও তেমন স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে 
পারিত না, সে সেই গানের অন্নুকরণ করিয়। বলিত “ধেও নাধার গোবিন্দ” । বালিকা 
মায়ের নিকট পয়সা লইয়া সেই ভিখারীকে দ্িত। কিছুদিন পরে বালিক। কঠিন গীড়ায় 
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞানে তাহাকে শশানঘাটে লইয়া! যাওয়া হয |, 
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গঙ্গাতীরে আনিবার পর বালিকার পুনরায় চৈতন্য হয়। বাটাতে এ মংবাদ পৌছিলে 
নীলক মলবাবু প্রস্ভৃতি ছুটিয়া আসেন। কিন্তু চৈতন্যলাভ করিয়াও বালিকার আবার 
ভাবাস্তর ঘটে । সেই অবস্থায় বালিক1 ধঈলিল, “ধেও নাধার গোবিন্দ এয়েছে, রথ 
এয়েছে, পয়সা দাও ।” এমন সময় দেখা গেল জনৈক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে তাহার আত্মীয়- 
স্বজন সংকীর্তন করিতে-করিতে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিল। সংকীর্তন শ্রবণে 
সী লিকার মৃত্যু-ছায়াঙ্কিত মুখ সহস৷ হর্ষোৎফুল্প হইয়া! উঠিল, সে পুনরায় বলিতে লাগিল, 
“ধেও নাধার গোবিন্দ _ ধেও নাধার গোঁবিন্ব।” ক্ষুত্র বালিকার এই অদ্ভূত ভাব দর্শনে 
সমাগত লোকগণ আসিয়া! তাহাকে ঘিঘ্বিয়া দীড়াইল। আশ্চর্যের বিষয়, এই 
সংকীণ্তনকারীর দল সেই বৃদ্ধ মুমূ্ূকে পরিত্যাগ করিয়! বালিকার সম্মুখে আসিয়া “জয় 
রাধাগোবিন্দ” বলিয়! নাম সংকীর্তন করিতে লাগিল। মধুর নাম শুনিতে-শুনিতে 
শাপভষ্টার ন্াায় বালিক] দিব্যধামে চলিয়া গেল ! 

'এই সরলা মমতাময়ী ভগিনীর অদর্শনে শিশু-হুদয়ে কি ব্যথ! জাগিয়াছিল, তাহা 
ঘিনি সকল হ্বদয়েরই সংবাদ রাখেন, সেই অন্তধ্যামীই জানিতেন। তবে গিরিশচজ্জের 
জ্ঞান হইলে, তাহার ভগিনীদের মুখে কালীপ্রসন্ধের ( ্রপন্নকালীর ) এই অদ্ভুত মৃত্যু- 
কাহিনী এবং তাহার প্রতি বালিকার এই অকৃত্রিম ন্েহের গল্প শুনিয়া গিরিশের হাদয় 
দ্রবীভূত হইয়া পভিত এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত এই দেবীপ্রতিমাকে মানসপটে অস্কিত 
কবিয়, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিদানে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। মনে পড়ে, একদিন নিশীথ- 
কালে অপপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া! পড়েন, এবং 
সেই অবস্থা তীহ?র উদ্দেশে একটী কবিতা! রচনা করেন। কবিতাটা তিনি মুখে 
বলিয়া ধান, আমি লিখিতে থাকি । এইস্থলে বল। আবশ্যক, গিবিশচন্দের শেষজীবনের 
পঞ্চদশ ব্সরকাল আমি ত্তাহার লেখকের কার্ষেয নিযুক্ত ছিলাম এবং প্রায় নিত্য- 
সঙ্গীরূপে থাকিতাম | কবিতাটা সযত্বে রাখিয়! দিয়াছিলাম । নিম্নে উদ্ধাত করিলাম :_ 

“প্রসন্ন তোমারে কালী প্রসন্ন তোমার, 
“গিরিভাই' - দেখ কি গো আর? 

তোমার নাহিক মনে, অলৌকিক জগজ্জনে 
শুনি তব মৃদ্তি ছিল ন্সেহের আধার-_ 
অলৌকিক লাবণ্য রূপের জ্যোতিহান্ব ! 


মনে পড়ে করে ধরে বলিতে আমায়, _ 
তুমি মার কাছে যাও, আমারে বিদায় দাও |, 
_সংসার-সাগরে ভাঙ্গি ছু্াগাছি তোমায়, 
দেখ কি এখন আমি আছি কি দশায়? 
সরল সংসারে দেখা তোমায় আমায়, 
জান না আমার বিবরণ- 


শুন শুন এ সংসার কুটীলতাময় 
নহে তুমি দেখেছ যেমন। 


সংসার মাঝারে রণ করি দিবানিশি, 
হাসি শুধু বিলাসের হাসি! 

তুমি যদি ফিরে চাও, তুলাইয়ে নিয়ে যাও, 

“গিরিবাবু' তোমার, দেখ না ছুখে ভাসি! 


ভঙ্গুর এ দেহ আমি জানি চিরদিন; 
জানি স্থষ্টি কালের অধীন; 
তথাপি তোমারে চাই, মনে সাধ দেখা পাই, 
স্বপ্নে যদি তুমি দেখা দাও একদিন, - 
বলি, দিদি, তোমায় _ সংসার কি কঠিন 1” 
গিরিশচন্দ্রের যে সময় দশ বখ্সর বয় ক্রম, সেই সময়ে তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 
'নিত্যগোপালবাবুর মৃত্যু হয়। নিত্যগোপালবাবু গিরিশচন্ত্রকে বড়ই ভালবামিতেন, 
মুহুর্তের নিমিত্ত চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না, নিম্মল ন্সেহের আবরণে পৃথিবীর সকল 
আবিলতা হইতে ভাইটাকে রক্ষা করিতেন। ভ্রাতার লেখাপড়ায় যাহাতে সমধিক 
উন্নতি হয়, সেই উচ্চাশায় নিত্যগোপ[লবাবু পিতাকে অনুরোধ করিয়া গিরিশচন্দ্রকে 
হেয়ার স্কুলে ভত্তি করিয়া দেন। নীলকম্লবাবুর ঘরের গাড়ী ছিল, অফিস যাইব|র 
সময় পুত্রকে স্কুলে নামাইফু!। দিয় যাইতেন। বাল্যকাল হুইতেই নিত্য/গাপালবাবুর 
ঘোড়ায় চড়িবাঁর সথ ছিল, এ নিমিত্ত স্সেহময় পিত| তাহাকে একটা ঘোড়া কিনিয়। 
দিয়াছিলেন, ক্র্ষে জিনি একজন ভাল অশ্বারোহী হুইয়া উঠিয়াছিলেন। 
লেখাপড়া ছাড়িয়া নিত্যগোপালবাধু পিতার নিকট বিষয়কণ্ম শিক্ষা করিতেন। 
গিরিশচন্্র কুলে যাইলে তিনি বড়ই বিমনা হইয়া থাকিতেন, ভাইকে স্কুল হইতে আসির্জেঁ 
দেখিলেই আবার প্রফুল্ন হইয়া উঠিতেন”*ৈদিন গিরিশচন্ত্রকে দেখিবার নিমিত্ত ঘন 
বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িত,- তখনই অঙ্বারোহথে বাগবাজার ছইতে পটলডা্গায় 
ছুটিতেন এবং ভাইকে একবার দেখিয়া ও স্কুলে তাহা কিরূপ শ্বেধাপ্ড়া হইতেছে, সে 
সংবাদ লইয়া গ্রসন্নমনে বাড়ী ফিরিয়! আসিতে | 
বাইশ বৎসর বয়সে বাতগ্নেম্সা 'বিকারে হঠাৎ ইহার মুতুইয। গিরিশচন্দ্রের 
বয়ক্রম তখন দশ বৎসর মানত্র। উপযুজ পুত্রের অকালমৃহ্যুতে নীলকমলবাবু এরূপ 
ভগ্রোৎলাহ হইয়া পড়েন থে সেক হুইৈসর্গীরিশচন্দরে শিক্ষার দিকে তাহার আর তেমন 
দৃষ্টি রহিল না। রে 
এক বৎসর যাইতে-না-যাইতে একাদশ বর্ষ বয়সে গিক্মিশচন্ত্র মাতৃহীন হইলেন। 
দুঃসহ পুত্রশোকের পর পত্বীবিয়োগে নীল্কমলবাবুর স্বাস্থ ভঙ্গ হইয়া! পড়ে। পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্ত্রে 


১৩৪ 


বয়ংক্রম তখন চৌন্দ বংসর মাত্র। এই বয়সে তিনটী কনিষ্ঠ ভ্রাতার - ক।নাইলাল, 
অতুলকষণ ও ক্ষীরোদচন্জের হস্ত ধরিয়া! জ্যেষ্ঠ! ভগিনী কৃষ্ককিশোরীর অভিভাবকতায় 
গিরিশচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করিলেন। এই অল্প বয়সে সমাজমান্ত, স্থশিক্ষিত, 
উপার্জনশীল, পরম স্বেহময় জনকের অকালমৃত্যু _ গিরিশ5প্দরের দুর্ভাগ্য তাহাতে আর 
সন্মেহু!কি? 

ঠা ভগিনী বৃষ্ণকিশোরী এই বৃহৎ সংারে একজন পুরুষ অভিভাবকের প্রয়োজন- 
বোধে যোল বংসর বয়সে গিরিশচন্দ্র বিবাহ দিলেন। বিবাহের দিন ভীষণ অগ্বি- 
কাণ্ডের কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । 

পিতৃ-বিয়োগে স্বেচ্ছাচারী হইয়া! হেয়ার স্কুল হইতে ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী, তঙধী 
হইতে আবার পাইকপাড়া গভর্ণমেপ্ট বৈদ্তালয় - এইরপ ক্রমান্বয় স্কুল পরিবর্তনে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি কৃতকাধ্যত| লাভ করিতে পারিলেন ন1।* ইহার কিছুদিন 
পূর্বে তাহার পঞ্চম! ভগিনী কৃষ্ণরঞ্জিণী কালগ্রাসে পতিত! হন। 

যে প্রতিভা লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সময়ে সংযত হইয়! লেখাপড়া 
শিখিলে হয়তো! তিনি ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, উকীল বা চিকিৎসক হইতে 
পারিতেন,_কিন্তু বিধাত৷ তাহার জন্য অন্য পথ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিলেন । 

তেইশ বৎসর বয়দে গিরিশচন্দ্রের একটা পুত্রসন্তান জন্নগ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, পুত্রটী ছুই-এক মাসের অধিক জীবিত ছিল না। 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাবে 'গিরিশচন্ত্রের দ্বিতীয়! ভগিনী কৃষ্ক[যিনী পরলোকগমন করেন। 
প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে,- চু চড়ার হুপ্রসি্ধ সোমেদের বাটাতে ইহার বিবাহ 
হয়। ইনি দুইটা পুত্র রাখিয়! যান প্রথম পুত্র ট্রেলোকানাধ মোম মহাশয় সাব-জজ 
হইয়া, কয়েক বংসর গত হইল, ইহলোঁক ত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীঘুক্ত 
বিনোদবিহারী সোম মহাশয় উপস্থিত চু চুড়াতেই বাস করিতেছেন। ইনি আজীবন 
অধ্যয়নশীল। ৈশবাবন্থায় মাতৃহীন হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের চতুর্থ ভগিনী দক্ষিণাকালী 
্যনোদবাবুকে আপনার নিকট'রাখিয়! আজীবন গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় প্রতিপালন 


* পাইকপালঠী স্ুলৈকব. কথ লিখিত গিয়া, গিরিশচন্র-কধিত একটা উপদেশ শ্মরণ হইল। 
তিনি একদিন খা! পানা মূলেদ,-পতখন আমি পাইকপাড়া! গুলে পড়িতাম। একদিন স্কুল 
যাইতেছি, দেখিলাম -.এফটা আট বছরের সায়েের ছেলে চিঙপুকের মাঠে একটা! শি্ালকে তাড়া 
করিয়! ছুটিকাছে। তখন চিৎপুরে অগৈধ পাটকল ও,পাটের গুধীম হওয়ায়, অনেক সাহেব তথায় 
সপক্ধিবারে বাস করিতেদ। গ্াামি ব্যস্ত হইম1. উঠে ছেলেটাকে বলিলাম, 'জহে দীড়াও, 
ধঁড়াও-কি কচ্চ? এখনই যে শিয়ালে কামড়ে [কে সাছেযের ছেলেটা আমার চীৎকারে 
খ্ক্ষিয়। দাড়াইল। আমি নিকটবর্তী হইয়া দা 'ছুদি তি শিক ভয় করো! না?) 
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8851) আহি সেই ছাট বছরের ছেলেটার সাহস ও মির্ভায়িতা দেগিয়। জাশ্ত্ঘয হইলাম। আমর! 
মায়ের কোল হইতে ছেলেছের ভূন ও ভূতের তয় নের্খাইতে গুরু করি। তাহার পর পাছে কোন 
বিপঙ ঘটে, এই আশস্বাকস -প্রত্যেক কার্ধে বাঁধ দিয় ছেলেগুলিকে অত্যন্ত পিরীহ গৌবেচারা| করিয়া 
তুলি ছেলেদের শিক্ষাদান সন্বদ্ধে আমাদের মহিত ইতঘাঁজের কতটা পার্থকা দেখ ।” 


| পি. ॥ ও 





করিয়াছিলেন। বিধবা হইয়া ইনি পিত্রাঙ্য়ে আসিয়া অবস্থান করিলে, খুভুমণিবাবুও 
(বিনোদবাবুর শৈশবের আদরের নাম) তাহার সঙ্গে আসিয়৷ মাতুলালম়ে অবস্থান 
করেন। * 

কষ্ণকামিনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা কানাইলাল 
অকালে কালরগ্রাসে পতিত্ত হন। বাটাতে হাহাকার পড়িয়া ফাটি, ক্ষয়েকমাস পূর্বে 
হাটখোলার স্ুপ্রসিদ্ধ দত্তদের বাটাতে বাধিকানাথ দত্তের কন্তার মহিত ইহার বিরাহ 
হইয়াছিল। ভাই তিনটা যাহাতে স্থশিক্ষিত ইয়, গিরিশচন্দ্র সেদিকে বিশেষ ন্‌ 
রাখিতেন। এফ. এ. পরীক্ষা দিবার অক্পদিন পূর্বেই তাহার জর হয়, সেই জবেই ম্ৃ্য 
ঘটে ; গিরিশচন্দ্র কানাইলাল অপেক্ষা তিন গ্ষংসরের বড় ছিলেন; তাহাব মত্যতে 
তিনি সহোদর এবং স্থঘ্বদ উভয়েই হারাইলেন। 

এই বৎসর গিরিশচন্দ্র যেইরূপ উপধু্পরি দুইটা গভীর শোঁক পাইয়াছিলেন, সেইরূপ 
একটা পুত্ররত্বও লাভ করেন। ১৮৬৮ খীষ্টাবে, ১১ই ডিসেম্বর (১২৭৫ সাল, ২৮শে 
অগ্রহায়ণ) গ্রিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) শ্ঠামপুকুরস্থ 
তাহার মাতু্লালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন পচিশ বংসর। বর্তমান 
বঙ্গ-নাট্যশবালার অগ্রতিদবন্দী অভিনেতা! স্থরেন্দ্রবাবুর সহিত প:ঠকমাত্রেই পরিচিত 
প্রথম পুত্র বিয়োগের পর এই নবশিশ্তর অভ্যুদরয়ে বাটাতে আনন্দ কোলাহল উখিত 
হয়। 

স্থরেন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণের প্রায় চারি ধত্নর পরে গিরিশচন্রের প্রথম। কন্তা 


* এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র-কথিত একটা গল্প মনে পড়িল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,- 
“ন/দিদি ( দক্ষিণা কাজী ) থুঢুমণিকে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর নিজের কাছে রাধিয়! দিয়াছিলেন। 
এত ভালবাসিতেন যে, একদও চক্ষুর আড় করিতেন না। একদিন খুছ্ধমণির বাব! হরলালবাবু 
আসিয়া “বাড়ীতে ছেলেকে একবার দেখিতে চাহিতেছে' বলিয়া ছুই দিনের কড়ারে খুছুমণিকে "চুড়ায় 
লইয়া যান, টু'চুড়ায় লইয়| গিয়া কিন্ত আর পাঠাইয়! দিত্বে.চাছেন না। বল্লেন -'নিজেব বাড়ী 
খাকিতে ছেলে পরের বাড়ীতে থাকিবে কেন! আমি আর পাঁঠাইব ন|।' এরিক ন,দিদি ছেলের 
জন্য কাদিয়া আকুল। লোকের উপর লোক পাঠান-কিন্ত তাহার! হুরলালবাবুর ধমক খাইয়! 
ফিরিয়া! আলে। জ্মবশেষে ন'দিদি আহার্‌-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। একদিন ফ্কীদিতে-কীদিতে 
জামাকে দ্িদ করিয়! বলিলেন,-'তুমি না যাইলে. কেহই আমার খুষুমৃণিকে আমিতে পারিবে না। 
ভাহায় মা নাই, সেখানে ছেলের অযদ্ব হইতেছে। বাধ্য হইয়া আমাকে চু'টুড়া যাইতে ছইল। 
সঙ্গে একজন হ্ছচতুর ভূত্য লইয়াছিলাম। আমি চু"চুড়া যাইক্স খুডুদণিকে পাঠাইবার জন্ত হরলাল- 
বাবুকে বিশেষ অগ্গুরোধ করিলাম । বিস্ত তিনি কোনওমতে রাজী হইলেন না। বাটার অস্যান্ত 
লোকের পাঠাইবান্ ততটা অমত ছিল না, তবে হ্রলালবাবুর ভয়ে কিচু বলিতেও 'পারিতেদ ন1। 
আমি তাহাদের সহিত্তঞ্খরামর্শ করিয়া আহারাদির পর বৈঠকথানান্র হরলালবাবুর সহিত মানগাক্বপ 
গল্পগুজব করিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে উপদেশমত আমার ভৃত্য খুডুমণিকে লইয়। দোঁকাযোথে 
কলিকাতায় রওয়ান! হইল। আমি তারপর একা কলিকাতা জআসিয়াছিলাম। হরলালবাধু নঙ্গে 
আসিয়া আমাকে গ্তামবাবুর ঘাটে নৌকায় তুলিয়! দিয়! গেলেন। পরে বাটা গিয়া! বরুন গুমিলেদ, 
ছেলেকে ভূত্য বন্পূর্ব্বে লইয়| গিয়াছে, তিনি ক্রোখে ছলিয়! উঠেদ | অনেক যুঝ্ধাইয়] অধলেষে বাটার 
লোক তাহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। 


১৪৩৬ 


সরোজিনী জন্মগ্রহণ বরে।* হুরেন্রবাবুট' নর পর নৃ[নাধিক ছয় বসরকাল 
গিরিশচন্দ্র পাবিবারিক শাত্িলাভ করিয়াছিক্েন। এইস্লময় বাগবাজারের সখের 
থিয়েটারে ইনি “সধবার একাদশী? 'ললাবতী” এবং সাম্্যাল-ভবনে অভিনীত 
কুষকুমারী' নাটকে যথাক্রমে নিম্াদ, ললিত ও ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করিয়া 
প্রতিভাবান অভিপে্িবলিয়। যশ:লাভ করিয়াছিলেন। কা্যদক্ষতায় অফিসের বড় 
সাহেবের প্রিয়পান্র হইয়াছিলেন এবং ওত্যেক বৎসর বেতনবৃদ্ধি হইতেছিল। এই 
সময়েই চতুর্থ ভ্রাতা অতুলকষ্ণ বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি 
করিতে আরম্ভ করেন। 

ত্রিশ বংপর বয়ক্রমকালে গিরিশচন্্রর বাটাতে আবার অশান্তি দেখা দেয়। এই 
সময় তাহার পত্বী একট সন্তান গ্রসৰ করিয়! স্থৃতিকাঁ-পীড়ায় আকন] হন। শিশুটীও 
জীবিত ছিল না। ইহার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্জরের সর্বকনিষ্ঠ (পঞ্চম ) ভ্রাত। 
ক্ষীরোদচন্দ্র একুশ বংসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সন্ধাাকালে বন্থুপাড়া পল্লীর 
জনৈক এ্রতিবেশর বাটাতে ইনি নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন, তথায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়। 
পড়ায় ভোভন না করিয়াই বাটীতে ফিরিয়া আসেন, সেই রাজেেই তাহার মৃত্যু 'হয়। 
বিবাহ তখনএ হয় নাউ, নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছিল মাত্র। সর্ববকনিষ্ঠ ভ্রাতার 
এই আকন্মিক মৃতৃ)তে গিরিশচন্দ্র বড়ই মন্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

এই সময়ে “গ্রেট স্াসান্তাল থিয়েটার” খোল! হয়। মানসিক অশান্তি ও নান! 
কারণে 'গারখচন্দ্র প্রথম হইতে এ জন্প্রদায়ে ছিলেন না। বিশেষরপ অনুরুদ্ধ হুইয়া 
এক মাস পরে অবৈতনিকভাবে তথায় যোগদান করেন। 


+ ইনিই উদীয়মান অভিনেতা! জীমান্‌ ছুর্গাপ্রস্গ বনুর জঙ্গনী। 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 


গ্রেট ন্যাসান্তালে গিরিশচন্দ্র 


“গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে? গিরিশচন্দ্র যোগদান করিবার পূর্বের কিরূপে “গ্রেট 
ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র স্থষ্টি হইল এবং কিরূপ অবস্থায় গিরিশচন্দ্র তথায় যোগদান 
করিলেন, ততস্ন্ধে কিছু বল! আবশ্তক। “বেঙ্গল থিয়েটার' ইহার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত না 
হইলে “গ্রেট ন্যাসান্তাল থিয়েটার" হইত কিন। সন্দেহ, স্থৃতরাং সর্ব প্রথমে “বেল 
থিয়েটার" সম্বন্ধে ছুই-চারি কথা বলিব। 


'বেঙ্গল থিয়েটার, প্রতিষ্ঠা 


সান্ন্যাল-ভবনে '্মাসান্তাল থিয়েটারে'র অভিনয় দেখিয়া, দিমলাশ স্তপ্রসিদ্ধ 
জমীদার স্বর্গীয় আশুতোষ দেব ওরকে ছাত্ুবাবুর দৌহিত্র স্বগীয় শরগ্ষন্্র ঘোষ 
মহাশয় একটা সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপনে উদ্ভোগী হন। দেশের গণ্যমান্ত লোক 
লইয়। তিনি এই নব-নাটাশাল! প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একটী কমিটি সংগঠিত করেন । 
প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্ভাসাগর, মহাকবি মাইকেল মধুধন দন্ত, রামবাগানের 
দত্ত বংশীয় স্প্রমিদ্ধ উমেশচন্ত্র দর্ত (0. ০. [000:), পণ্ডিত সত্যব্রত সাম্শ্রমী 
প্রভৃতি মনীষিগণ এই কমিটির মেম্বার ছিলেন। পিদুরিয়াপটার «গোপাললাল 
মল্লিকের বাড়ীতে আচার্য্য কেশবচন্ত্র সেনের উদ্যোগে €বিধবাবিবাহ' নাটক এবং 
গায় ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্্রনাথ ঠাকুরের পুত্রগণের উদ্ধোগে তাহাদের 
জোড়ার্মাকো-ভবনে 'নব-নাটক' অভিনয় দেখিয়া, বিস্তানাগর মহাশয় বেশ বুঝিয়াছিলেন 
যে, নাট্যশাল! সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার একটা প্রকট উপায়। 

শরচ্ন্দ্রবাবু তাহার মাতামহের নিকট হইতে তাহার বৃহৎ ভবনের সম্মুখস্থ মাঠের 
কিয়দংশ ভাড়। লইলেন এবং ক্বান্যবন্ধু স্গ্রসিন্ধ অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 
অধিলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতি বন্ধুগণের লহিত মিলিত হইয়া, খোলার ঘর বাধিয়! 
থিফ্লেটাবগ্াটী নিন্মাণ আরম্ভ করিলেন। (এই স্থানে উপস্থিত বিন স্কোয়ার 
পোষ্টাফিসের নৃতন বাটী নিশ্মিত হইয়াছে।) থিয়েটারের নিমিত্ত মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত দ্বয়ং “মায়াকাননু',নামক একখানি নাটক গ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রী-চরিত্র 
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অভিনয়ের নিমিত বালক-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু মাইকেল মধুস্থদন, 
চিরদিনই নৃতনত্বের পক্ষপাতী, তিনি বলিয়া বলিলেন, “বালক লইয়া অভিনয় করিলে 
অভিনয় কখনই শ্বাভাবিক হইতে পারে না, স্ত্ী-চরিত্রের অভিনয় স্ত্রীলোক লইয়াই 
কর। কর্তব্য ।” বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়া! অবশেষে অভিনেতাগণ বারাঙ্গনা লইয়৷ অভিনয় 
করিতে সম্মত হইলেন। কমিটিও পরিশেষে ইহার অন্ুষোদন করিলেন ;_ কেবল 
ব্্ভামাগর মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মত ন] হইয়] থিয়েটারের সংল্বব ত্যাগ করিলেন। 

ইতিপূর্বে মধুস্থদন পধ্ধকোটের রাজার ম্যানেজার ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া কাধ্যে জবাব দিয়া কলিকাতায় চলিয়। আসেন । এই সময়ে 
তিনি উমেশচন্দ্র দত্তের উৎসাহে এই নব-নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠার আয়োজনে যোগঙ্গন 
করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, স্বয়ং নাটক লিখিয়। ও শিক্ষাদান করিয়া বঙ্গ-নাট্য- 
শালার উতৎকর্ষতা1 সাধন করিবেন এবং সেই সঙ্গে নিজেরও অর্থোপার্জনের একটা উপায় 
হুইবে। কিন্তু অল্পদিন পরেই ইনি কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হন। শধ্যাশায়িত 
অবস্থাতেই তিনি “মায়াকানন, নাটক সমাপ্ত করিয়া, নাটকখানির স্বত্ব - দারুণ অর্থা- 
ভাববশতঃ -পাচশত টাকায় শরৎ্বাবুকে বিক্রয় করেন। 

উত্তরোত্তর মাইকেলের পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকায়, সশ্্রদায় নৃতন নাটকের 
বিহারশ্তাল না দিয়া তাহার পুরাতন 'শন্িষ্ঠা' নাটক অভিনয়েই থিয়েটার খুলিবার 
সঙ্কল্প কবিলেন। গোলাপন্থন্বরী (স্থকুমারী দত্ত ), এলোকেশী, জগন্তারিণী এবং স্তাম। 
নামী চারিজন স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়! ইহার! “শঙ্িষ্টা'র মহলা দিতে আরম্ভ করিলেন। 
রঙ্গা লয়ও প্রায় প্রস্ত হইয়া আদিল, এমন সময়ে শুন! গেল, মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে 
| ১৮৭৩ খ্রীষ্টান. ২৯শে জুন, রবিবার, বেল! প্রায় ২টার সময় )। যাহাই হউক সম্প্রদায় 
নৃতন নাট্যশালার “বেঙ্গল থিয়েটার নামকরণপূর্রবক ১৮৭৩ খ্ীষ্টাব্ব, ১৬ই আগষ্ট 
(১২৮* সাল, ১লা ভান্র) "শন্সিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় ঘোষণা করেন। কিন্ত 
*শশ্মিষ্ঠা নাটক অভিনয়ে সাঁফল্যলাভ করিতে না পারিয়! সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তিত 
হইয়। পড়িলেন। 

এই সময়ে তারকেশ্বরের মোহান্ত ও এলোকেশী লইয়া বাঙ্গালাদেশে একটা তৃমুল 
আন্দোলন চলিতে থাকে। “বেঙ্গল থিঘেটার” এই হুজুগে 'মোহাত্তর এই কি কাজ ? 
নামক একখানি নাটকের অভিনয় ঘোষণা করেন। নাটকখানি বড়ই সময়োপযোগী 
হইয়াছিল। প্রত্যেক অভিনয়-রজনীতে এত ভীড় হইত, যে স্থানাভাবে দর্শকগণ দলে- 
ঘলে হুতাশ হইয়া! ফিরিয়! যাইত । 
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“গ্রেট শ্যাসান্তাল থিয়েটারে'র উৎপত্তি 


এই সময়ে এক রাত্রি নগেক্রনাথ বন্দোপাধ্যাঘ ও ধর্শ নাস সর, ই্ুকত হৃবনঘোহন 
নিয়োগী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া “বেঙ্গল থিয়েটার্*দেখিতে আদেন,*কিন্ত এত ভীড় যে 
তাহার! চারি টাকার টিকিট আট টাকা দ্বিয়। কিনিতে চাহিয়া ও প।ইলেন নাঁ। 
ভুবনমোহনবাবু ধনাঢ্য জমীদারের পুত্র) তধন পিভ-বিয়োগ হওয়ায় শঁবপুল সম্পতির 
অধিকারী হইয়াছেন। টিকিট না পাইগা' তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, | এবং 
ফিরিবার পথে বিডন উগ্ভানের কোণে আসিয়া! তিনঞ্জনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন 
"একটা নৃতন থিয়েটার করিতেই হইবে । ভুঁবনমোহন বাবুর অর্থে নগেন্দ্রবাবু এবং ধর্শ- 
দাসবাবুঃ বিপুল উদ্যমে কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মিমলা-নিবাদী মহেন্দ্র দাগের, 
বর্তমান "মিনার্ভা থিয়েটার" যধায় প্রতিষ্টিত, খালি জমী মাপিক চল্লি টাকা ভাড়ায় 
পাচ বংসরের জন্ত লিজ লওয়া হইল। ধর্মমদানবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে “লুইস থিয়েটারে" 
আদর্শে -গ্ু্ঠ-নিশিত রঙ্গালয় নির্মমণ করিলেন। ১৫৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লগুনে জেম্‌স্‌ 
বার্ধেজ নামক জনৈক স্থত্রধার-বাবসামী নট কাঈ-নিশ্িত বঙ্গালয় প্রথম নিশ্মাণ করেন। 
প্রায় তিনশত বধ্সর পরে আমাদের ধর্শনাসবাঁবুও কলিকাতায় বাঙ্গালীর জন্ত প্রথম 
কাষ্ঠ-নিম্থিত রঙ্গালয় নির্মাণ করিলেন। 

১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ব, ৩১শে ডিসেম্বর, শনিবার মহাসমারোহে “গ্রেট ম্তাসাগ্াল থিঘ্নেটার" 
খোলা হয়। ইহার পচ মাস পূর্বে 'বেঙ্গল থিয়েটার" প্রতিষ্টিত হয়। স্থতরাং সাধারণ 
বঙ্গ-নাটাশ|লাগুলির মধ্যে ধোলার ঘর হইলেও বাটী নিশ্বাণ 1হস্াত্ব “বেঙ্গল 
থিয়েটারে'র নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য । 

“কাম্যকানন' নাটক লইয়! €গ্রট ন্তাসান্তাল থিয়েটার' খোলা হয়। হঠাৎ সেছিন 
থিয়েটারে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়াম “কাম্যক[নন' কিয্নংশমাত্র অভিশীত হইয়াই 
বন্ধ হইয়। যায়। থিমেটাবের সম্মুখে 9৪7 11686 হইতে হঠাৎ আগুন জলিয়া উঠে। 
দেওয়ালের গার গাসবাক্সে চিমনি বান হয় নাই, সেজন্ত উত্তাপের আধিক্যবশতঃ 
এই অগ্নিকা্ ঘটিয়াছিল। গ্রেট ন্তাসান্াল থিয়েটারে" স্বত্বািকারী শ্রীযুক্ত ভূবন- 
মোহন নিয়োগী মহাশয় বলেন, “থিয়েটারের বাহিরের মাথায় ঘড়ি দিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। তখন ঘড়ি তৈয়ারী না হওয়ায় শ্লেই স্থানে ধর্পাদাসবাবু একটা 
পিচবোর্ডে ঘড়ি স্চিত্রিত করিয়। তাহার চারিপাশে লাল সালু দিয়! বাহার করেন 
এবং তাহার পার্খে গ্যাসলাইট জালাইয়! দিয়াছিলেন। শক্রপক্ষের লোক আসিয়া 
লাঠি দিয়া খোচাইয়া সেই আলু গ্যামের মুখে লাগাইয়! দেয়। আগুন জলিমা উঠিলে 
ছৈ-চৈ পড়িয়া যায়। দর্শকগণ প্রাণভয়ে বাহির হইয়! পড়ে ।” যাহাই হউক বনহুলোকেক্র 
সমবেত চেষ্টায় শীপ্ত অগ্নি নির্বাপিত হয়। “কামাকানন' আর অভিনীত হয় নাই? 
পরদিন ( ১৮৭৪ শ্রী, ১লা জানুয়ারী) বেগগভেডিয়ারে ৪0০৩ ৪1: উপলক্ষ্যে গ্রেট 
ন্াসানালে'র 'নীলদর্পণ মাটক অভিনীত হ্ন। অতঃপর সান্যাল-ভবনে 'গ্তাদান্তাল 
থিয়েটার কর্তুক অভিনীত দীনবন্ধুবাবুর নাটকগুলির পুনরভিনয় করিয়া ইহারা 
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কবিবর মনোমোহন বন্থ মহাশয়ের 'প্রণয়পরীক্ষাণ নাটক প্রথম অভিনয় করেন। 
“অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ গ্রীতিলাভ করিলেও সেরূপ অর্থসমাগম হয়'নাই | 

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে “অমৃতব[জার পত্রিক/-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ 
মহাশয়ের বিরচিজ্বাজারের লড়াই'গামক একখানি সাময়িক নাটক "গ্রেট স্যাসান্তালে' 
প্রথম অভিনীত নয়।. কলিকাতা বিখ্যাত শলেদের সহিত বাজার লইয়া হগ সাহেবের 
“যে দাঙ্গ। হয়, লেই ঘটনা লইয়! নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। 

ইহার প্রায় দেড় মাস পূর্বে (২*শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ শ্রী) “বেঙ্গল থিয়েটারে 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নাটকাকারে পরিবন্তিত হুইয়া বঙ্ধিমচন্দ্রের “হর্গেশ- 
নন্দিনী' প্রথম অভিনীত হয়। “থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শরচ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় জগৎ 
সিংহের ভূমিকা গ্রহণে ঘোড়ায় চড়িয়া! রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত 
করিয়া দিতেন।* ছর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ও খুব জমিনাছিল এবং দর্শক-সমাগমও 
যথেষ্ট হইত। 

গ্রেট স্যাসান্যাল থিয়েটারে? ধর্শনাসবাবু প্রথমে ম্যানেজার এবং নগেক্ু/থ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও তাহার জোষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদয প্রধান পরিচালক ছিলেন। 

যে সময়ে এগ্রেট ন্যসান্যাল থিয়েটার” খোল! হয়, প্রায় সেই সময়েই গিরিশচন্দ্রের 
সর্বকনিষ্ঠ ভাত! ক্ষীরোদচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মানসিক অশাস্ত্িবশত তিনি যে 
থিয়েটার খুলিবার প্রথম হইতে ছিলেন না, ইহাই প্রধান কারণ নহে। বস্ততঃ ধর্মনাস- 
ব|বু এবং নগেন্দ্রবাবুই ভূবনমোহনবাবুকে থিয়েটার করিবার নিমিত্ত প্রথমে উত্তেজিত 
করিয়াছিলেন) তাহাদের বিশেষরূপ উতৎসাহেই পিতহীন ধনাঢ্য কিশোরবয়স্ক ভূবন- 
মোহনবাবু বহু অর্থব্যয়ে নৃতন নাট্যশাল! নিম্মাণ করেন এবং তাহাদের মতান্্যায়ী 
চলিতে থাকেন। গিরিশবাবুর সহিত তাহাদের কোনওরূপ অকৌশল ছিল না। তবে 
নগেন্দরবাবু প্রভৃতির কতকটা ভরসা ছিল, গিরিশচন্দ্রের সাহায্য ন! লইয়াও তাহার 
থিয়েটার চালাইতে পারিবেন। কিন্ত প্রথমেই “কাম্যকানন' অভিনয়ে অকৃতকাধ্য 
হইয়া ইহারা অনেকটা ভগ্নোওয্মাহ.হইয়া৷ পড়েন। মাসাবধি পুরাতন নাটকাভিনয়ে 
থিয়েটার চালাইয়া যখন /'াহারা দেখিলেন _- থিয়েটারের বিক্রয় ক্লমশঃ কমিয়া 

রঃ রা 

যাইতেছে এবং “বেঙ্গল থিয়েটার” 'ছুর্গেশনন্দিনী” অভিনয় করিয়| স্থ্যশে এবং প্রচুর 
অর্থাগমে দিন-দিন ুপরতিটিত হইয়া! উঠিতেছে, তখন তাহারা আর নিজ শক্তির উপর 
নির্ভর না করিয়া গিবিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন । 


« রুঙ্গমঞ্চেয় উপর ঘোড়| বাহির কর1-শরৎবাবুই প্রথম প্রবর্তিত করেন। এ.নিমিত £বেঙ্গল 
থিয়েটারের প্লীটকরম আগাগোড়া! মাটার ছিল, মাঝে খানিকট!। তক্তা বসাদ থাকিত মাত্র। 
শরৎবাবু একজন বিখ্যাত ঘোড়মওয়ার ছিলেন। প্রতিভাশালিনী প্রবীণ! অতিমেত্রী জ্ীমতী বিনোদিনী 
লালী বলেন? -পআমরাঁও দেখেছি, ষ্টেজে খোড়! বেরিক্পে ছুউুমি কচ্চে, কিন্তু যেই শরখবাবু ঘোড়ার 
গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে শাস্ত শি, ধেন কিছুই জানে না। শ্ররতবাবৃর একট! সখের টার 
ঘোড়া ছিল :' তিনি দেই ঘোড়ায় চ'ড়ে তাদের বাড়ীতে একতল!] থেকে শি'ড়ি ভেঙ্গে তেন্ঠাঙ্মায় ঠাকুর 
বারের সামনে গিয়ে দড়াতেন। আর তার দিদিমা! ঠাকুরের প্রমাদী কগমূল ঘোড়াকে খেতে দিতেন।” 
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“মুণালিনী” অভিনয় 


গ্রেট ন্াসান্থাল' সম্প্রদায় কর্তক অন্ুরুদ্ধ হুইয়া গিরিশচন্দ্র অবৈতনিকভারে 
বহ্থিমচন্দ্রের 'মুণালিনী” নাটকাকারে পরিবন্ধিত করিয়া দেন, এবং শ্বয়ং পশুপতির 
ভূমিকাভিনয়ে ত্বীককৃত হন। ১৮৭৪ শ্রী, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, “গ্রেট ন্যা্গান্যালে' 'ম্ণালিনী'র 
প্রথমাভিনয় হয়| প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণের নাম :-.* 


পশ্ুপতি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

হযীকেশ অর্দেদ্দুশেখর মুত্তকী । 

হেমচন্ত্র ন্গেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
দিখিজয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ু। 
ব্যোষকেশ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )। 
মাধবাচাধ্য মতিলাল সুর । 

বখতিয়ার খিলজি মহেন্দ্রলাল বন্থ। 

জনাদিন বাধাপ্রসাদ বসাক । 

মৃণালিনী বসন্তকুমার ঘোষ । 

গিরিজায়া আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
মনোরমা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 
যণিমালিনী মহেন্দ্রনাথ সিংহ । 


প্রত্যেক ভূমিকাই স্থযোগ্য অভিনেতাগণ কর্তৃক অভিনীত হওয়ায় নাট্যামো দিগণ 
'সণালিনী” অভিনয় দর্শনে অতীব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন । পশুপতির ভূমিকাভিনয়ে 
গিরিশচন্দ্র অদ্ভূত অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহুনবাবু বলেন, 
“যে দৃশ্তে পশুপতি মনোরমার মুখে পরিচয় পাইলেন, ইনিই কেশবের কন্তা ও তাহাব 
পরিণীতা ভার্ধ্যা, সে দৃশ্তে পশুপতি-বেশী গিরিশচন্দ্রের তংকালীন ব্দনমগ্ুলের অপূর্ব 
পরিবর্তন _ মি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি »ম্জীহার কণঠ্রের সেই বিচিত্রতা_ 
এখনও যেন ্র্জ-পটাহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মুখে বলিয়! তাহা ঠিক বুঝান যায় না। 
ঘে সময়ে মুসলগক্জী পরিচ্ছদ-পরিহিত পশুপতি বিধন্মাী ঘৈত্যৈবেষ্টিত হইয়৷ রাজপথে 
চলিয়াছেন, সে শময়ে পশুপতির সেই উন্মাদ্র অবস্থা _ মধ্যে-মধ্যে জ্ঞানলঞ্ার _ গিরিশ- 
বাবু অতি আশ্ধ্যভাবে দেখাইতেন - মন্্মুগ্র ন্যায় দর্শকগণ সেই অলৌকিক অিনয় 
দেখিতেন।” 

নাট্যাচাধ্য অমৃতলালবাবু বলেন-"নাটকের শেষ দৃশ্থে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে 
অষ্টভূজ! মৃদ্তি আলিঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভূত অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শনে আমরা পর্যস্ত 
অভিভূত ছইস্থ] পড়িতাম _ দর্শক তে! দূরের কথা 1” 

সাল্্যাজ-ভবন হইতে “ন্যাসান্তাল থিয়েটার” উঠিয়। যাইবার পর নাট্ট্যাচারধ্য 
অর্ধেন্দুশেখর প্রায়ই মফঃম্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, মধ্যে-মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া 
আবার চলিয়। যাইতেন। “গ্রেট ন্যাসান্তাল হিয়েটার? যেদিন খোল হয়, দেদিন তিনি 
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নিমদ্্িত দর্শকরূপে থিয়েটার দেখিতে আিয়াছিলেন। ঘণালিনী' নাটক খুলিবার' 
পূর্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়! বন্ধু-বান্ববদের অন্থরোধে অল্লদিসের জন্য থিয়েটারে 
যোগদান করেন এবং হ্বধীকেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়৷ আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 
মনোরমার ভূমিকা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্জোপাধ]ায় এত স্থুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন 
যে গিরিশচন্দ্র শ্বণকপ্রিনী'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দিয়াছিলেন, - ্‌.০01 - 1001 ৫০0 
০ 71017070018) 906 10009 2৮ 0) 5:০৮, যাহাই হউক “বেঙ্গল থিয়েটারে, 
অভিনীত “ছুর্গেশনন্দিনী'র স্টায় 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার'ও 'মৃণালিনী' অভিনয়ে 
যথেষ্ট গৌরবলাভ করিয়াছিল” 

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ, ভ্রাতা লক্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা কিরণ্যুন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্বে “বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন । তীহার 
নিকট হইতে গিরিশচন্দ্র কতক নাটকাকারে গঠিত “মৃণালিনীর' পাণুলিপি পাইয়া 
“বেঙ্গল থিয়েটার" সম্প্রদায়ও ইহার পর বন্থকাল ধরিয়। এই নাটকের অভিনয় করেন। 
কিরণবাবু পশুপতির ভূমিক1 অভিনয় করিতেন। গোলাপস্থন্দরীর গিরিজায়ার গান 
শুনিবার নিমিত্ত বহু দর্শকের সমাগম হইত । 

গিরিশচন্ত্র যে সময়ে (১৮৭৪ খ্রীষ্টান্ছে ) 'মৃণালিনী" নাট্যাকারে পরিবস্তিত করেন, 
তথন পধ্যন্ত তিনি স্বয্ং কোন নাটক রচন। করেন নাই । আমর] “মৃণালিনী' হইতে 
গিরিশচন্দ্রলিখিত ছুইটা দৃশ্যের কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম । এতৎ 
পাঠে পাঠকগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের রচনাশক্তির পরিচয় পাইবেন। 

| বঙ্কিমচন্দ্রের “মৃণালিনী' ধাহার] পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের স্মরণ থাকিতে পারে 
যে, নবদ্বীপাধিপতি বৃদ্ধ লক্ষণ সেনের ধর্শাধিকার পশ্ুপতির সহিত মুসলমান সেনাপতি 
বখতিয়ার খিলজির এইরূপ ষড়যন্ত্র হয় যে, পশুপতি যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকিলে বখতিয়ার 
নবীপ অধিকার করিয়া তাহাকে বঙ্গ-সিংহাসনে বসাইবেন। পশুপতির এই বিশ্বাস- 
ঘাতকতা ও হ্বদেশপ্রোহিতার ফলে বখতিয়ার নিধ্বিবাদে বঙ্গ-সিংহামূন লাভ এ 
বটে, কিন্তু নিজ প্রতিশ্রুতি ,রক্ষঃ২করিলেন না। পরস্ত পশুপতিষ্টী-গলিলেন, “৫ 
অবিশ্বাদী_সে নরাধম করর্নও নিংহাসনের উপযুক্ত নয়। এক্ষণে তুমি ন্্ী।” 

এই সময় কারাকদ্ধ, পশুপতির মনে যে আক্ষেপের ঝড় স্্া্ছে তাহারই চিত্র 
গিরিশবাৰু এইভাবে 


প্রথম দৃশ্য 
( ৪র্থ অঙ্ক, ওয় গরভাস্ক ) 
কারাগারে - পশুপতি 
পশুপতি। রাজ্যনাশ-কারাবাস- কর্মদোষে আমার সকলই ভস্থিত। কিন্তু 
আমি কেমন করে মনোরমাকে বিশ্বাত হব! মনোরমা, তোমার জন্ত লব, তোমার 
কথা নাশুনে আমি সব হারালুম। কিন্ত তোম। হারা হয়ে কি পঞ্জপতি জীবনধারণ 
. করতে পারে? কে বলে- পৃথিবী ছু'খময়। পৃথিবীতে এমন কি ছুঃখ আছে যে 
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পশুপতিকে পীড়িত করতে পারে? নরক-যন্ত্রণা, উদয় হও] পক্ডপত্ির পাপের 
শান্তি বিধান কর । নরকে কি একপ শাস্তি আছে _ পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে 
আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা! কি নরক ভীষণ? শত-শত নরক একত্রিত কর 
-আমার অন্তঃকরণের নিকট তারা পরাস্্$ হবে'। আত্মীয়-স্বজন-শোথিতে চরণ 
্রক্ষালন করেছি-তথাপি কি পশুপতির হাদয়ে ন্েহের উদয়ঞ্জয়া? নেহ, তুমি বৃক্ষ 
শাখা অবলঘন কর-পাষাণে বাস কর _পশ্ুপতির হদয়ে ভেহঘারপান*নাই | 
( মহম্মদ আলীর প্রবেশ ) 

মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সন্তাধন্তর'ুরতে এসেছ? একবার তোমার প্রিয় 
সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি, বিধস্চ বিজ্ঞ» করবার প্রর্তিকল 
পেয়েছি, এখন আমার মৃত্যু সংকল্প _- আর তোমাদের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনব ন! | 


দ্বিতীয় দৃগ্য 
তাহার পর পশ্তপ্ণতিকে মুনলমান-পরিচ্ছদ পরাইয়৷ যে সময়ে মহম্মদ 
ছালী ও মুসলমান সৈম্তগণ রাঁজপথ দিয় চলিয়াছে সে 
সময় বিকৃত-মন্তিফ্ পশুপতি বলিতেছেন : ] 


পশুপতি । আকাশ আমার চন্দ্রাতপ ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ_ রাজ! জন্মেজয়ের মত 
আমার চন্ত্রাতপ কৃষ্ঝবর্ণ হওয়া উচিত। মহাভারত শ্রবণে তার চন্দ্রাতপ শ্বেতবর্ণ 
হইয়াছিল, আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণই থাকবে । শত-শত মহাভারত শ্রবণে শ্বেতবর্ণ 
হবে না। 

মৃহম্মদ আলি । আপনি পাগলের মত কি বলছেন? যাঁহবার হয়ে গিয়েছে, 
দুখ করলে আর ফিরবে না। 

পশুপতি। মন্ত্রীবরু, বল দেখি প| রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃবর্গের শোণিতাক্ত 
চরণের ভার মেদিনী আর বহন করতে পাচ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি? 
চারি যুগ হত্োঙ্জীহত্তের বাস, _ এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আ্/র-বৃহন করতে অসমর্থ । 

১ম সৈন্ত ॥ ' একি পাগল হল নাকি? | 

পশ্তপতি। 2 লক্ষণ সেন, তুমি বৃদ্ধ ও অকর্্মপ্য। তোমাকে পদচ্যুত করায় আমার 
পাপ নাই। তিরস্কার করবে? -কর-সহা করব। পণুপন্তির হৃদয়ে সব সয় 
পশ্ডপতির হাস মস্হাও সহা হয়। 

২য় সৈম্ত। হা হতভাগ্য! | 

পশ্তপষ্টি। মহারাজ! মহারাজ কে?-মহারজ তো আমি। লক্ষণ সেন, 
তোমার মুখ-কাস্তি মলিন কেন? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার 
স্যায় শত-শত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাদনে আরোহণ করতে 
পশুপতির হায় কুষ্টিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ-জান্ পর্যন্ত শোণিত দেখ,- 
রাজপথে দেখে এস - শোণিত-শ্োত ভাগীরঘীতে গিয়ে পড়ছে । 

মহম্মদ্দ। এই চুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই। 
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পশ্তপতি। মন্ত্বীরর ওকে ডার্কা লক্ষণ সেন, ফের কের- উপায় নাই, উপান্গ 
থাকলে ফিরতেম। আমার মন্তক'দিলে যদি উপায় হয়, এই দণ্ডেই দিতে প্রস্তত 
'আছি। 

মহম্মদ | (হত) কি করি] কাজা, বলে সম্বোধন করে দেখি, যদি আমার 
সঙ্গে আসে। (প্রকাঞ্জে) মহারাজ, চলুন নৌকা প্রস্তুত । 

পশ্তপতি [স্ীধ ভীকে - কাকে ছাকে? 

মহম্মদ। আনন, নৌকা গ্রস্তত। 

পশ্তপতি | মন্্ীধজ, বিশ্বকর্মা মাধ মিংহাসন আনছে । দেখ -দেখ-যম কেমন 
পুরোহিত, সেই জ্ঞঞ্জর অশ্লীষ্টঘক করবে । দেখ- মন্তকশূন্ত গ্রজাগণ কেমন আহমাদ 
নৃত্য কচ্চে! ছত্রধারী, ছত্র ধঞ্ক। মনোরমা_ মনোরমা- আহা লিংহাসনের বাম- 
পার্থে মনোরম1 কি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে ! 

১ম সৈন্য । বোধহয় আমাদের কথা বিশ্বাস কচ্ছে না। 

মহম্মদ । (শ্বগত) না, আমার কথায় বিশ্বাস করেই এর এই দশা হয়েছে। 
( প্রকান্ঠে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণবঞ্ার জঠয নৌকা গ্রস্ত, 
চলুন ! ও 

পশুপতি। বিশ্বাস_কাকে বিশ্বাস? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য? লক্ষণ সেন 
আমাকে বিশ্বাম করেছিল, _ পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না । 

মহম্মদ। মহাশয়, আপ্নি আপন অবস্থ! ভূলে যাচ্ছেন । 

পশডপতি | হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ -তুই কে ?- মুসলমান । রক্ষক একে বধ কর। হাঃ 
হাঃ হাঃ-এ যে আমার সিংহাসন আসছে,-দেখ দেখ- সিংহাদন আমাকে 
ডাকছে! 

মহম্মদ । (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! পণ্তপতির গৃহে কে অগ্নি 
দিলে? বোধহয় _ সৈন্যের! লুট করতে-করতে অগ্নি দিয়েছে । 

পশ্ুপতি। মন্ত্রীবর, ও, এদিকে আসছে কেন? তার বল-_ আজ 
অভিষেক নয়-_ অধিবাস1/মনোরমী, কোথায়? মনোরমা যে আষার সঙ্গে অধিবাস 
করবে। মনোরমা৷ কে/থাঁয় গেল? এনা, ক্কোথায় গেল? আমার খৃর্ছে আছে। 
(গমনোস্তোগ ) 

মহম্মদ। (পণুপতিকে ধরিয়। ) তোমার গৃহ কোথায়? এ দেখ, ধরা তোমার 
গৃহে আগুন দিয়েছে। 

পশ্ুপতি। (সচকিতে) মনোরম| যে গৃহে আছে! ছাড় ছাষ্ী”4 মহম্মদ 
আলীর ইঙ্গিতে সৈন্তঘয়ের পশুপতির উভয় হস্ত, ধারণ )। 

মহম্মদ । তুমি বন্দী। তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাব। 

পল্তপতি। এযা বন্দী! স্থির হও, ছাড়-আমি যাচ্ছি। জীবন স্বপ্ের শ্তাদ 
স্মরণ হচ্ছে । ছেড়ে দাও- ছেড়ে দাও- 

মহশ্মদ। বোধহয় জান হয়েছে। 
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পশুপতি। (অদূরে স্বীয় ভবন দর্শন করিয়া) এ কি আমার গৃহ? 

মহম্মদ । হ্যা তোমার গৃহ | 

পশ্থুপতি। হ্যা, আমারই গৃহ বটে। আগুন দিয়েছে (সহসা উন্মত্তাবস্থায় ১ 
মনোরম] যে গৃহে আছে, ছাড় _ ছাড়__( সবলে হাত ছাড়াইয়। ধাবিত হইলেন )। 


মুণালিনী' অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পুনরায় নাটকাকাবে গঠিত হইয়া 
বন্ধিমচন্জ্রের “কপালকুগুলা" ৪ঠা এপ্রিল (১৮৭৪ খ্রী) এগ্রেট গ্যাসান্তাল থিয়েটারে" 
অভিনীত হয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে প্রাবে, ১৮৭৩ শ্রী, ৯&ই মে তারিখে রাজা 
রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে 'গ্যাসান্যাল খিয়েটার' করুক “কপালকুণগ্ডলা' ্রথমাতিনীত 
হইয়াছিল। 

নাট্যাচার্্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু মহাশয় বলেন,-_“নগেনবাবু দেখিতে যেরূপ 
স্থুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ একজন উৎকৃষ্ট নট ছিলেন। নবকুমাবের ভূমিকা তিনি অতি 
যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন । মতিলাল হুরের কাপালিকের ভূমিকাভিনয় 
অতুলনীয় হইয়াছিল। 'নীলদর্পণে' তোরাপ এবং “কপালকুগুলা'ম্ন কাপালিকের 
অভিনয়ে এ পধ্যন্ত কেহই তাহাকে অতিক্রম করিয়! যাইতে পারেন নাই। কপাল- 
কুগুলার অভিনয়ে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রযোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং মতিবিবির অভিনয়ে বেলবাবু 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সে সময়ে প্রত্যেক নাটকের প্রধান স্ত্রীচরিত্রের 
ভূমিকাগুলি ক্ষেত্রবাবু ও বেলবাবুর একচেটিয়া ছিল। মিষ্ট পার্টের অভিনয়ে ক্ষেত্রবাবু 
এবং একটু ঝাঁজাল পার্টের অভিনয়ে বেলবাবু অদ্ধিতীয় ছিলেন ।” 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 


রাবার দুঃসময় _পত্বী-বিয়োগ ইত্যাদি 


ত্রিশ বংসর বয়ষে গিরিশচন্ত্রের পুনরায় দুঃসময় উপস্থিত হয়_ আবার নিদারুণ 
'অশান্ধি দেখা দেয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাম পরে গিরিশচন্দ্রের 
তৃতীয়া ভগিনী কষ্ণভাঁবিনী ওষটব্রণ পীড়ায়, মাঘ মাসে ভীমাষ্টমীর দিবস চক্সিশ বসর 
বয়ক্রমে পরলৌকগমন করেন।* 
গিরিশচান্তরের পত্ী দীর্ঘকাল স্ৃতিকা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। গীড়া উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি হইতেই থাকে । এই সময় তাহার অফিসেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। যোড়শ 
পরিচ্ছেদে বলিয়াছি,_ মিঃ আ্যাটুকিল্সনের সহিত ব্যান্ক্রপ্ট সাছেবের বনিবনাও 
হইত না। শেষে বড় সাহেব বিরক্ত হইয়া! স্বদেশে চলিয়া যান। নিজ ওদ্ধত্যবশতঃ 
ব্যান্ক্রপ্ট মাহেবও অধিকদিন অফিস চালাইতে পারেন নাই।-এই মময়ে অফিস 
“ফেল' হইবার উপক্রম হয় । 
দুঃসময় ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আমিল। গিরিশচন্দ্রের বিবাহের দিন যে অগ্নি 
তাহার বাটীর লন্নিকট পর্য্যন্ত আসিয়! নিরন্ত হইয়াছিল, সেই অগ্নি যেন আবার জাগিয়া 
উঠিয়। গিরিশচন্ত্রের সংসার বিপধ্যস্ত কবিল। 
গিরিশচন্ত্র পত্বীর স্থচিকিৎমার নিমিত্ত অধিকতর মনোযোগী হইলেন। দিবসে 
অকিস যাইতেন মাত্র) বাড়েথিঘেটার যাওয়া বন্ধ করিলেন। রোগীর তত্বাবধান 
করিয় অবশিষ্ট সময় গ্রস্থপা নিঝিষ্ট খাকিতেন। পড়িতে-পড়িতে কোন-কোন দিন 
সমস্ত রাত্রি কাটিয়। যাইতৃকখন প্রভাত. হইত তাহার হু শ থাকিত ন। এই সময়ে 
তিনি মহাকবি সেক্সপীয়ু্রর 'ম্যাক্বেথ' নটকের বঙ্ান্বাদ করিতে ছিলেন ॥ 1 
* বংশপরিচয়ে পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন.-.কলিকাতা, হ্যামপুকুরে সন প্রমিদ্ধ মল্লিকের বাটীতে 
ইহার বিবাহ্‌ হুইয়াছিল। মৃত্যুকালে ইনি দুইটী পুত্র ও তিনটা কন্যা রাখিয়া যান। গুক্য়ের নাম 
বরজেন্তৃক ও নখেল্রকুক। কয়েক বতদর গত হইল, উভয় ভ্রাতারই মৃত্বা হইয়াছে। আজে্রবাবুর 
তারি পুরস্নহিজফ। লতেত্রকৃফ, নলিনেত্রকৃষ। ও মবগোপাল। নগেম্ত্রধাবৃর পাঁচ পুত্র -লালগোপাল, 
জয়ধোপাল, ভ্রীগোপাল, যছুগোপাল ও নৃত্যগোগীল। কদ্যা তিনটায় দাম-কৃ্কবিমোদিনী, কৃষ- 
প্রকাশিনী, এবং ক্বফগ্রমোদিনী। 
1 ইতিপূর্যে (১৬২ অক্টোবর ১৮৭৪ হী) হেয়ার স্থুলের হেডমাইটার হুরলাল রায়-প্রণীত 'রত্পাল, 
খামক অর্ধধানি নাটক গ্রেট ভতাসান্তালে' অভিদীত হুয়। এই মাটকখানি মহাকবি সেক্সপীয়রের 
“আ্যাকবেখ' নাটক অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল । 
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এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হইতে চলিল, কিন্তু গিরিশচম্ত্রের সহধর্দিণীর: 
আরোগ্যের লক্ষণ কিছু দেখ! গেল না। বহু অর্থব্যয়ে স্কচিকিৎসঠর ক্ুটা হইল না, 
কিন্তু পীড়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ আশ ত্যাগ করিলেন। 
১২৮১ সাল, ১*ই পৌষ (১৮৭৪ গ্রা, ২৪শে ডিন) পুত ও কন্সার পালনভার 
পতির হত্তে সমর্পণ করিয়া সাধ্বী সতী সংসার হইতে শেষ বিদায়গ্রহগ খন্িজেন। 
ত্রিশ ব্সর, নয় মাস বযংক্রমে গিরিশচন্দ্রের গত্রী-বিয়োগ হয়। প্রথস্্ে দজকে : 
তাদৃশ বিচলিত হইতে দেখা বায় নাই। কিন্তু ক্রঞজোলেই শোক গাঢ় হইয়! তাহাকে 
দিনদিন অধিকতর আচ্ছন্ন করিস জাগিল। পর্ট, শাস্ভিনাতা পরমেশ্বরের পদে 
আশ্মসমর্পণ করিয়া, হতভাগ্য যানধেক্,শোকসন্তপ্ত হাদয় যে কথঞ্চিৎ শাস্তিলাভ করে,- 
নিরীশ্বরতা-প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের সে সাত্বন৷ ছিল না। আবার এই সময় আ্যাট্কিন্সন! 
কোম্পানীর অফিস ফেল হওয়ানীরীরনজজনশ্দে অন দক্ষ যে জণিক শোক ভুলিয়া, 
থাকিবেন, সে হুট পর্/ন্পহিল না । কবিবর টেনিসন বলিয়াছেন :- 
প10, ি 002 01700160 1621:0 200 01911) 
4৯ 092 1] 0062.900120 121050950 1165 ) 
106 880. 1700017817010 6%610152 
»4106 0011 1072:506109, 001719105 02117.” 
মাদকে যেমন তীব্র দৈনিক যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃতি হয়, ছন্দোময়ী ভাষ। রচনার 
প্রয়াস তেমনি তীব্র মর্শ-বেদনায় ও মানসিক অশান্তিতে মানবকে ক্ষণিক আত্মবিশ্বৃতি 
গ্রদান করে । ক্ষণিক আত্মবিশ্বতিলাভের আকাজফ্কায় গিরিশচন্দ্র কবিতা লিথিত্ছে 
আর্ত করিলেন। এইসকল কবিতাপাঠে তাহার তৎকালীন" শোকপূর্ণ ঘদয়ের কর্‌? 
পরিচয় পাওয়া যায়। আজি” নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :- 
““তিন-দ্শ পূর্ণকায় অতীত যৌবন, 
পূর্ণ কায়, জীবন-প্রবাত ধায়. 
মহার্ণৰ সহ সম্মিল? 


শৈশব সুখের স্বপ্ নাহক' এখন, 
লিয়ে কায়, পৈয়েছিনু প্রমদায়। 
ঈলে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন !” 


'রুত্রপাঞ্জ। নাটক অভিময়ের পর একদিন গিরিশচন্রোর সহিত তাহার হেয়র স্থলে সহপাঠী, 
ভূতপূর্ব হাইকোর্টের জজ পণ্ডিতবর ত্বগাঁর গুরুদা্গীযান্দেযাপাদ্যানেষপা্হিত সাকাকপ্ছয় তখন 
তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেদ। কথা্জখান 'গ্রেট চ্যাসাতাল জিটারে, '্ুদ্রপাল+ নাটক" 
অভিনয় প্রসঙ্গে 'ম্যাকৃষেথে'র কথা উঠে। গুক্ুঘ়ালবাবু বলেন, মেক্সপীয়রের মাটকগুলিয় বঙ্গানুষাম 
হইলে বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধিত হয়, কিন্ত তাহ! বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এই 'ম্যাকৃবেখ' দাটারর 
ডাকিনী(ঘ1:০)দের ভাষার অনুবাদ। পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, ইহার বহুপুর্বব হইতেই গিরিশচতা 
ইংরাজী কবিতার বঙ্গাহ্ুবাদ করিয়া থাকিতেন। গুরুদাসবাবুর সহিত এই কথাবার্তার পর ৭ কা- 
বশতঃ তিনি “ম্যাকৃবেধ' নাটক র অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। 


১১৮ 


এই লয়ে যে কয়েকটা কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার সক্ধলগুলিহতই হতাশের 
দীর্ঘশ্বাস বহিয্রুদধে, হৃদয়ের রুদ্ধ রোদন-ধারা উৎলিয়া উিডছে। হুখের শ্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়াছে* সংলারের আলোক নিভিয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গে জীবনে লোকও অস্তহিত 
হইয়াছে) -এখুন একমাজ 1 স্)৪, অন্ধকার | কবি অন্ধকারকে সম্ভাষণ করিয়া 





বলিতেছেন :”*-. 
“তোমায় জানে নারে, তাই ক্োমারে ভরে, 
অসমফ্রমি সখ কেহ নাহিদার 
একক বান্ধবহীন্৮ . ৯ শোর উচ্ছাস লীন, 
হদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধান । 
জলে শুধু স্বতি_ চিতে চিভানল প্রায়, 
তথ জভাগ। তব মুএারার” 


এই “আধার” কবিতা! সম্বন্ধে বঙ্গভাষার বিখ্যাত লে, স্দকষ্কালীপ্রসঙ্গ ঘোষ 
বলিয়াছিলেন,_“আ্বাধারের ন্যায় কবিতা পৃথিবীর যে 'কেব্ও..্ায়ায় রচিত হইত, 
তাহার গৌরববর্ধন করিত 1” / + 

কিছুদিন পরে কিঞ্চিৎ প্ররুতিস্থ হইয়া তিনি ফ্রাইবাজ্জার এগ কোম্পানীর অফিসে 
প্রবেশ করেন। উক্ত অফিসের মাল খরিদের কাধ্যতার লইয়া ত্বাহকে ভাগলপুরে 
যাইতে হয়। ভাগলপুর হইতে বহু গ্রামে গিয়া তাহাকে মাল খরিদ করিতে হইত। 
সেই আত্মীয়-্বজনহীন স্থদূর প্রবাসে তিনি অবসরমত 'ধুতুরা”, "গিরি পচাতক”, 
“শৈশব-বাদ্ধব”, “হলদিঘাটের যুদ্ধ” প্রভৃতি আরও কতকগুলি করিত! লিখিয়াছিলেন। 
ঘেই কবিতাগ্চলি পাঠি করিলে বুঝা যায় যে এখনও তাহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে সেই দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে, এখনও সেই শোকাশ্র ঝরিতেছে! কিন্তু হৃদয়ের অতি 
নিভৃত স্থানে একটা নৃতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়৷ উঠিতেছে। জড় জ্বগৎ যতই হমন্দর হউক, 





সে জড় মানব-হৃদয়ের বেদনা বুঝে না। ব্যথিত হাদয় যে সহী অহেষণ করে, 
জড় সে সহানুভূতি দিতে সত্যই কি এ জড়ের . পি কিছু আছে? 
ব্যাকুল লয়ে কৰি লি ই 
“ত্যাজিয়ে সংসারস্থার করেছ শ্বশান, 
যার লাগি অশ্নুরাগী, হইয়াছ 
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্চিত বয়ান ?” 


ভাগলপুরে থাকিয়। অফিসের কার্যে এবং অবকাশমত কবিতাদি রচনায় গিরিশ- 


৬ 'এউগজরিতাগুলি বাকাল পর বারী নামে মাসিক পরতিকায় প্রধম. প্রকাশিত হয়। 
পহলদিাটের যুদ্ধ” কবিভাজী আত তুন্দগ হইয়াছিল কচ্ছুবিখযাত নাছিত্যিক ঘর্গায় অক্ষঃচন্তর কার, 
মহাশয় তীছার *সাধারগী' পিকায় উক্ত কবিতা গম্পূর্ণ উদ্ধংত করিয়। লিখিয়াহছিলেন,_*এবপ 
 খ্তভীর শোকপুর্ণ কবিতা বঙ্গতাষ।য় বিরল ।” স্্ী-বিয়োগের পুর্বে গিরিশচন্ত্র যে সকল কবিতা, গীত, 
ইংরাজীয় অঙগুষাদ বা পুস্তক রন! করিয়াছিলেদ এঘং অপ্রকাশ্রিত অবস্থায় তাহার লিকট রক্ষিত ছিল, 
যেগুলি নিদারুণ শোকজ নিত অপ্রকৃতিত্থ অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায়। 


১১৪ 


চন্দ্র কিছুদ্দিন অনেকটা! শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাহার ছুঃনমযর 
দূর হয় নাই। ভাগলপুর হইতে কলিকাতা আসিবার পূর্ববদিবস তাহার যথাসর্বস্ব 
চোরে লইয়া! যায়। পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ভাগলপুরে তখন 
তাহার এক প্রতিবাপী থাকিতেন, নিরুপায় হইয়া গিরিশচন্দ্র তাহার নিকট গিয়া 
দশটা টাকা খণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভন্রলোকটা তাহাতে উত্তর দেন,-“তোমায় 
দশ টাকা ধার দিতে পারি না, পাচ টাকা দান করিতে পারি।* তখন আর উপায় 
কি? সেই ভিক্ষার দান লইয়৷ গিরিশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। তিনি বলিতেন, প্ঞন্ডি, 
দুঃংখেওড সহজে আমার চক্ষে জল পড়ে না, কিন্তু এই তিক্ষ। গ্রহণ করিতে অশ্রপাঠ। 
হইঘাছিল।” | 

পরে ভদ্রলোকটা যখন কলিকাতায় আসেন, গিরিশচন্দ্র টাকা কয়টা ফিরাইয়া দেন। 
ফিরাইয়! দ্রিবার সময় ভত্রলোকটা বলিয়াছিলেন, -“তোমাকে তো এ টাকা! ঘার্ন 
করেছি।” গিরিশচন্দ্র বলিতেন,-“এ কথার উত্তর আমার জিন্বায় আমিয়াছিল? 
কিছু যেরূপেই হউক -_উপরুত্ হইয়াছি। কিছু ন! বলিয়! টাকা পাচটা তাহার কাছে 
'রাখিয়! নমস্কারপূর্বক চলিয়। আমিলাম।” 


ব্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ _নূতন অফিস 


ভাঁগলপুর হইতে প্রত্যাগমন করিদা অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্র ফ্রাইবাঞ্জার 
কোম্পানী অকিসের কর্ম পরিত্যাগ ক্করেন। রিদেশগমন ইত্যাদি নানা কারণে উক্ত 
মফিপের কার্ধ্য তাহার মনোনীত হয় নাই, এবং তাহার মানসিক অবস্থাও তখন পথ্য্ত 
ঢাল ছিল না। 
স্থবিধ্যাত 'অমৃতবাজার পত্জিকা'-মম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় 
ঠাহার একজন বিশিষ্ট সুন্বন ছিলেন । শিশিরবাবুকে সকলেই পরম বৈষ্ণব, শ্বদেশভক্ত 
এবং তেজন্বী সম্পাদক বলিয়াই জানেন, কিন্ত বঙ্গীয় নাট্শালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিষিত্ত 
তিনি যে গ্রথম হইতেই একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও উদ্যোগী ছিলেন, এবং অভিনয়ার্থে 
বয়ং নাটক পর্য্যন্ত রচন! করিয়| দিয়াছেন, ইহ! বোধহয় অগ্লসংখ্যক পাঠকই জানেন। 
্ষ-রঙ্গতূমি তাহার অক্ষ-প্থতি চিরদিন বক্ষে ধারণ কিমা! গৌরবাহ্িতা হইবেন। 
ঠাহারই উৎসাহে গিক্িপবাধু “খদ্বভবাজ।র টাকায় মধ্েনমধ্যে প্রবন্ধাদিও 
লিধিতেন। ফাহ্বার্জার কোম্পানী ্রিকঠাগ করিবার পন্ধ শিশির- 
ধাধুর অনুরোধে তিনি ১৮৭৬ এঁটে ইতিযান বিগ্ের হে ক্লার্ক ও কেশিয়ারের 
পদ গ্রহণ করেন। ছোটলাটইন্পেল শাহেধের স্বাহতশাসন-গঁধা প্রবর্তনের সময়, 
পাধার টুল গঠত হয় এখানে এরায় এফ বৎসর কাধ্য 
নাম নী মং মিরা গালের 


জার বা এ দ্বিতীয়া 















নীতির | রাকাধায় ম্ষোতচর নিমিতত 
ৰ পৃ হইবে, তিথি ঘণ্ট! বাজাইয়! 
নিমিধ অই ঘণ্টা যাজিল। গিরিশচন্দ্র তাহা 
চিবীিনাদত পাচ্ছেন না গিরিশচন্দ্র মুখ না তুলিয়া ফ্ী্য করিতে-করিতেই 
লা, না” ঢাপরামী হিশ্মিত হয়া চনিয়! গেল। 

'উৎ্ণাৎ গরম যেঘাজ্জে পার্কীর সাহেব আসিয়া গিরিশচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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_ “তোমাকে ভাকিতেছি, তুমি শুনিতেছ না৷ কেন?” গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর: 
করিলেন,_"আমি শুনি নাই।” এইক্সপ দুই-তিনবার কথা কাটাকাটি হইবার পর 
তেজন্বী গিরিশচন্দ্র সাহেবকে বলিলেন_পসাহেব, আমি এতক্ষণ ভক্রতার সহিত 
তোমার কথার উত্তর দিতেছিলাম। এখন প্রক্কৃত কথা বলি শোন, তুমি মনে ক'র' 
না যে আমি তোমার খানসাম! কি বেয়ারা,_ তোমার ঘণ্টায় উঠব-বসব |” গিরিশ- 
চন্দ্রের নির্ভীক উত্তরে সাহেবের শ্বেতমৃর্তি সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্ত তিনি তখনই 
আত্ম-সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন,-_৭্বাবু, ছুঃখিত হইও না, আমি আমার, 
এইরপ অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত ছুঃখিত হইয়াছি।” লেই অবধি গিরিশচন্দ্রকে তিনি 
প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, মধ্যেমধ্যে আপনার বক্ষে তাহাকে ডাকিয়া লইয়। গিয়। 
নানারূপ কথাবার্তী কহিতেন। এক সময় অফিসের কার্যে বিস্তর লৌকসান হওয়ায় 
অফিল ফেল হইবার সম্ভাবন! হয় । গিরিশচন্দ্র সে সময়ে কিন্বপ উপায় অবলম্বন কবিলে' 
অফিস নিরাপদ হইতে পারে, পার্কার সাহেবকে সেইনপ সুযুক্তি প্রদানকরেন। তাহার 
পরাম্র্শমত কাধ্য করিয়া! সাহেব উক্ত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পান এবং আনন্দের, 
সহিত তাহার আশাতিরিক্ত বেতন বাড়াইয়! দেন। 

দ্বিতীয়বার দারপরি গ্রহ করিয়া এবং অকিসে সাহেবের সদ্যবহারে গিরিশচন্দ্র 
অনেকটা মানসিক শান্তিলাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে মাঝেমাঝে আবার তিনি 
থিয্নেটারে যাইতে আরম্ভ করেন। 

গগ্রেট ন্াসান্তাল থিঘ্ন্টারে'র অবস্থা এ সময়ে শোচনীয় হইয়! ঈ]ড়াইয়াছিল। ভূবন" 
মোহনবাবু দিন-দিন খণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন। কোনওকালেই, 
থিয়েটার সংক্রান্ত হিসাবপত্রের তাহার সুব্যবস্থা ছিল না। যেদিন অধিক বিক্রয় 
হইত, সেদিন রাত্রে পান-ভোজনের ধূম পড়িয়। যাইত। পৈত্রিক বিষয় তুবনমোহন- 
বাবুর মাতার নামে ছিল, এ নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের জন্য প্রায়ই তাহাকে হ্যাগুনোট 
কাটিতে হইত। ছদ্মবেশী হিতৈষী বন্ধুরও অভাব চিল না, হাজার টাক। পাইয়া দুই 
হাজার টাকা লিখিয়) দেওয়ার মহাজনেরও অস্ভার্ ঘটতস্খু। 
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ন্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


“গ্রেট হ্টাসান্তাল থিয়েটার? লিজ গ্রহণ 


১৮৭৩ ্রীষ্টাৰ, ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রেট ম্যাসান্যাল থিয়েটার” খোলা হয়, 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ, জুলাই মাসে স্বত্বাধিকার তুবনমোহনবাবু গিবিশচন্দ্রকে ধিয়েটার লিজ 
প্রদান করেন । এই স্থুদীর্ঘ সময় মধ্যে অভিনয় নিয়নত্রর আইন (10:8108010 0৫:60 
18100650000] 9111) প্রবর্তন বিশেষকপ উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্ত্রের জীবন- 
ইতিহাস নাট্যশালার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক জড়িত। এ নিষিত্ত "গ্রেট ভ্টাসান্যাল 
থিমেটারে'র এই কয়েক বংসরের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম : 

ধর্মদাসবাবু প্রথমে “গ্রেট স্তাসান্থাল খিয়েটারে"র ম্যানেজার ছিলেন। তাহার হাতে 
০8%) থাকিত এবং হিসাব-নিকাশের টিকিট 1591 করিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। 
গিরিশচন্ত্র কর্তৃক নাট্যাকারে পরিবপ্তিত 'মৃণালিনী” ও 'কপালকুগুলা' অভিনয়ের পর 
£গ্রেট স্তামান্যালে' মনোযোহন বসুর 'রামাভিষেক', দীনবন্ধুবাবুর 'কমলে কামিনী+, 
হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটক প্রথম অভিনীত হয় এবং রামনারায়ণ তর্করত্বের 'নব- 
নাটক” শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া”, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক 
প্রভৃতি পুনরভিনীত হইয়া থাকে । স্থযোগ্য অভিনেতাগণ কর্তুক ন|টকগুলি অভিনীত 
হইলেও ক্রমশ: থিয়েটারের আয়ের হাস এবং টাকাকড়ির গোলযোগ হওয়ায় তুবন- 
মোহনবাবু ধর্শদাসবাবুর স্থলে/গন্ঘনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজার ও তাহার জোট 
ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপার্ট্যায়কে খি়টারের ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিলেন। 

তরী অভিনেত্রী কর্তন স্ত্রী-চরিত্র স্বতিনীত হওয়ায় বেল থিয়েটারে দর্শকগণ 
সমধিক আক হইত। '*হুর্গেশননিনী'/অভিনয়ে সশ্রদায় স্থগ্রতিঠিত হইয় উঠিয়াছিল। 
সম্প্রতি জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকাভিনয়ে ইহাদের যশঃ-সৌরভ আরও 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। থিয়েটারের আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অন্থকরণে 
“থেট ভাসাগ্তাল' সন্প্রদায়ও রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, কাদখিনী, যাছুমণি এবং হরিদাসী 
নাহ চটী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া 'সতী কি কল্ষিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় 
ঘোষণা করেন (১৮৭৪ শ্রী, ১৯শে সেপ্টের)। স্ত্রী-অভিনেত্রী গ্রবর্তনে এবং সঙ্গীতাচার্ধ্য 
মদনমোহন বর্মণের সুমধুর স্থর-নংযোজনে “সতী কি কলঙ্কিনী' আবাল-বৃদ্ধবনিতার 
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। অভাবনীয় কৃতকাধ্যতা লাভ.করিয়া “গেট ন্তাসান্তাল' 
মন্প্রদায় বিজয়গর্কে 'বেঙগল থিয়েটারে, অভিনীত 'পুরুবির্রম্' অভিনয়েই রুৃতসন্কল 
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হইলেন। নাটকের নায়িকার ভূমিকা কাহাকে দেওয়! হইবে, তাহ স্থির করিবার 
জন্য উপরোক্ত পাঁচটা অভিনেত্রীকে পরীক্ষা কর! হয়। 'পুরুবিক্রম' নাটকের একস্থানে 
আছে,- “পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ” ইত্যাি_ এই ছত্রটী একসঙ্গে স্পষ্ট 
উচ্চারণ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বল! হইল। তন্মধ্যে ক্ষেত্রমণিই কেবল 
পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইলেন; এজন্য তাহাকেই নাটকের নায়িকা এলবিলার ভূমিকা প্রদত্ত 
হয়। ইহার পরে হরলালবাবুর “রুদ্রপাল' নাটক অভিনীত হইয়া থাকে ।* 'পুরুবিক্রম 
ও কুদ্রপাল' নাটকাভিনয়ে "গ্রেট স্তাসান্তাল" বিশেষ কৃতকার্ধ্ায হইতে পারেন নাই,_ 
দর্শকগণ “সতী কি কলঙ্ষিনী'র ন্যায় আর একখানি গীতিনাট্যের জন্য সে সময় উত্তল! 
হইন্া উঠেন। যাহাই হউক তংপরে লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তীর “আনন্দ কানন' গীতি 
নাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে গ্রীত করিয়া সম্প্রনায়ও বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভূবনমে |হনবাঁবুকে বলেন,_“তুমি একগানি এগ্রিমে্ট 
পত্রে আমাকে লিখিয়া দাও, যগ্ঘপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য হইতে 
ছাড়াইয়! দাও,_ আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে ।” ভূবনমোহনবাবু এরূপ 
এগ্রিমেন্ট লিখিয়৷ দিতে অস্বীকার হওয়ায়, নগেন্দ্রবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন 
বর্শণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্ৃতলাল বন্থু, যাহুমণি, কাদঘিনী প্রভৃতি 
কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া! চলিয়া যান। 

ধর্শদালবাবু পুনরায় থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন এবং মহেন্দ্রলাল বন্থ, মতিলাল 
স্থর, ক্ষেত্রমণি, গোলাপনুন্দরী প্রভতিকে লইয়! পুনরায় দল গঠিত করিলেন। হরলাল- 
বাবুর 'শত্রসংহার” এবং উপেন্দত্রনাথ দাসের 'শরংসরোজিনী' নাটক যথাক্রমে অভিনীত 
হয়। 'শরৎসরোজিনী” নাটকখানি সাধারণের বিশেষ স্বদয় গ্রাহী হইয়াছিল। 

নগেন্দ্রবাবু সশ্্রদায় লইয়া প্রথমে “লুইস থিয়েটার” তথা হইতে হাওড়া! রেলওয়ে 
ট্রেজে কয়েকরাত্রি অভিনয় করিয়া শেষে “বেঙ্গল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইলেন। 
কিছুদিন পরে মদনমোহন বশ্বণ কাদদ্বিনীকে লইয়! পুনরায় “গ্রেট স্তাসান্থ/লে' আসিয়া 
যোগ দেন। 

গিরিশচন্দ্র দাস নামক কলিকাতা ফরেন [িকিসের জ্বনৈক উচ্চকর্্মচারী সে সময় 
সরকারী কার্যে (দ্বিজ্লীর দরবার উপলক্ষ্যে) দিল্লীতে থার্কিতেন, তাহার উৎসাহে 
ধর্মদাসবাবু তথায় অভিনয়ার্থে “গ্রেট ন্যাসান্যাল,হইতে কতক গুলি লববপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা! 
ও অভিনেত্রী লইয়! ১৮৭৫ রী, মাচ্চ মাসে দিল্লী যাত্র। করেন। কলিকাতায় মহেন্রলাল 
বন্থ ম্যানেজারের প্রতিনিধি (025. [118885 ) লইয়া প্রথম 'সধবার একাদশী” 
“হেমলতা' প্রভৃতি পুরাঁতন নাটক অভিনয় করিয়া ১৭ই এপ্রিল (১৮৭৫ খ্রী) তারিখে 
মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “তিলোত্রমাসস্তব কাব্য” নাটকাকারে গঠিত করিয়! এই প্রথম 
অভিনয় করেন; কিন্তু অভিনয়ে কৃতকধর্যত। লাভ করিতে ন। পারিয়াঃ ৮ই মে তারিখে 
নন্দনকানন' নামক একথানি গীতিনাট্য অভিনয় করেন। 


* 'রুদ্রপাল' সেক্সগীয়রের 'ম্যাকৃবেধ' নাটক অবলম্বনে রচিত হ্ইয়াছিল। এই নাটক অভিনয়ের 
পয গিরিশচনত 'ম্যাকৃবেথ্‌" সটিকের মৃল অনুবাদে প্রবৃত্ত হগ। বিত্ত বিষণ ১১৭ পৃষ্ঠার টাকায় অউধ্য। 
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. দিল্লী হইতে লাহোর, আগ্রা, বৃন্দাবন, কানপুর, লক্ষে প্রভৃতি নানাস্থানে অভিনয় 
করিয়া, মে মাসের মাঝামাঝি ধর্মদাসবাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আমেন। 
সম্প্রদায় যথে্ট অর্থ উপার্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষত; লাহোরে কাশ্মীরের 
মহারাজের সম্মুখে অভিনয় করিয়া €গ্রেট স্যাসান্যাল' সম্প্রদায় যেরূপ অধিক অর্থ পাইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কারলাঁভ করিয়া- 
ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইহারা থিয়েটারের মালিক ভূবনমোহনবাবুকে যত্সামান্ত 
অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহারশ্বরূপ একখানি অল্প মূল্যের মাল ও একখানি 
ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সমস্ত রহস্ত প্রকাশ হওয়ায় 
এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাবপত্রের গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে বিব্িক্ত 
হুইয়। তুবনমোহনবাঁবু আগষ্ট মাস (১৮৭৫ শ্রী) হইতে শ্তামপুকুর-নিবাসী কুষ্খন বন্দযো- 
পাধ্যায় থিয়েটার লিজ গরদান করেন। কৃষণধনবাবু থিয়েটারের 'ইত্ডিয়ান ন্তাসান্যাল 
খিয়েটার' নামকরণপূর্ববক মহেন্দ্রলালবাবুকে ম্যানেজ।র করিয়া থিয়েটার চালাইতে 
আরম্ভ করেন? কিন্তু চারিমাস যাইতে না যাইতে লাভ হওয়৷ দূরে থাকুক, তিনি 
খণগ্রন্ত হইয়া পড়িলেন, থিয়েটারের ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না! । ভূবনমোহন- 
বাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় থিয়েটার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। 

এবারে “গ্রেট স্যাসান্যালে'র ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্ত্রনাথ দান এবং ম্যানেজার 
হইলেন নাট্যাঁচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ। “শ্রং-সরোজিনী' এবং “স্থরেন্দ্-বিনোদনী' 
নাটক লিখিয়া উপেন্্রবাবু নাট্যামোদিগণের নিকট স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি 
দেশভক্ত এবং কন্মাঁ পুরুষ ছিলেন। রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণ হীন বারাঙ্গপাশ্রেণীতৃক্ত 
না হইয়। সমাজ-অন্তগত একটা ম্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হয়_ উপেক্্রবাবুর ইহাই ইচ্ছা 
ছিল। তিনিই উদ্যোগী হইয়া গোলাপন্নন্দরীর সহিত গোষ্টবিহারী দত্তের বিবাহ 
দিম্বাছিলেন। গোলাপস্থন্দরী 'শরৎসরোজিনী' নাটকে স্থুকুমারীর ভূমিক1 এত সুন্দর 
অভিনয় করিয়াছিলেন যে, সেই সমর হইতে তাহাকে সকলে স্থকুমারী বলিয়! ডাকিত। 
তাহার পর গোষ্ঠবিহারা দত্ডেরু. সহিত বিবাহ হওয়ায় সাধারণের নিকট তিনি স্থকুমারী 
দত্ত নামে অভিহিত হন। 

উপেন্দ্রবাবুর ন্া “গ্রেট শ্সান্তালে স্বপ্রসিদ্ধ নাট্যক্কার জ্যোতিরিন্্রনাথ 
ঠাকুরের 'পুক্রবিক্রম' ও 'সরোজিনী' ন্লীটকের পুনরাভিনয় হয়। বন্ধদিন পূর্বে “বেঙ্গল 
থিয়েটারে উল্ত নাটক ছুইখানি প্রর্থমে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু গ্রেট ন্টাসান্তাল' 
সম্প্রদায় দক্ষতা সহকারে নাটক ছুইখানির অভিনয় করিয়৷ দশক-দদয়ে জাতীম্বতার বীজ 
অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের সঙ্গীত-“জয় ভারতের জয়, গাও 
ভারতের জয়” এবং 'দরোজিনী' নাটকের ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহর-ব্রতের গান -“জল্‌ 
জল্‌ চিতা, ঘিগুণ, ছিগুণ_ পরাণ ঈপিবে বিধব। বালা” সে সময়ে পথে-মাঠে-ঘাটে _ 
সর্বজ্ঞ গীত হইতে থাকে । | 


১৭৫ 


'গজদানন্দ' অভিনয় 


মহারাণী ভিন্টোরিার জোষ্ঠ পুত্র, ভূতপূর্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সে সময়ে যুবরাজ 
ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ধের শেষ ভাগে ভারতবর্ষ দর্শনে শুডাগমন 'করিরাছিলেন ॥ 
১৮৭৬ শ্রী, জাহুয়ারী মাসে তিনি কলিকা তা পদার্পণ.করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনার 
নিমিত্ত কলিকাতায় অপূর্ব সমারোহ হুইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের বড়লাট 
লর্ড নর্থক্রক ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ্থপ্রসিন্ধ উকীল স্বাঁয় জগদানন্দ 
মুখোপাধ্যায়* মহাশর, যুবরাজকে তাহার জধানীপুরস্থ ভবনে আহ্বান করেন। 
যুবহাজ বহির্বাটাতে প্রবেশ করিবার পর মুখোপাধ্যার-গৃহিণী এবং অন্থান্ম কুল-মহিলার। 
শঙ্খধ্বনি, হলুধ্বনি, বরণ প্রভৃতি দেণীয় হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে যুবরাজকে 
করেন। শিক্ষিত এবং সন্ত্রান্ত অনেক হিন্দু-পরিবারে বর্তমান চাল-চলন - পা 
রীতি-নীতির অন্থকরণে যতট! পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হুইয়াছে_-সে সময়ে ততটা রর 
নাই। জগদানন্দবাবুর উক্ত কাধ্যের জন্ত দেশে ও সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতে 
লাগিল সংবাদপত্রসমূহে তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা বাহির হইতে লাগিল। “বেঁচে 
থাকো মুখুজ্যের পো, খেল্‌্লে ভাল চোটে” বলিয়া কবিবর হেমচন্দ্ের “বাজীমা, 
কবিতা বাহির হইল। এগ্রেট স্যাসান্তাল খিয়েটার'ও এই হুজ্জুগে “গজদানন্দ' নামক 
একখানি প্রহসনের অভিনয় ঘোষণা করিলেন। স্বর্গীয় উপেন্্নাথ দাস প্রহসনখানি 
রচন] করেন এবং অনুরুদ্ধ হইয়। নট-গুরু গিরিশচন্দ্র তাহাতে কয়েকখানি গান বাঁধিয়া 
দিয়াছিলেন। ১৮৭৬ ্রষ্টাব্,, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে 'গ্রেট ল্সাসান্তাল 
থিয়েটারে' “দরোজিনী' নাটক এবং 'গজদানন্দ' প্রহসন অভিনীত হয়। বল! বাহুল্য, 
রঙ্জালয়ে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রথিতনামা সন্ত্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর বাঙ্গ ও 
বিদ্রপের তীব্র কটাক্ষ_ দর্শকগণ পরম আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল । ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী, বুধবারে নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের 12)6190 1:11 
উপলক্ষ্যে “গ্রেট ন্যাসান্ঘঠুলে' পুনরায় 'গজদানন্দ' এর “মতী ক কলঞ্ষিনী'র অভিনয় 
হয়। একক্জন নিরপরাষ্ট্ীঃমন্ান্ত এবং রাজভক্ত (্রিজাকে ঘুয়েটারে এইকপ স্বপিতভাবে 
চিত্রিত হইতে দেস্ষিীপুলিশ হইতে “গজনানন্দ/ প্রহসনের ক্ফুভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে "গ্রেট্াসান্ালে' 'কর্ণাট কুমার নামক এক- 
থানি নৃতন নাটক এবং “গজদানন্দ' প্রহসনের নাম পরিবর্ধন করিয়! “হম্ুমান-চবিত্র 
প্রহমন অভিনীত হয়। অভিনয়-রাত্রে ভাইরেক্টর উপেন্ত্রবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে একটী তীব্র 






* নুপ্রদিদ্ধ অভিনেতা প্রীযুক্ত রাধি কানন মুখোপাধ্যায় ইহারই একজন বংশধর । 

1 আমর] বু অনুপন্ধানে ছুইখানি গীতের কিপ্দংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। প্রথম গীতটঈী 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ) গাছিতেন। দৃগ্ত-হাইকোর্টের সুখ । গানের প্রথম ছত্র 
_-৭( ওরে ] জজ হ'তে চাও গজ গিরিধন |” ঘিতীয় গীতটা শ্রপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষে্রযণি গাছিতেন। 
যথা; ঞঞামি পিলী থাকতে ভাবনা কিরে বোক! ছেলে । অনেক দ্বকৃতির ফলে আমার মতন পিসী 
মেলে |” ইত্যাদি। 


১২৬ 


বত্তৃতাও করেন। 

পুনরায় পুলিশ হইতে “হহ্মান-চরিত্র" এবং “কর্ণাটকুমারে'র অভিনয় বন্ধ করিবার 
আদেশ আইসে। তং-পরবত্তী বুধবার ১লা মার্চ তারিখে উপেন্্রবাবুর 60680 
[0181)6 উপলক্ষ্যে “জুরেন্দ্র-বিনোদিনী” নাটক এবং ৮206 601105০0015 200 
90৪০০ নামক নৃতন প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়-রাত্রে উপেকন্ত্বাবু পুনরায় একটা 
উত্তেজনাপূর্ণ ইংরাজী বক্তৃতা করেন। 

ইহার পরিণাম বড়ই ভীষণ ধ্াড়াইল। গভর্ণমেন্ট থিয়েটার সম্প্রদায়কে কঠোর 
শিক্ষাদানে প্রস্তৃত হইতে লাগিলেন. বড়লাটের নিকট হইতে 02:011)21)05 বাহির 
করিয়া, পুলিশ হইতে 'গজদ]নন্দ” উহনুমান-চরিত্র" “কর্ণাটকুমার' এবং “[1)৩ 01106 
01 18 820 9০2-এর অভিনয় বন্ধ করিয়! দেওয়া হইল। গগ্রেট স্তাস্মন্তাল 
থিয়েটার" সম্প্রদায় যদিও তৎপরে সংযত হইয়। ৪ঠ1 মার্চ, শনিবার তারিখে “সতী কি 
কলক্কিনী” গীতিনাট্য এবং “উভয় সঙ্কট, প্রহসনের অভিনয় ঘোষণ। করিয়াছিলেন, তথাপি 
সেইদিন- অভিনয়-রাত্রে যে ঘটন। ঘটিল, তাহ! নাট্যশালার ইতিহাসে চির-ম্মরণীয় 
হুইয়া থাকিবে। 


অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন 


(10181709100 61:001077811565 0018001 3111 ) 


যে প্রহসন অভিনয় করিয়া "গ্রেট স্তাসান্যাল' সম্প্রদায় গভর্ণমেপ্টের বিরাগভাজন 
'হইয়াছিলেন, তন্সিমিত্ত তাহাদের উপর দোষারোপ না করিয়া অন্ত-এক অপ্রত্যাশিত 
কারণে গভর্ণমেন্ট তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন ইতিপূর্বে যে “ম্থরেন্ত্র-বিনোদিনী' 
-নাটক এগ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা অঙ্লীল ( 05০0 ) 
এবং সেই অশ্লীল নাটক অভিনয় ও অঙ্গীল দৃশ্ঠ প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট থিয়েটারের 
কতৃপক্ষ এবং অভিনেতাগ পার করিবার আদেশ দিন্বলন। 

৪ঠা মার্চ, শনিবার্"গ্রেট স্থাঁদান্তাল থিয়েটারে? "মত্বীকি কলক্ষিনী' গীতিনাট্য 
অভিনীত হইতেছে, এন সময় হঠা'; ডেপুটা পুলিশ কমিশনার সাহেব লদলবলে 
আসিয়া, গ্রেট ম্বাসান্তালে'র ডাই্েক্টর উপেন্্রনাথ দাস, ম]ানৈজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল 
'বন্ধ” লব্বগ্রতিষ্ঠ অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ), 
'শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস, সঙ্গীতাচাধ্য রামতারণ সাল্ন্যাল প্রভৃতিকে 
ওয়ারেন্টে ধরিয়। লইয়া! যান।* সহস! পুলিশ আসিয়া ধর-পাকড় আর্ত করিলে 







* শুন! যায় স্টেজ-ম্যানেজার ধর্শদাস থর মহাশয় জের উপর গিলিং-এ উঠিয়া লুক ইয়াছিলেন। 
অতিলাল সুর দেখিতে কৃষবর্ণ ছিলেন, তিনি ধাঁণাকা-মুটে াজিয়! পলায়ন করিবার সময় খর! পড়েন। 
এহ্ক্রেলাল বহু তৎ-পরদিবন প্রাতে পাক্ষীর দে।র বন্ধ করিয়! যাইতেছিলেন, কিন্ত পুলিশের চক্ষু 
এএভ্বাইতে না পারিয়া ধৃত হম। নট”গুরু গিরিশচন্্র ঘোষ সে সময়ে থিয়েটারেয় সহিত বিশেষদ্ধপ 


১২৭ 


থিয়েটারে একটা ভীষণ হুলস্ুল পড়িয়া যায়। দর্শকগণ আতঙ্কে ছত্রভজ হইয়। পড়ে 
অভিনেতার! ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং অভিনেত্রীগণ ক্রন্দন করিতে সুরু করেন; কিন্ত 
উপেন্দ্রবাবুর নিভীঁকতায় ও প্রবোধ-বাক্যে তাহারা আশ্বস্ত হন। 
লাল্বাজার পুলিশ কোর্টে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার 
হর়। “গ্রেট ম্যাসান্তাল থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত তৃবনমে!হন নিয়োগী কোর্টে 
গিয়া 98:600217 করেন । ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস (হাইকোর্টের স্বপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 
উকীল শ্রীনাথ দামের পুত্র) থিয়েটার সংক্রান্ত সর্বববিষয়ের দায়িত্ব, তিনি শ্বয়ং স্বত্া ধি- 
কারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বীকার করায়, ভববনমোহনবাবু অব্যাহতি, 
পান। | 
বহু শিক্ষিত এবং সম্তান্ত ব্যক্তি নাটকখানি অঙ্গীলতা-বঞজ্জিত বলিয়া সাক্ষ্য প্রদ 
করেন। কিন্তু তথাপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইত্ডিয়ান পিনাল কোডের ২৯২ ও ২৯ 
ধারানুারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থিয়েটারের ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস এবং 
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থুকে বিন! পরিশ্রমে এক মাস করিয়া কারাদণ্ড এবং 
অন্যান্য সকলকে অভিনেতা-মাত্র বলিয়। মুক্তি প্রদান করেন। (৮ই মার্চ ১৮৭৬ খ্রষ্টাব |) 
হাইকোর্টে মোশান হয়। ইহাদের উকীল ছিলেন স্থ প্রসিদ্ধ গণেশচন্দ্র চন্ত্র। সেদিন 
দোলের বন্ধ থাক! সত্বেও হাইকোর্টের জজ কিয়ার সাহেব কোর্টে আসিয়া ইহাদিগকে 
জামিনে খালাস প্রদান করেন। পরে বিচার হয়। বিচারে বসেন জাষ্টিল কিয়ার ও 
মার্কবি। ইহাদের ব্যারিষ্টর ছিলেন মিঃ ব্রান্সন, মনোমোহন ঘোষ এবং টি, পালিত। 
বিচারে শ্িরেন্্-বিনোদিনী” অঙ্গীল (05০০26 ) প্রমাণিত ন। হওয়ায় উপেন্দ্রবাবু এবং 
অমৃতবাবু অব্যাহতি লাভ করেন ( ২০শে মার্চ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ব )। ইহারা তিনদিন মাত্র 
জেলে ছিলেন। সে সময়ে ডাক্তার মেকাঞ্জি সাহেব জেল স্থপাবিন্টেণ্ডেট ছিলেন। 
তিনি ইহাদিগকে সাহেবদের কোয়ার্টারে থাকিতে দিয়াছিলেন এবং ইহাদের সহিত 
বিশেষ সদ্যবহার করিয়াছিলেন । 
অতঃপর আদালতের উপর নির্ভর না করিয়া! গভর্ণমেণ্ট ম্বয়ং যাহাতে থিয়েটারে' 
সন্দেহজনক নাটকাদির অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন, ,তুন্নিমিত্ অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন 
(101870860 702:6011081695 00700] 911) প্রস্তত্বর নিমিত্ত তপর হইয়' 
উঠিলেন। মার্চ মাসের মধ্যভাগেই মাননীয় মিঃ চুবহাউস কাউন্সিলে আইনের একটা 
খসড়। দাখিল করিয়াছিলেন । যথা :_ 


“1180 18005] 002 00561001020 85 0 01012101018 ৪100 







012108010 7616011081702 25 50911121005 01 09081786015, 02 111615 00, 
2016: 656110755 0£ 0198810156900101 €05/2:05 010০ (05610010616 01 11161 
6০ 08052 70911) 60 2175 01158206 021ঠৈ 10 105 021:60210021706, 0: 29 


সংক্লিউ ছিলেল ন!। মাঝে-মাথে থিদ্নেটারে আমিতেন এবং প্রয়োজনমত সাহাযা করিতেন । তখন 
তিনি ইপ্ডিয়ান লিগে কার্ধ্য করিতেন। পুলিশ আসিবার পূর্ষেবই তিনি থিদ্েটএর হইতে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। 
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গভর্ণমেন্ট যগ্যপি কোনও নাট্যাভিনয় কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বা গভর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে সাধারণের অসন্তোষ উৎপাদক ও ব্যক্তিবিশেষের মনঃপীড়াকারক ব! জন- 
সাধারণের স্বার্থ হানিকর বিবেচনা কবেন, তাহা হইলে এইরূপ নাট্যাভিনয় বন্ধ করিয়া 
দিতে পারিবেন। 

কাউন্সিলের মেম্বারগণ বিলথানি সমর্থন করিলে তাহা৷ সিলেক্ট কমিটির হাস্তে প্রদত্ত 
হয়। মিঃ ককরেল, রাজ! নরেন্ত্রকুষ্জ বাহাছর, স্তার আলেকজেগডার আববুদনট্‌ এবং 
মাননীয় মিঃ হবহাউস এই চারিজনকে লইয়া সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। সকলে, 
একমত হইয়া! বিলথানি পাশ করাই সাব্যস্ত করেন; এবং “ইপ্ডিয়া গেজেটে' (৩৪৬ 
পৃষ্ঠা । ২৫শে মার্চ ১৮৭৬ শ্রী) ইহ! বিজ্ঞাপিতও হয়। 

কলিকাত৷ ও ভারতের নান। স্থান হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে কলিকাতায় একটী প্রতিবাদ-সভার বিবরণ ইংলিশম্যান' হইতে সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি। ৪ঠা এপ্রিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পটার সময় হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ 
মিত্রের বাটাতে একটী প্রতিবাদ-সভা হয়। প্রধ্যাতনাম! প্রাণনাথ পণ্ডিতের প্রস্তাবে 
ও চন্ত্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অন্থমোদনে স্থপ্রসিদ্ধ 'রেজ এগ রায়ত”-সম্পাদক শততচন্দ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য বাক্তি 
উপস্থিত ছিলেন । একটী 119100118] ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা স্থির হয়। 
স্থবিখা।ত রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি কমিটির মেম্বার ছিলেন। 

সাধারণের প্রতিবাদ সত্বেও রাজ। নবেন্দরকষ্জ বাহাদুর এবং আরও অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তি গতর্ণমেণ্টের এই নূতন আইনের সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহ! হউক ১৮৭৬ 
্ীষ্টান্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাদুর অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন মঞ্জুর করেন? 
সেইদিন হইতে: বঙ্গ-নাট্যশাল|র চরণে যে শৃঙ্খল জড়িত হইয়াছে, আজিও তাহা 
সমভাবেই আছে । 

উপেন্দ্রনাথ দাঁস হাইকোর্ট হট্টত্তে মুঁদ্ভিলাভ করিয়া! ১৮৭৬ খ্রষ্টান্সের এপ্রিল মাসে 
বিলাত চলিয়া! যান। াট্যাচা য শ্রীযুক্ত 
বিলাত যাইবার বড়ই ইচ্ছ। ছিল, ? কিন্ত দ্নাটাতে বিশেষ বাঁধা প্র/ইয়া মনঃক্ষুঞ্জ হইয়। 
থাকিতেন। তৎপরবৎ্নর ১৮৭৭ শ্রীার্দের এপ্রিল মালে পুলিস ইন্সেপে্টর স্বীয় 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা অভিনেতা৷ শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) 
মহাশয়ের সহিত পুলিশের কর্শ গ্রহণ করিয়| পোর্ট ব্রেয়ার গমন করেন। 

গ্রেট স্তাসান্তাল খিয়েটার' এ লময়ে ধর্শদাসবাবুর অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইতে- 
ছিল। নাটকের আইন পাস হওয়ায় থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ আর স্বেচ্ছামত নাটক 
অভিনয় করিতে সাহদ করিতেন না। গীতিনাট্যেরই প্রায় অভিনয় হইত । স্থ প্রসিদ্ধ 
গ্ীতিনটি]কার স্বর্গীয় অতুলরুষ্ণ মিত্র-প্রণীত 'আ।দর্শ সতী বা! সাবিত্রী-সত্যবান' নামক 
একখানি গীঘিনাট্য এই সময়ে অভিনীত হয়। যুবক অতুলরুের প্রথম উদ্তমের এই 
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গীতিনাট্যখানি রামতারণবাবুর স্থমধুর স্থর-সংযোগে সাধারণের নিকট বিশেষ লমাদৃত 
হুইয়াছিল। 
তাহার পর স্বর্গীয় রাধামাধব হালদার মহাশয়-বিরচিত একথা গীতিনাট্য “গ্রেট 
'ন্যাসান্তালে' অভিনীত হয়। গীতিনাটাখানি স্থবিধাজনক হয় নাই। নাটযাচার্ধ্য আম্বত- 
লালবাবুর মুখে শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাট্রেক্ক অভিনয় দেখিষ্জা ছুইখানি হাসির 
গান বাধিয়াছিলেন। যথা :_ 
১ নিত 
আমায় ফিরিস্কেদে না আধুলি- 
কি ঠকানটা ঠকালি ! ইত্যাদি। 
( বলা বাহুল্য, সে সময়ে সর্ধ্বনিয় শ্রেণীর টিকিটের মূল্য আট আনা ছিল। 


২য় গীত 
ও রাধানাথ, বাশরী কই? 
তোমার কোথায় গেল চুড়োধড়া, 
কৌচড়-ভরা মুড়াকি খই ? 
যাছু, খাকড়া টেনেছ, যেন ওগড়া বুনেছ 
চাকাচাক1 লেখা জোকা কতই লিখেছে; ইত্যাদি । 
যাহাই হউক দর্শক-সংখ্যা দিন-দিন কমিয়| যাওয়ায় এবং দেনা উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
হইতে থাকায়, ভুবনমোহনবাবু পুনরায় থিয়েটার লিজ দিবার সঙ্কল্ল করিলেন । 
গগ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটার; প্রথম হইতেই একটা বিশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া 
আসিতেছিল। ভুবনমোহনবাবুর উপর যখন ঘিনি আধিপত্যলাভ করিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই তখন থিয়েটারের কর্ণধার হইয়াছেন। গিরি শচন্ত্র এপর্যন্ত থিয়েটারের কোনও 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাহাকে সমস্ত দিন অফিনে কার্ষ্য করিতে হইত, তাহার 
উপর পারিবারিক শোক-তাপ ও অশাস্তিতে দীর্ঘবক[ল তিনি থিয়েটাধের সংঅবই রাখেন 
নাই। অন্ুরুদ্ধ হইয়া মাঝেমাঝে আসিয়। £ ' ও €কপালকুগুলা” নাটকাক|রে 
গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন, পশ্তুপতি প্রভৃতি করেকুটী ভূমিকায় রঙ্গমথে অবতীর্ণ 
হ্ইয়াছিলেন এবং “মাউসি, 15091105106 [019,525 ধীবর ও দৈত্য” 
*আলিবাবা', “ছূর্গাপূজার পঞ্চরং১ 01:০5 21010101706) দিহিস হইল আজি 
কব্চুড়ামণি' প্রসূতি কয়েকখানি ক্ষুত্র রঙ্গনাট্য এবং প্রয় জনমত অত্যান্ত নাটকাদিতে 
কতকগুলি গান বাধিয়। দেন ।* 
পূর্বে একবার তুবনমোহনবাু শ্টামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ধধন বদ্য্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 







* পাওুলিপি না থাকায় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে এই সকল বঙ্গনাটা প্রকাশিত হু নাই। াল্নাল- 
-ধাটাতে অভিনীত 'গ্তাসান্তা ল থিয়েটারে? '0257105505 0090৩ পূর্বে দভিনীত হইয়াষিল।' শ্রেট 
ম্্ানাগ্কালে, তাহা কিছু সংশোধিত এবং পরিবদ্ধিত হয়। “মাউনি, পঞ্চরংখানি '্রেট স্যাদাভালে? 
(যেগিন প্রথম অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, দেদিনও বইধানি লেখ! নমস্ত শেন বা! ছওয়ায়, 
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“থিয়েটার লিজ দিয়াছিলেন। কিন্তু/ভাড়া ন। পাইয়া! নালিশ করিয়! পুনরায় থিয়েটার 
স্হন্তে গ্রহণ করিতে বাধা হন। এবার তিনি কোনও বিশ্বস্ত 'লেসি' খুঁজিতেছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র লিজ ঈইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভূবনমোহনবাবু আনন্দ-সহকারে তিন 
বৎসরের নিমিত্ত তাহাকে থিয়েটার ভাড় দেন,। স্থশিক্ষাদানে কলা-কৌশল দেখাইয়া 
"ভাজ নাটকের জ্জভিনয় করিতে প্পীরিলে আবার এই নিপ্রভ নাট্যশালাটাকে সমৃজ্জল 
করিয়া! তোলা যম, গিরিশচন্দের এ বিশ্বাম ছিল। এই বিশ্বাস বলেই এবং তাহার 
কনিষ্ শ্যালক শ্বারকানাথ দেব ও স্থসাহিত্যিক্ষ সদ কেদারনাখ চৌধুরী মহাশমন্থয়ের 
বিশেষ উৎস|হে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্ত্াঙ্মান্তাল থিয়েটার" শ্বয়ং পরিচালনে অগ্রসর 
নহইয়াছিলেন। 


[ব্যয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াই গিরিশচন্দ্র, শেখর এবং স্ুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি রঙম্জে 
অবতীর্ণ হইয়। মুখে-মুখে অভিন্ক্ন্করিয়াছিলেক। এব্ধপভাবে অনেক পঞ্চরং অভিনীত হুইত। 

'ধীবর ও দৈতে। বেলধারু খীবরের ভূমিকা! অভিনয় করিতেন। প্যান্টোমাইম অভিনয়ে তিনি 
'অদ্বিভীয় ছিলেন। নৃত] ও অঙ্গভঙ্গির সহিত'খন তি!ন গান গাহিতেন, দর্শকগখ যেন একটা ছবি 
“দেখিতেদ। গীতখানি এই :-- 

“যের! হাস্‌কে বলো, ও মুয্লাজান, জান গিয়ারে। 
তোমার মাম ফুলকুমারী, তোমায় না দেখলে মরি, 
_. বে কেল দাধ! পিগ্ারি, নজর! মাররে |” ' 

 *রজালয়ে মেপে" পুস্তিকার গিরিশচন্্র লিখিয়াছেম,-«এই সময্বে 'পঞ্চরংয়ের বিশেষ প্রাছুর্ভাব | 
*অয়দানে প্পুইস খিয়েটায়ে'র আদর্শেএকাধিক সহ রজনী'র ব্ষয়-বিশেষ লইয়। 'পঞ্চরং রচিত 
ইত ও ভাছাতে' নৃত্যগীত তরি পরিমাণে থাকিত। রামতারণ এইসকল পঞ্চরংয়ের একপ্রকার 
পরিচালক ছিলেম। *আলিবাবা?তে 'রামতারণ মুচী (মুগ্তাফ|) সাজিতেন। ঠাহার উক্ত ভূমিকার 
শমৃতাগীত ও ঝং ঢং আমা চক্ষে উপর আজও রছিয়াছে।” ্ 
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চতুব্বিংশ পরিচ্ছেদ 


গিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন 'গ্যাসান্াল থিয়েটার 
'মেঘনাদধধ” অভিনয় 


“গ্রেট ন্াসানাল থিয়েটার লিজ লইয| (১৮৭৭ শ্রী, জুলাই ) গিরিশচন্ত্র থিয়েটারের 
নাম পরিবর্তন করিয়া পূর্বের 'ন্ঠাসান্যাল থিয়েটার নাম দিলেন এবং অভিনয়ার্থে মহা- 
কবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের মহাকাব্য 'যেঘনাদবধ” নির্বাচিত করেন। 'মেঘনাদ- 
বধ” নাটকাকারে পরিবত্তিত হইয়া বন পূর্বের “বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়াছিল । 
উক্ত থিয়েটারে কাব্যখানি যেরূপভাবে নাট্যাকারে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে নাটা- 
কৌশলের ক্রটী দেখিয়া! এবং অভিনয়-শিক্ষাদানও তাহার মনঃপৃত না হওয়ায়, তিনি 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের স্বল্প করেন। 

“বেঙ্গল থিয়েটারে'র অভিনয়ে কাব্যের মাধুর্য অনেক স্থলে অন্ন থাকিত না। 
একপ্রকার গণ্য করিয়া বলিবারই চেষ্ট। হইত। উক্ত থিয়েটারের অভিনেতার! গৌরব 
করিতেন যে, তাহাদের অভিনয় স্বাভাবিক এবং স্থরবঞ্জিত। কিন্তু পদ্য, গদ্য করিতে 
যাইলে যে একটা অস্বাভাবিক স্বর আমে এবং তাহাতে কাব্য-মাধুরীও নষ্ট হয়, ইহা 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। 

গগ্ভ করিবার চেষ্টায় অভিনয়ের৪ হানি জন্মে। যথাস্থানে ভাবাথযায়ী নিয় ও উচ্চ: 
স্থর প্রয়োগ কর চলে না। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে'র অভিন৪9 কাব্যের গুণে দর্শককে 
আট করিত। “বেঈগল থিয়েটারে" অভিনীর্ভমেঘমমদবধ' নাটকে বামেধ ভূমিকা 
অতি সামান্যই ছিল এবং পর-পর দৃষ্-স্থাপন্‌ও নাটকাঁ় সুকৌশলে সংযোজিত হয় 
নাই। 

নাট্যকাব্য অভিনয়ে “যতি, রক্ষার প্রতি হিশেষ লক্ষ্য রাখ কর্তব্য। ইহা গ্রকাশ 
করিবার অভিপ্রায়ে এবং পূর্ববর্তী গ্রেট শ্বাসান্যাল থিয়েটারে উপযুপরি গীতি- 
নাট্যাভিনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়! গিরিশচন্দ্র একটা প্রস্তাবনা-কবিতা!৷ রচনা, 
করেন। 'মেঘনাদবধ অভিনয়ের প্রথম রজনীতে ইহা সর্বগ্রথমে পঠিত হয়: 

“যদি ধর্ন প্রযরজন না হইত কদাচন 
রঙ্গতূমি হেরিত কি রূসহীন জন? 

বিমল কবিত্ব-আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে, 
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ ঈক্ষণ। 
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'আসি এই বঙ্গস্থলে, কত লোক কত বলে, 
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন, 
'কাব্যে যার অধিকার! দাম ত|র তিরম্কার, 
্‌ অকপটে কহে, করে মন্তকে ধারণ। 
স্থধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি, 
তিরস্কার তার -- দোষ বারণ কারণ) 
'এন্কোর' ক্যাপ যার . আছে মাত্র অধিকার, 
তার(ও) আজি কন্ি আমি চরণ বন্দন। 
'সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য, 
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গঞ্জন ; 
ঝুন্থ ঝুমু নাহি আর, কন্কণের ঝনংকার, 
অস্ত্রে অস্ত্রাঘধাত ঘোর অশনি পতন । 
গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান, 
গঞ্য পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু? 
শেষাক্ষরে মিল নাই, গ্য যদি বল তাইঃ 
পদ্য বল! যায় যতি বিভাগের হেতু । 
হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়, 
কোন্‌ অন্থরোধে যতি করিব বজ্জন? 
পাষাণে বাধিয়! গ্রাণ, সে যতিরে বলিদান 
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন। 
'ধার মনে উঠে যাহ, তিনি বলিবেন তাহা, 
আমার যা কাধ্য আমি করিব এখন ॥” 
উপরোক্ত কবিতাটা গর্বব্যঞ্কক | সেই গর্ব '্যাসান্থাল থিয়েটারে'র অভিনয়ে সম্পূর্ণ 
-রুক্ষিত হইয়াছিল । বস্ত্রত: গিরি রূপ নিপুণতার সহিত এই মহাকাব্য নাটকাকারে 
“পরিবর্তিত করিয়া ইহার শির্খ্াদান কাঁিয়াছিলেন এবং অভিনয়-সৌকর্ধযার্থে কয়েকটা 
সঙ্গীত রচন করিয়৷ নাটকথানি এরূপ (উপাদেয় করিয়া! তুলিয়াছিলেন, যে, ধাহারা 
তৎপূর্ব্বে কেবল 'মেধনাদবধ কাব্য” গ্লাঠ করিয়াছিলেন, তাহারা এই দৃষ্থকাব্যের 
অভিনয় দর্শনে মাইকেলের ভাব ও ভাষার জীবন্ত মৃদ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বয় ও আনন্দে 
"অভিভূত হন। শিক্ষিত ও সাহিত্যিক মহলে এই নাটকাভিনয় লইয়! কিছুদিন একটা 
আন্দোলন চলিতে থাকে । 
মেঘনাদবধ, লক্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার চিতারোহণ এরই তিনটা বিষয় লইয়া 
*মেধনাদবধ” (11985 ) অভিনীত হইয়াছিল। এক্ষণে যে সকল হুযোগ্য. অভিনেতৃ-. 


বর্গের কলা-নৈপুণ্যে 'যেঘনাদবধ দর্শকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের নাষ 
উল্লেখ করিতেছি : 









১৩৩ 


বাম ও মেঘনাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 


লক্ষণ কেদারনাথ চৌধুরী । 

রাবণ অমৃতলাল মিত্র । 

বিভীষণ ও মহাদেব মতিলাল হর । 

্গ্রীব, মারীচ ও সারণ অতুলচন্্র মিন্র ( বেডৌল )। 
হনুমান যছুনাথ ভট্টাচার্য্য । 

ই আশুতোষ বন্যোপাধ্যায়।. 
কান্তিক ও দূত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বেলফাবু[)। 
মদন রামতারণ সান্ন্যাল।. 

মন্দোদরী কাদস্বিনী দাসী । 

প্রমীলা! শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী । 
চিত্রাঙ্গদ! ও মায়া লক্কমীমণি দাসী। 

শচী বসন্তকুমারী। 

রতি ও বামস্তী কুন্মকুমারী ( খোঁড়! )। 
নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা ক্ষেত্রমণি দেবী । ইত্যাদি 


রামের ভূমিক] “বেঙ্গল থিয়েটারে একবপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু 'ন্যাসান্তাল' 
থিয়েটারে' রামের ভূমিকা একটী উচ্চ ভূমিকায় পরিগণিত হয় । “সাধা ব্রণী'-সম্পাদক 
সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গল্প করিতেন, “গিরিশবাবু যখন রাম-রূপে 
লক্্ণকে বিদায় দেন, একদিন অভিনয্ব-রাত্রে ঠিক সেই সময়ে মহিলা-আলনের সম্মুখস্থ 
চিক খসিয়। পড়ে ; কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দর্শকই তৎকালে এবদপ মুগ্ধ যে, কাহারও 
ইহা জক্ষ্য হয় নাই। অম্ক-শেষে পটক্ষেপণ হইলে, নারী দর্শকবৃন্দ সতর্ক হইলেন ।” 
এখনকার রঙ্গালয় দেখিয়া চিক পতন কি, হয়তো পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না। 
তখন রঙ্গা'লয় দ্বিতল ছিল এবং দ্বিতলের একপার্ষে চিক দিয়! স্ত্রীলোকের বঙ্গিবার স্থান 


] 

স্থগ্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধাঁ়ি মহাস্টা “বেঙ্গল থিয়েটারে? "মেঘনাদ- 

বধ" নাটকে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় ক | যুদরুযাত্রাকালীন মন্দোদরীর নিকট 
বিদায়-দৃষ্টে, মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত ধমঘনার্দবেশী কিরণবাবু “কেন মা, ভরাও 

. ছ্ুমি রাঘবে লক্ষণে রক্ষোবৈরী” বলিয়া! এমনই সবেগে তরবারী কোয়মুক্ত করিতেন যে, 
এহুতা! কাটিয়! গিয়া! একরাতে মন্দোদরীর হাতের তাবিজ ঠেঁজে পড়িয়| যায়। বলা 
বাঁছুল্য, গিরিশচন্দ্র তরবারী স্পর্শও করিতেন না । সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুলা। 
জননীকে প্রবোধ দিবার নিমিত, বীর ও মাতৃভক্ত সন্তানের যেরূপ বিনয়, গাল্তীধ্য এবং 
বীরত্বাস্থিগনানের আবশ্ক, গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্ে সেই রদ অবতারণ। করিতেন। আবার 
“ যজাগার-ছুগ্টে যখন তিনি "কষত্রকুজগ্লানি শত ধিক তোরে লক্ষণ” বলিয়া গর্জন করিয়া 
“উঠিতেন, তথন তাহার সেই শান্ত ও সৌম্য মুদি মুহূর্তের মধ্যে ভ্রোধে আরক্তিম হইয়া 
উঠিত.বক্ষ-স্থল ধেন হ্িগুণ ফুলিয়া উঠিত। পলকের মধ্যে এই ভীষণ পরিবর্তনে 


১৩৪ 


দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়! যাইতেন। ১৮৭৯ খ্রীষটান্বের ১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সাধারদী' 
পত্রিকায় 'মেঘনাঁদবধ" অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। আমর] গিরিশচন্দের' 
মেঘনাদ-ভূমিকাঁর.অভিনয় সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, সেই অংশটুকু নিয়ে 
উদ্ধত করিলাম £ 

'্যাসান্তাল থিয়্েট।র | ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে “মেঘনাদবধে'র অভিনয় 
দেখিতে: গির্ঘা আমরা যে গ্রীতিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার, 
স্থখ আয়. ঘটে নাই। রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ, এই দুই রূপে নাযাধাক্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ অভিনয়করেন। পাত্রছয়ের চরিত্র, কাধ্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, স্থতরাং একই 
ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিমদৃশ্ঠতা হইয়াছিল, তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে ।» 
কিন্তু গিরিশচন্দ্ের অভিনয়-দক্ষতায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও 
আমর! মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভূলিয়৷ গিয়াছিলাম এবং 
তাহার রাম-রূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল ।' 
লক্ষণ যখন পৃজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব মৌম্যভাব দর্শনে 
আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎ-পরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িত নেত্রে বীর- 
মৃদ্তি পরিগ্রহ করিয়৷ বক্ষ গ্রসারণপূর্ববক লক্ষণের সহিত ঘন্দ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম 
করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরমসীম! দেখাইলেন, তাহার সে ভাব 
অদ্ভুত, বিন্্য়কর ! তাহাতে আমরা মুষ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলগের প্রথিত- 
নাম গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্ত বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা 
কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণ! 
হয়না। গিরিশচন্ত্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের স্থখ বর্ধন করিয়! সাধুবাদ 
গ্রহণ করিতে থাকুন। গিবিশ বঙ্গের অলঙ্কার ।”* “সাধারণী' ৯ম ভাগ, ১৫ সংখ্যা । 


পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় 


“মেঘনাদবধ অভিনয়ে বিশৌঁষরূপ কৃর্তৃকাধ্য হইয়! গিরিশচন্দ্র তৎ্পরে নবীনচন্দ্ের; 
মহাকাব্য “পলাশীর যুদধ' নৃতন করিদ্ধা নাটট্রাকারে গঠিত করেন। প্রায় ছুই বসব পূর্বে 
“বেঙ্গল থিয়েটার' ভাড়া লইয়া “নিউ এরির্ান থিয়েটার, সপপ্রনায় একবার “পলাশীর যুদ্ধ 
অভিনয় করিয়াছিলেন কিন্তু গিরিশচজ্দের নবভাবে গঠিত এবং নৃতনত্বপূ্ণ শিক্ষাদান 
চাতুর্য্যে 'পলাশীর যুদ্ধ ও “মেঘনাদবধের নায় নাট্যামোদিগণের পরম অমাদরলান্ত 
করিয়াছিল। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 

ক্লাইভ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
. দিরাজদ্দৌলা মহেজ্রলাল বন্থু। 


8 াধারণী/-সম্পাদক অক্ষয়চল্রের পুত্র শীযুক্ত অজয়চন্্র সরকার মহাশয়ের সোজগ্রে 'সাধারদী'বা 
নিন ফাইল হইতে সংগৃহীত । 


১৩৫. 


জগংশেঠ ও ঘাতক অম্বতলাল মিত্র |. 


রাজবল্লভ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( রেলবাবু )। 
রায়ছুর্লভ ও উদাসীন মতিলাল স্বর । 

মোহনলাল কেদারনাথ চৌধুরী । 

মীরণ রামতারণ সাম্ন্যাল। 

বেগম লক্্ীমণি দাসী | 

বাণী ভবাণী কাদস্বিনী । 

ইংলগু-রাজলক্মী শ্রীমতী বিনোদিনী দামী ইত্যার্ি। 


“পলাশীর যুদ্ধে'র ন্যায় এরূপ নিখুঁত অভিনয় বহুক|ল বঙঈঈ-রঙ্গালয়ে রত হয় 
নাই। প্রত্যেক অভিনেতা! ও অভিনেত্রী তাহাদের ভূমিকার একটা আকার, প্রদান 
করিয়া দর্শক-হৃদয় রসাপ্রুত করিয়াছিলেন । 

গ্রন্থকার নবীনচন্দ্র সেন এ সময়ে মকঃম্বলের ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট ছিলেন । ভিনি 
ছুটাতে কলিকাতায় আপিয়। 'পল|শীর যুদ্ধে'র অভিনয় দেখিয়া নিরতিশঘন আনন্দ প্রকাশ 
করেন। এইসময় হইতেই গিরিশচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্ের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। 
এই সৌহার্দ্যের ভিত্তি শুধু 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় নহে_ অনেকটা প্রতিদ্বন্দিতায়। প্রথম 
আলাপের দিন গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বলেন, “আপনার “পলাশীর যুদ্ধে' ক্রম ক'বে 
দূরে তোপ গঞ্জিল অমনি' লাইনটা লর্ড বাযরণের 0792 7227019 হইতে গৃহীত ।* 
বায়রণ যেমন ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্ববাবস্থ। বর্ণনা করিয়াছেন, আপনিও পলাশীর যুদ্ধের 
পূর্বাবস্থা সেইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন। কিন্ত আমার মনে হয়, 'দ্রম ক'রে দূরে তোপ 
গঞ্জিল অমনি" এ লাইন ভাল অন্গবাদ হয় নাই।” নবীনচন্ত্র বলিলেন, “আপনি কিরূপ 
অনুবাদ করিতেন?” উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “মুখে-মুখে হঠাৎ বায়রণের অঙ্থবাদ 
করা সহজ নয়, তবু বোধ করি, এইরূপ হইলে বায়রণের ভাব কতক বজায় খাকে _ 
নিকট, প্রকট, ত্রমে বিকট গঞ্জন, 
অস্ত্র ধর? অস্ত্র ধর? ভীষণ?” পু 
উদ্দার-কবি গুণমুগ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রকে (ভ্রাতৃ-সঞ্লোধনে আলিঙ্গন করেন এবং সেই- 
দিন হইতে বরাবর 'ভাই' বলিয়! লগ্বধন করিতভন। শেষ বয়ন পর্য্যন্ত কবিদ্বয়ের 
পরস্পর একটা প্রাণের আকর্ষণ ছিল, যথাসম্জুয়ে পাঠিকগণ সে রস আস্বাদন কক্সিবেন। 






“আগমনী” অভিনয় 


য়ে আশ্বিন মাসে শারদীয়! পূজ! উপলক্ষ্যে গিরিশচন্্র “গ্তাসান্তাল থিয়েটারের 
ীমনী' ও “অকালবোধন' নামক দুইথানি নাট্যরাসক রচনা কবেন। “আগমনী. 
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১৪ই আশ্বিন (১২৮৪ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। গিরিরাজ, মহাদেব, উমা! এবং 
মেনকার ভূমিক যথাক্রমে রামতারণ সান্ন্যাল, কেদারনাথ চৌধুরী, শ্রীমতী বিনোদিনী 
এবং কাদছ্বিনী দাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন । “আগমনী'র গীতগুলি (“ওমা কেমন করে 
পরের ঘরে ছিলি উম! বল মা তাই!” প্রভৃতি ) এত মধুর এবং মর্শম্পর্ণী হইয়াছিল যে 
দর্শকমাজেইু মুগ্ধ হইয়। মুক্তকণ্ে ইহার প্রশংস! করিয়াছিলেন। 


“অকালবোধন' অভিনয় 


আগমনী" সর্জন-সমাদূত হওর়ায় গিরিশচন্দ্র উৎসাহিত হইয়! সঙ্গে-সঙ্গে “অকাল- 
বোধন" নামক আর-একথানি নাট্যরাসক প্রণয়ন করেন। 'আগমনী" অভিনয়ের চাবি- 
দিন পরেই ( ১৮ই আশ্বিন) '্যাসান্তালে' ইহ! অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং রামচন্দ্র 
এবং মহেন্দ্রলাল বস্ত্র ইন্দের ভূমিকা অভিনয় করিয়া দর্শকগণের তৃপ্রিসাধন করিয়া- 
ছিলেন । 

“আগমনী? ও “অকালবোধন' ছুইখানি পুস্তিকাই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
গিরিশচন্দ্র স্বীয় নাম গ্রন্থকারকপে প্রকাশ ন। করিয়। মুকুটাচরণ মিত্র ছন্সনাম ব্যবহার 
করেন। “গ্রেট ন্যাসান্তাল থিরেটারে' তিনি যে কয়েকখানি রঙ্গনাট্য রচনা করিয়! 
দিয়াছিলেন, সেগুলিকে তিনি বচনার মব্যেই গণ্য করেন নাই । “আগমনী'ই তিনি 
তাহার প্রথম রচন। বলিষ! জ্ঞাপন করেন। “আগমনী'র উৎসর্গ-পত্রপাঠে তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায়। বথা :-_ 

“স্েহাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী । প্রিয় ভ্বাতঃ কেদার_ 

শারদীয় পুনগ্মিলন ছলে_ তোমার কর-কমলে _ অগ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাধানি অর্পণ 
করিলাম _ অবশ্ঠ পূর্ববভাব ভুলিবে, এমন নকলে ভূলে থাকে _তা৷ বলে এটাকে তুল' 
না, আমার এই প্রথম রচনা-কু অনাদর-অনল-শিখায় অর্পণ ক'র না । কিন্তু 
কি বলিরা যব করিতে বলিব, কারণ এ পুস্তিক্গাখানির নাম 'নব যোগিনী 
_'নবীনা কামিনী" বা 'নবীনা, তপর্থিনী' নর, স্থতরাং প্রাচীন পদ্ধতিমতে “এই 
পুস্তিকাখানি নবীনা কামিনী বা যোগিনরী বা তপস্বিনী আপনার করে অর্পন করিলাম 
ইত্যাদি” বলিতে পারিলাম না; এখানি তোমায় দিলাম, যাহ! ইচ্ছ! করিও, এই ছুই 
শপংক্তি লিখিয়! নিশ্চিন্ত থাকিলাম। 





তোমারই- মুস্ুটা |? 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই '্যাসান্যাল থিরেটার সাধারণের সৃষ্টি আকর্ষণে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই উন্নতির প্রথম মুখেই এমন একটা ঘু্ন! ঘটিল, 
যাহাতে গিরিশচন্ত্রকে থিয়েটারের "লিজ' স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল । ভ্রাতা. 
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তখন হাইকোর্টের নৃতন উকীল হইয়াছেন । তিনি একদিন গিরিশচ্দ্রকে 
বলিলেন, "মেজদাদা, তুমি দিনেরবেলায় অফিসে কাজ কর,_রাজে থিয়েটারে বই 


রি ৯ ১৩৭ 


লেখা, রিহারশ্তাল দেওয়া, অভিনয় করা!-এইসব লইয়াই ব্যস্ত থাক। তুমি বিশ্বাসী 
ও সুযোগ্যবোধে যাহাদের উপর টিকিট বিক্রয়, হিসাবরক্ষা, গার্ড দেওয়া এবং 
থিয়েটারের অন্থান্ত বিষয়ের তত্বাবধানের ভার দিয়াছ, তাহার যে বরাবর হ'দিয়ার 
হুইয়া কাধ্য করিবে, তাহারই বাঁ প্রমাণ কি? ইহাদের দোষেই ভূবনমোহনবাবু নানা 
প্রকারে ধণগ্রন্ত হইয়৷ অবশেষে খিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। ভূবনমোুনূবাবুর 
পরিণাম দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। হয় তুমি থিয়েটার ছাড়, নচেৎ 
এস-_ আমরা পৃথক হই |” অনুগত ভ্রাতার এইরপ স্পষ্টবাক্যে গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া 
বলিলেন, "তৃমি কি মনে কর, থিয়েটারের আয়-ব্যয় ও তত্বাবধানের দিকে আমার 
গৃট্টি নাই? আর যেরূপ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে কি তোমার ধারণা, আমার লোক্রসান 
হইবে ?” অতুলকুষ্ণ বলিলেন, “থিয়েটারের আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আমার 
বিশ্বাস, থিয়েটার করিয়া কেহই খগগ্রস্ত ভিন্ন লাভবান হইতে পারিবে না ।” গিরিশচন্দ্র 
ভ্রাতার মানসিক চাঞ্চল্য বুঝিয়া বলিলেন, "তোমার যদি এইরূপ বিশ্বাসই হয়, তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাকে বলিতেছি, থিয়েটারের সংশ্রবে যতদিন থাকিব, আমি 
আর স্বত্বাধিকারী হইবার কখনই চেষ্টা করিব ন1।” 

গিরিশচন্দ্র আজীবন স্বীয় বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রধান পরিচালক 
হইয়া ইচ্ছামত যাহাকে-তাহাকে থিয়েট|রের স্বত্বাধিকারী করিয়া ম্বঘং তাহাদের 
বেতনভোগী হইয়৷ কার্য করিতেন। ইংলগ্ডে 'আর্ল অক্‌ ওয়ারউইক' যেরূপ রাঁজ। 
হইবার যোগাতা৷ রাখিয়াও কখন স্বয়ং রাজ: হইবার প্রয়াম না করিয়! নৃপতি টা 
(1006-078157) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, _ গিরিশচন্দ্র সেই পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । তিনি লিজের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে, তাহার শ্যালক দ্বারকানা'থ দেব 


থিয়েটার ভাড়া লইলেন। 


১৩৮ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


ন্যাসান্তাল থিয়েটার নানা হস্তে 


দ্বারকানাথবাবুর লিজের সময় গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ', “কৃষণকুমারী' প্রভৃতি 
নাটকে রাম ও ইন্ত্রজিৎ, ভীমসিংহ গ্রভৃতি ভূমিক! অভিনয় করিয়াছিলেন। এতদ্বযতীত 
তিনি দীনবন্ধুবাবুর 'মালয়ে জীবন্ত মানুষ গল্পটা প্রহসনাকারে পরিবন্তিত করিয়া 
দেন। প্রহসনখানি বেশ জমিয়াছিল। কয়েকমাস পরে দোয়ারীবাবু থিয়েটার ছাড়িয়া 
দিলে ১৮৭৮ খ্ীটাবের প্রথম হইতে কেদারনাঁথ চৌধুরী মহাশয় সাব-লিজ গ্রহণ 
করিলেন। 

কেদারবাবুর জন্মভূমি ভায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বরা গ্রাম । ইনি তথাকার 
জমীদ]র ছিলেন। বাল)কাল হইতেই কাব্য ও নাট্চষ্চা লইয়া থাকিতেন;- যৌবনের 
মধ্যভাগে ন্যাসান্তাল থিয়েটারে, আসিয়া যোগদান করেন। গিরিশচন্ত্রকে তিনি 
“বাদশা” বলিয়! ডাকিতেন। তাহারই উৎসাহ এবং সাহায্যে কেদারবাবু মহাসমারোছে 
দল গঠিত করিয়া ৫ই জাহুয়ারী “পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় ঘোষণ1 করেন। লন্বগ্রতি্ 
অভিনেত। ও অভিনেত্রী সম্মিলনে “পলাশীর যুদ্ধ' অতি সুন্দরবূপ অভিনীত হয়। 


বন্তম্ম্ট্যুশালায় বড়লাট 


এই নবগঠিত '্যাসান্তাল' সরগুদায়েরগ্রতি দর্শকগণের বিশেষরূপ সহানুভূতি দেখিয়া 
“বেঙ্গল থিয়েটার" সম্প্রদায় একটা 'বড়রর্ধম “চাল চালেন। এই সময়ে কলিকাতায় 
“পণ্তুক্লেশ-নিবারণী সভা” প্রতিষ্ঠিত হই়াছিল। মভার তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত উক্ত সভার 
গেক্রেটারী গ্র্ান্ট সাহেব উঠিয়া-পড়িয়। লাগিয়াছিলেন। দেশের রাজা, মহারাজা ও 
জমীদারগণের নিকট তিনি চাদ! সংগ্রহ করিতেছিলেন। “বেষ্টল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ 
এই সময়ে গ্র্যাষ্ট নাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! উক্ত মভার সাহায্যার্থে একরাত্রি 
অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন এবং তাহারই উৎসাহে তৎকালীন বড়লাট লর্ড নিটনকে . 
তাহার উপস্থিতি ও আহ্রকৃল্যের নিমিত্ত আবেদন-পন্জ প্রেরণ করেন । গ্র্যাপ্টি দাহেবের 
চেষ্টায় বড়লাট বাহাছুর “বেঙ্গল খিয়েটারো'র প্রার্থনা মঞ্জুর করেনু। ১৮ই জাহথয়ারা, 
গুক্রবার তারিখে, রাজ-গ্রতিনিধির লম্মুখে “বেঙ্গল থিয়েটার শতুস্তলা' নাটক অভিনয় 


১৩৯ 


করেন । বঙ্গ-রঙ্গালয়ে রাজপ্রতিনিধির এই প্রথম শুভাগমন, _ বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাসে 
ইহা একটী ম্মরণীয় রজনী ।* 


থিয়েটারে বস্কিমচন্দ্রের যুগ 


২৬শে জানুয়ারী তারিখে গ্যাপান্তাল থিয়েটারে “আনন্দ মিলন" নামক একধানি 
নুতন গীতিনাট্য অভিনীত হয়। কিন্তু গীতিনাট্যখানি তেমন জমে নাই। 

" দীনবন্ধুবাবু এবং মাইকেল মধুস্দন দত্তের পর এই সময়ে বঙ্গ-নাট্যশালায় বন্টিম- 
চন্দ্রের যুগ চলিতেছিল বল! যায়। “বেঙ্গল থিয়েটারে" “ছূর্গেশনন্দিনী' এবং 'মণালিনী। 
সগৌরবে অভিনীত হইতেছিল। ন্ামান্াল থিয়েটারে'ও 'মূণালিনী” এবং “কপাল- 
কুগুলা'র অভিনয় ঘোষণ! করিলে সমধিক দর্শকলমাগম হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি 
দর্শকগণের বিশেষরূপ অনুরাগ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র “বিষবৃক্ষ' নাটকাকারে পরিবন্তিত 
করিয়া স্বয়ং নগেন্্রনাথের ভূমিকা অভিনয় করেন। দেবেন, শ্রী, স্থধামুখী, কুন্দনন্দিনী, 
কমলমণি এবং হীরার ভূমিকা যথাক্রমে রামতারণ সাম্ষ্যাল, মহেন্দ্রলাল বন্থ: 
কাদঘিনী, শ্রীমতী বিনোদিনী, কমল! (হ্থকুমারী দত্তের ভগ্রী) এবং নারায়নী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। “বিষবৃক্ষ' অভিনয়ে '্যাসান্যাল থিয়েটারে'র গৌরব আরও বাড়িয়া 
যায়। নগেন্দ্র দত্তের বিভিন্ন অবস্থার চিত্রগুলি গিরিশচন্দ্রের অদ্তুত্ত অভিনয়ে দর্শক- 
হয়ে মুদ্রিত হইয়! যাইত। 


%* সেরা'ত্রর অভিনয় নন্বদ্ধে 'ইংলিসম্যানেঃ নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল :_ 
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“বিষবৃক্ষে'র আদর দেখিয় “বেঙ্গল থিয়েটার” সং্প্রদায়ও উৎসাহের সহিত ১৮৭৮ খ্রী, 
১৬ই মার্চ গারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর' অভিনয় করেন। চন্দ্রশেধর, প্রতাপ, ফষ্টর, 
গনী ও কুলসমের ভূমিকা যথাক্রমে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদ]স বৈষ্ণব, শরচন্্র 
ঘোষ, শ্রীমতী বনবিহারিণী এবং এলোকেশী গ্রহণ করিয়াছিলেন। “চন্ত্রশেখর' কিন্ত 
ইহারা তেমন জমাইতে পারেন নাই। উত্তরকালে ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচাধ্য 
শীযু্ঞ অমৃতলাল বন্ধ কর্তৃক নাট্যাকারে গঠিত *চন্্রশেখরে'র অভিনয় দর্শনেই দেশ 
মাতিয়। উঠিয়াছিল। ৃ 

যাহাই হউক “বেঙ্গল থিয়েটারে “ছুর্গেশনন্দিনী'র সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রতিপত্তি 
দেখিয়া কেদারবাবুগ্“ন্যাসান্যালে' “ছুর্গেশনন্দিনী” অভিনয় করিবার জন্য গিরিশবাবুকে 
ধরিয়। বলিলেন। 

কেদারবাবুর বিশেষরূপ আগ্রহ দর্শনে গিরিশচন্দ্র 'ছুর্গেশনন্দিনী” নৃতন করিয়া 
নাটকাকারে গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ২২শে জুন (১৮৭৮ শ্রী) তারিখে "ন্যাসান্যাল 
থিয়েটারে? ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীতে জগৎনিংহের ভূমিকায় 
কেদারবাবু এবং ওসমানের ভূমিকায় কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে' শরচ্চন্র ঘোষ ও হরিদাস দাস (জাতিতে 
বৈষ্ণব) উক্ত ভূমিক] দুইটার বহুবার অভিনয় করিয়৷ এতটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, 
যে, দর্শকগণ উভয় থিফেটারের অভিনয় তুলনা! করিয়! “বেঙ্গল থিয়েটারে'রই জয় ঘোষণা 
করেন । তেজন্বী গিরিশচন্দ্র ইহা সহা করিতে না পারিয়া স্বয়ং জগৎসিংহের ভূমিকা 
গ্রহণ করিলেন এবং ওসমানের ভূমিকা কিরণবাবুর পরিবর্তে মহেন্দ্রলাল বস্থকে প্রদান 
করিলেন। 

পূর্বব হইতেই তিলোত্তমা ও আয়েষার উভদ্» ভূমিকা শ্রামতী বিনোদ্দিনীকে এবং 
কতলু খাঁ, বি্াদিগগজ, রহিম শেখ, বিমল ও আসমানির তূমিক1 যথাক্রমে মতিলাল' 
স্বর, অতুলচন্্র মিত্র (বেডৌল), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), কাদদ্বিনী ও 
জক্প্ীমণিকে দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষাদানেও গিরিশচন্দ্র এবার একটু নৃতনত্ব দেখাইয়। 
পুনরায় অভিনয় ঘোষণ। করি 

অপূর্ব বাব 1সান্তাল থিয়েটার সাধারণের মত পরিবর্তনে 
সমর্থ হইয়াছিল । নাট্যামোরী্মহূলে |াবার 'ন্যাসান্যালের জয়ধ্বনি উখ্খিত হয়। কিন্ত 
কেহ-কেহছ এ কথা বলিতেও ছার্ছেন নাই-_“ “বেঙ্গল থিয়েটারের ন্যায় ইহারা তো 
আর ঘোড়া দেখাইতে পারিল না !” 

আকুতি, কণয্বর, স্থশিক্ষা/ এবং পধ্যবেক্ষণ (01052:%8402 ) ও পরিকল্পনা 
(০0০০:$00 ) শ্রক্তির সম্যক মিলনে উৎকৃষ্ট অভির্জেতা কৃষ্ট হয়। কবির ন্যায় 
অভিনেতার! জন্নগ্রহণ করেন _ কেবলমাত্র শিক্ষায় গঠিত হন না। গিরিশচন্দ্রের এই 
সমত্ত গুণগুলিই ছিল। এ নিমিত্ত 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমাদ হইতে আর্ত 
করিয়। থে কোনও ভূমিকায় তিনি রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়াছেন, তাহাতেই দর্শকগণের 
.চিত্তহরণে লমর্থ হইম্াছিলেন। 


১৪১. 


ন্যাসান্তাল থিয়েটারে এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ, রাম, ক্লাইভ, পপ্পতি, 
নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহ প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী যেন মন্তরমুগ্ধ হইয়া 
যাইতেন। এই সকল ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য মধ্যাহ্ব-ভাস্করনম তাহার 
অভিনয়-গৌরব চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

“ুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়কালে একরান্ত্রি বিশেষণ্একটী হুর্ঘটনা ঘটে ; এটু ঘটনার পর 
গিরিশচন্ত্রকে দীর্ঘকাল অভিনয়কার্ধা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । যে দৃশ্কে 
আসমানি, গজপতি বিগ্যাদিগ গজের গৃহে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিষ্ট খিচুড়ি 
নিজে থাইয়। বাকিটুকু বিস্তার্দিগগজকে খাওয়াইত,--সে দৃশ্ে ফুটি গুলিয়া খিচুড়ি 
পরিকল্পিত হইত। উক্ত দৃষ্ঠাভিনয়ের পর জগৎসিংহ-বেশী গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চ ১ 
করেন। যে স্থানে বিদ্যা দিগগজ খিচুড়ি খাইয়াছিল, সে স্থানে যে ফুটির খোসা পড়ি! 
ছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য না করিয়া যেষন তাহার উপর প| দিয়াছেন, অমনি: পা 
হড়কাইয় রঙ্গমঞ্জের উপর পড়িয়া যান। আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল ঘে তাহার 
বাম হস্তের কঞ্জি ভাঙ্গিয়া যায়। দর্শকগণ হায়-হায় করিয়া উঠেন। সঙ্গে-সঙ্গে ডুপ 
ফেলিয়া দেওয়া হয়। কেদারবাবু দর্শকগণের অন্মতি লইয়। স্বয়ং জগংসিংহ সাজিয়। 
সেদিনের অভিনয় এককপ চালাইয়৷ দেন। সম্পূর্ণরপ হাতের বাথ| সারিতে গিরিশ- 
চন্দ্রের তিন মাস সময় লাণিয়াছিল। তাহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে থিয়েটারের 
বিক্রয় কমিয়া যায় এবং তৎসঙ্গে সম্প্রদায়মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়। 


গোগীষ্ঠাদ শেঠির লিজ গ্রহণ 


কেদারবাবু নান! কারণে থিয়েটার ছাড়িয়া দিলে, অবিনাশচন্দ্র করের উদ্যোগে 
গোপীষ্ঠাদ কেঁইয়। (শেঠি) নামক জনৈক মাড়োয়ারী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে 
ন্যাসান্তাল থিয়েটারে'র সাব-লিজ গ্রহণ করেন। অবিনাশবাবু তাহ।র থিয়েটারের 
ম্যানেজার হন। 

অবিনাশচন্দ্র করের অধ্যক্ষতায় "ম্যাস খেটে যে কয়েকখানি নাটক ব। 
গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গোপান্বচন্দ্র মূর্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'কামিনীকু্জ 
গীতিনাটাখানিই বিশেষরূপ উল্লেখষোগ্য । এই ঈতিনাট্যখানি অভিনয়ে থিয়েটারেন 
সুনাম হইয়াছিল। 


রৰিবারে অভিনয় 


সাক্গ্যাল-ভবনে প্রথমতঃ সপ্তাহে শনিবার মাত্র রাত্রি *টার সময় অভিনয় আবক্ত 
হইত; কিন্তু শনিব্ঠপ্ধ মফংদ্বলবাসী চাকুরীজীবির! বাটী যাইতেন, বর্তমান লমযের 
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্যায় তাহারা ৫2115 68955786: হইয়া প্রত্যহ বাটা হইতে যাতায়াত করিতেন না। 
তাহাদের হুরিধার নিমিত্ত তপরে বুধবারেও রাত্রি টায় অভিনয় হইতে আরম্ত হয়। 
অবিনাশবাবু একদিন রবিবার বেলা ২টার সময়, সখ করিয়া অভিনয় ঘোষণা করেশ- 
তাহাতে খুব বিক্রয় হয়। সেই ছইতে রবিবারেও অভিনয় চলিতে থাকে । ক্রমে 
মাধারণেম্ব ন্লুবিধার নিমিত্ত তাহা জান্ধ্য অভিনয়ে দড়ায়। অবিনাশবাবু উদ্যোগী 
পুরুষ ছিলেন। এতদ্দেশীয় অনাথ বালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত সে সময়ে কলিকাতায় 
একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভার সাহায্যার্থেতিনি তৎকালীন হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবের উপস্থিতি ও আম্কুল্যে "্াসন্তাল থিম্েটারে' ননন্দন- 
কৃহুম” নামক একখানি নূতন গীতিনাট্য অভিনয় করেন (২৬শে জুলাই ১৮৭৯ গ্ী)। 
এইরপে প্রায় ছয় মাস কাটিল। : তাহার পর নৃতন নাটক জমাইতে না পারিয়! শরংই 
সরোজিনী” বৃত্রসংহার, প্রত্ৃতি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়া অবিনাশবাবু শেষে 
সম্প্রদায় লইয়। ঢাকায় অভিযান করেন (অগস্ট ১৮৭৯খ্রী)। ঢাকায় একটা ষ্টেজ 
ছিল, সেই ষ্টেজ অধিকার করিয়া সম্প্রদায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন। 'ন্যাসান্তাল 
থিয়েটারে'র আগমনে সহর সরগরম হইয়| উঠিল। হঠাৎ ঢাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ- 
মধ্যে একটা মহ। উত্তেজনার স্থষ্টি হইল। তথাকার বিষ্ভালয়ের কত্তৃপক্ষগণ বিজ্ঞাপন 
প্রচার করিলেন, কলিকাতা হইতে সমাগত স্ভাসান্তাল খিয়ে্টারে'র অভিনেত্রীগণ 
বারাঙ্গনা; সুতরাং এই বেশ্ত। সংশ্লিষ্ট থিযেটার দেখিতে যাওয়। কোন ছাত্রের কর্তব্য 
নহে। নিষেধ সত্বেও যে ছাত্র অভিনয় দেখিতে যাইবে, তাহাকে বিষ্ভালয় হইতে বহিষ্কত 
করিয়া দেওয়। হইবে। বিদ্যালয়ের এই কড়া! হুকুমজারিতে থিয়েটার সম্প্রদায়কে প্রথমে 
বিশেষ বিব্রত হইয়৷ পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু ঢাকার নবাব গনিমিঞ| বাহাছ্বর এবং 
প্রসিদ্ধ জমীদার মোহিনীমোহনবাবুর সহানুভূতি এবং আন্ুকুল্যে তাহাদিগকে 
বিশেষরূপ বেগ পাইতে হয় নাই। তথায় মাসাবধি অভিনয় করিয়া দ্বারভাঙ্গার 
মহারাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে বায়ন! পাইয়! সম্প্রদায় বাকীপুরে যাত্র। করেন। 
বাকীপুর হইতে বেধিয়ার রাজবাটা_ তথা হইতে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষৌ প্রভৃতি 
স্থানে অভিনয় করিয়া ১৮৮০ র প্রথমেই থিয়েটার কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
কার। স্বতাধিকারী গোগী্টীবাবু সীপ্রনায়ের সহিত বিদেশে গিয়াছিলেন; কিন্ত 
নানা কারণে বিরক্ত হইয়া তি্সি-অবিধীশবাবুকে থিয়েটার ছাড়িয়। দিয়া কাশী হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 








থিয়েটারে উপহার 


বিদেশ হইতে আসিয়। অবিনাশবাবুর দল ভাঙগিয়া যায়। এই সময়ে কেদারনাথ 
চৌধুরীর মাতুল কারিদাস ঘিন্ধ 'ম্তাসান্তাল থিয়েটার' ভাড়া লইয়৷ অভিনয় চালাইতে 
'ছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনিও ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর,অনেকেই কেহ-বা 
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এক মাসের জন্ত কেহ-বা এক সপ্তাহের জন্য ভাড়। লইয়া অভিনরর করেন। এইক্বপে 
থিয়েটারের অবস্থা চরম অবনতির পথে আসিয়। ঈাড়াইয়াছিল। অবশেষে যোগেন্দ্রনাথ 
মিত্র (ওরফে লঙ্কা মিত্র) থিয়েটার ভাড়া লইয়! দর্শক সংখ্যা বাড়াইবার “জন্য অঙ্গুরীয়, 
ইয়ারিং, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিতে আরম্ভ করেন। 
থিয়েটারে উপহার প্রদান এই প্রথম | গ্যালারি ও পিটেক্ দর্শক সংখ্যা ইহাতে বাড়িয়া 
যায়। সর্বশেষে তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলমূলাদি প্রদানে যোগেন্দ্রবাবু এ 
কাধ্যের চরম করেন। বলা বাহুল্য ইহার পরেই থিয়েটার বন্ধ হইয়া ধার। কিছুদিন 
পরে ভূবনমোহনবাবুর দেনার দায়ে থিয়েটার নিলামে উঠে, প্রতাপটাদ' .জহুরী, নামক 
জনৈক মাড়োয়ারী 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার? হাউঞ্প কিনিয়া লন । | 
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'ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রতাপটাদ জনুরীর '্যাসান্তাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতা গ্রহণ 


এ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার ইতিবৃত্ত যতদুর লিখিত হইল, তৎপাঠে 
পাঠকশণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, -সাল্স্যাল-ভবনে টিকিট বিক্রয় করিয়া গ্রথম 
পেশাদারী খিয়েটার খোলা হইলেও ব্যবদায়ী হিসাবে তাহা পরিচ|লিত হয় নাই। আয্- 
ব্যয়ের হিসাব, অভিনেতাদের বেতন ইত্যাদি সন্ধে ইহাদের কোনওরপ একটা পাকা 
ব্যবস্থ। ছিল না। তাহার পর তুবনমোহনবাবু বৃহৎ বাড়ী তৈয়ারী করিয়া যখন "গ্রেট 
্যাসান্তাল খিয়েটার' খুলিলেন, তথনও হিমাব রাথিবার দস্তরমত স্ব্যবস্থ। হয় নাই। 
একটা বড় ব্যবস৷ চালাইতে হইলে যেমন তাহার সকল দিকে হুশূঙ্খলা স্থাপন এবং 
উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের আবশ্তক, তিনি সে বিষয়ে যত্তববান হন নাই। ইহার অন্ন 
কারণ কিছুই নাই,_ তিনি লথ করিয়! থিয়েটার করিয়াছিলেন, ব্যবমা করিব বলিয়া 
নহে। সখও সকল প্রকারে মিট|ইয়াছিলেন। ঢোল বাজাইবার তাহার সখ ছিল,- 
কিছুদিন কনসার্ট পার্টির পারে স্বতন্ত্র আসনে বমিয়! তাকিয়ায় হেলান দিয়! ঢোলও 
বাজাইলেন। দশকগণ কৌতৃহলাক্রান্ত হইয় স্বত্বাধিকারীকে দেখিতেন। ফলত; তুবন- 
মোহনবাবু সরল এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন, বিনা পয়সায় আমোদ করিবার লোকেরও 
অভাব ছিল না। ক্রমে তিনি খণগ্রস্ত হইয়া থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। 
কুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ত করিয়া বহু লোকই থিয়েটার ভাড়া লইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহাদের মু ব্যবলাদার ছিলেন না। প্রায় সকলেই নাট্যা- 
মোদী অথবা অভিনেতা। | একমাত্র গোপীটাদ শেঠি ব্যবমাদার ছিলেন, তিনিও 
থিয়েটারে লাভ না পাইয়া বিচ্দশে] অভিনয়কালীন 'অবিনাশচন্দ্র করকে থিয়েটার 
ছাড়িয়া দেন। ভুবনমোহনবাবু গির্মেটার ভাড়া দিলেও তাহার সময্বে যেরপ প্রত্যেক' 
অভিনয়-রাতেই পান-ভোজনের ধূম চলিত,_অন্তান্য দ্বত্বাধিকারিগণের সময়েও 
সন্প্রদায়মধ্যে সে রোগ সংক্রামক হইয়া দাড়াইয়াছিল/ যেদিন কিছু বেশ বিক্য 
হইত, সেদিন স্ত্বাধিকারীরও উদ্ধারতা বাড়িয়া যাইত, আয়-ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
কেহই চলেন নাই। | 

স্থশিক্ষিত নাট্যান্মবাগিগণ সে মময়ে থিয়েটার দেখিতে আসিতেন বটে, এবং 
'ভিনয়-নৈপুখ্য দশনে গ্রশংজ। করিতেন, কিন্তু তাহারা অভিনেতাদের সংসর্গ পছন্দ 
করিতেন না। মহিবাগণের জন্য থিয়েটারে প্রথমে আসনের ধু ব্যবস্থা ছিল না- 
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পরে হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী-দর্শক অধিক হইত না। অভিনেতাদের পান-দোষের দুর্া্ 
শুনিয়া অনেকে বাটীর স্ত্রীলোকদের থিয়েটারে পাঠাইতে ইচ্ছ! করিতেন না। 

প্রতাপষ্টাদ জন্রীর সময় থিয়েটারের এই ধার! সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। 
কর্শমচারিগণের নির্দিষ্ট বেতন ও হাজিরাবহি এবং আয়-ব্যয় ও হিসাব-নিকাশের জন্য 
দস্ত্রমত খাত বাহির হইল। এক কথায় থিয়েটারের নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। 

প্রতাপটাদবাবু পাক ব্যবস|দার ছিলেন। তিনি বিশেষ সন্ধানে বুঝিয়াছিলেন, 
_ উপযুক্ত অভিনেতৃগণ কক ভাল নাটক অভিনীত হইলে থিয়েটারে যথেষ্ট অর্থাগম 
হয়)- ভবে স্থযোগ্য পরিচালক চাই । তাহার জহরতের দোকান ও অন্তান্ত বাবসায় 
ফিল। থিপেটারটীও একটী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি ন্িশেষ 
উদ্যোগী হইলেন। প্রতাপটাদবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া াহাকেই 
তাহার থিয়েটারের বেতনভোগী ম্যানেজ্জার করিবার সঙ্বল্প করিলেন। গিরিশবাবু সে 
সময়ে পার্কার কোম্পানীর অফিসের বুককিপার ছিলেন; মাসিক দেড়শত টাকা বেতন 
পাইতেন। 'প্রতাপচাদবাবুর প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আমি অফিসের কাধ্য 
বজায় রাখিয়! পূর্বে যেরূপ সন্ধ্যার পর থিয়েটারে আগিয়া শিক্ষাদান এবং আবশ্ক- 
বোধে অভিনয় করিতাম,_ আপনার থিয়েটারেও সেইরূপ করিব, ইহার জন্য কাহারও 
নিকট কখনও অর্থ গ্রহণ করি নাই,_ আপনার নিকটও করিব না।” প্রতাপটাদবাবু 
বলিলেন, _ “না ন1 বাবু_ তাহা হইবে না, ছুই কাধ্য একজনের ছার! ভাল হয় না_ 
অ]পন|কে অফিসের কার্য ছাড়িয়া দিয়া আমার থিয়েটারের সকল ভার লইতে হুইবে। 
আমি এখন আপনাকে মাসিক একশত টাকা করিয়া বেতন দ্রিব। থিয়েটারের যে্ধপ 
মুনাফ। বাড়িবে, আপনার বেতনও সেইরূপ বাড়িতে থাকিবে ।” 

প্রতাপচাদবাবুর উদ্যম ও আগ্রহ দর্শনে এবং তাহার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাইয়! 
-গিরিশচন্দ্রের মনে উদয় হ্ইয়াছিল-_ এবূপ একজন পাক! ব্যবসাদারের সহিত মিলিত 
হুইয়! যগ্ঘপি থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে মনোনীত অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী গ্রহণে থিয়েটারে একটা সুশৃঙ্খল! স্থাপন এবং ভাল নাটক অভিনয়ে 
নাট্যশালার৪ উৎকর্ষতা সাধন করা যায়। খ্িঘ়েটা রূটী। স্ প্রতিষ্ঠিত করিতে পাবিলে 
ভবিষ্যতে নাট্যাভিনয় করিয়া অনেকের উপজীব্বকার পথও কুপ্রশত্ত হইবে। বহু চিন্তা 
করিয়া গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর অফিসেরা[দেড়রঁত টাকা বেতনের কর্ধ ত্যাগ 
প্করিয় প্রতাপট্টাদবাবুর থিয়েটারে একশত টাঝ! বেতনে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ 
করিলেন। থিয়েটারের কার্যে তিনি এই প্রথম বেতনভোগী হইলেন । 

পাঠকগণ পূর্বেই জ্ঞাউ, আছেন, পার্কার সাহেব গ্রিরিশচন্দ্রকে অতিশয় স্েহ 
করিতেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে অফিসের কাধ্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। অবশেষে অফিস ও থিয়েটারের উভয় কার্ধ্য করিতে বলিয়াছিলেন; 
বেল। ১২টার পর তাহাকে অফিসে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তথাঁপি গিবিশ- 
চন্দ্রের মৃত পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। বিধাতা ধাহার উপর রঙ্গালয় প্রতিটিত 
করিবার ভার দিয়র্ধীনে প1ঠাইয়াছেন, তাহার মত পরিবর্তন করিবে কে?--যাহাই 
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“্উক 
রা সপ ৪১ বুঝাইয়া দিয়! যেদিন গিরিশচন্দ্র পার্কার সাহেবের নিকট 
রি ন, 'অশ্রনয়নে শ্বৃতিচিহ্ন্বরূপ তাহাকে একটা হীরকাঙ্গুরী 
াঁন করেন। সওদাগিরি অফিসের কাধ্য গিরিশচন্দ্র জীবনে এখানেই রা . 
| 
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সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 


নাট্যকার-জীবনের সৃত্রপাত 


অনুজ অতুলকুষণ কর্তৃক প্রতিহত হইয়া গিরিশচন্ত্র কেদারনাথ চৌধুরীকে অবলম্বন 
করিয়া নাট)শালার শ্রীবৃদ্ধিলাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে কেদার- 
ঝাবুর থিয়েটার স্থায়ী না হওয়ায়, তাহার সে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় নাই। এক্ষণে গ্রতাপাদ- 
বাবুর নায় ধনাঢ্য ঝ)বসায়ীর সহিত মিলিত হইয়! থিয়েটারটী যাহাতে স্বগ্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারেন, গিরিশচন্দ্র তদ্বিষয়ে অধিকতর মনোযে|গী হইলেন। ন্যাসান্ত/লে'র 
প্রবীণ ও নবীন অভিনেতৃগণকে তিনি আবার সাদরে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্বে 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই থিয়েটার ছাড়িয়। দিয়া নানা দিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছিলেন। 
দলপতির সাদর আহ্বানে আনন্দের মহিত আবার সকলে আমিয়া একত্রিত হইলেন। 
নগেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল পূর্বের থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।* অর্ধে্দুবাবু 
এ মময়ে কলিকাতায় ছিলেন না, ভারতবধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নাট্য সম্প্রদায় গঠন 
এবং অভিনয়-বিছ্য] প্রচার করিয়| বেডাইতেছিলেন। এ সময়ে সকলেই তাহার অভাব 
'অন্থভব করিলেন। 

যাহা হউক, নাটট্যশিল্পী ধশ্মদ|স হর, মহেন্্রলাল বহু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ট, 
মতিলাল থর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ), সঙ্গীতাচাধ্য রামতারণ সান্যাল, 
অমুতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবত্তী, অতুলচন্তর মিত্র ( বেডৌল ), ক্গেত্রমণি, কাদদিনী, 
লঙ্ষমীমণি, না'রায়ণী, শ্রীমতী বিনোদিনী, বনবিহাররিশী প্রভৃতি অভিনেতা! ও অভিনেত্রী-- 
গণকে একত্রিত করিয়া! গিরিশচন্দ্র নূতন থিয়েটারের ভিত্তি হ্থদূঢ় করিলেন 


'হামির নাটকাভিনয় 


মনোমত সম্প্রদায় গঠিত করিয়া গিরিশচন্্র অতঃপর নৃতন নাটক সংগ্রহে 
মনোনিবেশ করিলেন। স্প্রনিদ্ধ “মহিলা” কাব্য-গ্রণেতা কবিবর হ্থরেন্্রনাথ মজুমদার 


* প্রথমা কল্তার বিবাহের নন্দ্ধ লইয়া বহুদিন ব্ত্ত খাকায় এবং অনা কারণে নগেক্রবাহ 
দীর্ঘঝা!ল ধিয়েটারেবমহিত পৃথক [ছিলেদ। তাইার পর আর রঙালয়ে যোগদাদ কথেম দাই ।॥ 
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হাশয়কে তিনি বছদিন পূর্বে 'গ্রেট ন্তাসাগ্থাল থিয়েটারে'র জন্ত একখানি এঁতিহাসিক 
"নাটক লিখিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন, স্ুরেন্্বাবু টডের 'রাজস্থান' হইতে উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া 'হামির" নামক একখানি এঁতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকখানি 
শেষ হইবার অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্্র উক্ত নাটকের পাওুলিপিখাশি 
ককবিবরের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া এই নাটক 
লইয়াই থিয়েটার খুলিবা'র অভিপ্রায় করিলেন। নাটকে গান ছিল না, "পন্মিনীর গীত” 
বলিয়! একটা স্থদীর্ঘ কবিতা ছিল মাত্র । আবশ্তকমত গিরিশচন্দ্র চারিখানি গান বাধিয়! 
ইহাতে সংযোজিত করেন। অতি যত্বের সহিত ইনি 'হামিরে'র শিক্ষাপ্রদান করেন 
এবং মনোমত করিয়! যথাযথ দৃশ্ঠপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করান। ১৮৮১ 
্রষ্টান্দের ১লা জানুঘারী তারিখে মহাসমারোহে "হামিরে'র অভিনয় ঘোষিত হয়। 
হামিরের ভূমিক1 গিরিশচন্দ্র ্বয়ং গ্রহণ করেন । উদয়ভট্ট, জাল, বীলনদেব, কমলা, 
লীলা এবং পান্নার ভূমিক] যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বন্ধ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ, অমৃতলাল 
মিত্র, কাদঘ্বিনী, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং বনবিহারিণী অভিনয় করিয়াছিলেন । 

'হামির' হইতে আরম্ভ করিয়া! সামান্য দূতের ভূমিকাটার পধ্যন্ত নিখুত অভিনয় 
দর্শনে দর্শকগণ সাতিশয় গ্রীতিলাভ করিগরাছিলেন। চিতোরের ছুর্গতোরণ প্রদর্শনে 
ধর্শনাবাবু বিশেষরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎসত্বেও “হামির+ উচ্চ 
শ্রেণীর নাটক বলিয়া শিক্ষিত নাট্যাযোদিগণের নিকট গৃহীত হয় নাই। স্থরেন্ত্রবাবু 
অপাধারণ কবি হইলেও নাটক-রচনার উদ্যম তাহার এই প্রথম | যখন এই নাটকখানি 
রচিত হয়, তখন তাহার জীবন-নাটকের যবনিকা পতনের অধিকদিন বিলম্ব ছিল না 
এবং তাহার প্রতিভাও নিশ্রুভ হইয়া আসিতেছিল। গিরিশচন্দ্র কবির প্রতি 
অসামান্য শ্রদ্ধাবশত: নাটকখানির কোনওরূপ পরিবর্তন করেন নাই। নাট্যকার এ 
সময় জীবিত থাকিলে হয়তো উ্য়শক্তির সশ্মিলনে নাটকখানির অধিকতর উৎকর্ষ 
সাধিত হইত। 

“হামির' অভিনয়ের পর গি ভাল নাটকের অভাব বড়ই অন্নভব করিতে 
লাগিলেন। দীনবন্ধু মিত্র, তত এবং বঞ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ গুলির 
স্মভিনর পুর।/তন হইয়া গিয়াছে+-. উ্বুকষ্ট নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া দর্শকগণও 
আর নিয়শ্রেণীর নাটকাভিনয় দেখির্ভেচাহেন ন! এবং অভিনেতারাও অভিনয় করিয়া 
তৃপ্থিলাভ করিতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র মহাসমন্তায় পড়িলেন। তিনি ক্ষমতাশালী 
লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত থিয়েটারের হ্যাগুব্ব্িলর নিয়ে উতকষ্ট নাটকের 

জন্য পুরষ্কার ঘোষণ! করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন । 





ইছার তিনটা কল্তু!ছিল। ১ম|কন্ত! ধরাহুদরী। প্রাভঃম্মরণীয় এভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রায় 
বাছাছুর মুকুলদেব মূখোপাধ্যায়ের সহিত ইছার বিবাহ হয়। ইহারই কণ্যাঘয স্ব্গী। ইন্দিয়া দেবী 
এবং শ্রীমতী অন্ুপা দেবী উৎকৃউ উপন্যাস রচনায় বঙ্গসাহিত্যে যশব্বিনী হইয়াছেন । হয়া কন্ত। ব্রজ- 
“আুদগরী। ৬! কণ্ত| পুরহুন্দরী | পুরহন্দবীর ্রোষ্ঠ পুত্র হুমাহিতি/ক ও উপন্রী্গিক পায়ু সোরীন্- 
মাহন মুখোপাধ্যায় 4 
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ভাল নাটকের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ইতিষধ্যে তিনি "ন্যাসান্তাল থিয়েটারে'র জন্তু: 
“মায়াতর ও “মোহিনী প্রতিমা” নামক ছুইখানি গীতিনাট্য এবং "আলাদিন' নামক' 
একখানি পঞ্চরং রচনা করেন। “মায়াতরু, ১২৮৭ সাল, ১*ই মাঘ তারিখে এবং 


“মোহিনী প্রতিযা' ও 'আলাদিন' একসঙ্গে ২৮শে চৈত্র তারিখে অভিনীত-হয়। 


“মায়াতর? 
“মায়াতরূ' গীতিনাট্যের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
চিত্রভানু মহেন্দ্রলাল বন্থ। 
সুরত রামতারণ সান্যাল । 
মির বেলবাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 
মার্ক বিহারীলাল বস্থু। 
উদামিনী ক্ষেত্রমণি। 
ফুলহামি শ্রীমতী বিনোদিনী । 
ফুলধূলা শ্রীমতী বনবিহারিণী । ইত্যাদি । 


“মায়াতরু? গীতিনাট্যথানি সর্বজন সমাদৃত হইয়াছিল। ইহার গানগুলি অতি 
হ্বন্দর। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'মায়াতর' অভিনয় দেখিতে আসিয়া "না জানি 
সাধের প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাসি!”* গীত শ্রবণে গিবিশচন্ত্রের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়া যান। ব্রাক্ষ-সমাজের আচার্য স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় “পবিত্র 
সঙ্গীত রসে মাতাও হৃদয় 1” গীত শ্রবণে বলিয়াছিলেন, "রচয়িতা একজন উচ্চদ্রের 
কবি হইবে এবং তাহার ব্রহ্ষজান লাভ হইবে” “মায়াতরু'র সর্বশেষ “হাস'রে যামিনী 
হা গ্রাণের হাসিরে 1 সঙ্গীতটী সাধারণের মুখে-মুখে এতটা প্রচারিত হইয়৷ পড়িয়া- 
ছিল, যে রাস্তার গাড়োয়ানের। পর্যন্ত এই গানথাশি.গাহিতে-গাহিতে চলিত । 


“মোহিনী প্রতিমা? 


“মোহিনী প্রতিমা” খ্রীতিনাট্যখানি একটু উচ্চভাবাপন্ন হইয়াছিল । গিরিশচ্র 
এই গীতিনাট্যের নায়িকা পাঁছানার মুখে একটা গল্প বলাইয়াছেন, _ “একটা স্ত্রীলোক 
একজনের জন্য ভেবে-ভেবে পাষাণ হয়েছিল, সে সত্যকালের কথা। পাষাণ মৃত্তি হ'য়ে 


ফুলহা'সিয মিমিত গিরিশচন্ত্র প্রথমে এই গীতের প্রথম ছত্রটা এইক্প রচন1 করিয়াছিলেন --- 
“না জানি স্বাধীন প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাসি 1” ফুলহাসির ভমিক! লাট্যসআাজী জীমতী 
বিনোদিনী দাসী গ্রহ্ণ-কুবিয়াছিলেম। তিনি “না জানি সাধের প্রাণে” বলিয়া গানথানি ঈ্লাছিতেস |. 
সেই হইতে “ঘ্বাধীন* স্থলে "সাথের কথাটা চলিয়া যাত্ন। পুপ্তকেও সেইন্প প্রকাশিত হয়।' “ 
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কতদিন থাকে; দৈবে একদিন যার জন্য পাষাণ হয়েছিল, সে তার কাছে উপস্থিত। 
পাষাণ-প্রতিম] মনে-মনে ভাবলে যে, হে পরমেশ্বর! আমি তো পাষাণ, কিন্তু যদি 
এক মুহূর্তের জন্য মানুষ হই, তাহলে আমি উহার সঙ্গে কথা কই,_ বলতেই মানুষ 
হল!” 


প্রেমের এই গভীরতা লইয়া গীতিনাট্যখানি রচিত্ত হয়। ভাবুক দর্শকগণের নিকট - 
ইহা প্রশংপিত হইয়াছিল। 


প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগ্, 
হেমস্ত রামতারণ সান্্যাল। 
জন্বুভয় বিহাবীলাল বন্ু। 
মহীন্দ মহেন্দ্রলাল বস্থ। 
নীহার শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
সাহানা শীমতী বিনোদিনী । 
কুস্থম কাদদ্িনী। ইত্যাদি । 


প/ঠকগণকে লক্ষ্য করিয়া সকবি কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় নিয্ললিথিত কবিতাটা 
রচনা করিয়াছিলেন, 'মোহিনী প্রতিম' পুস্তকের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় তাহ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। যথ]:_ 


“প[ঠক ধীমান্‌_ 
পাষাণে প্রেমের স্থান, পাষণে (ও) গলে প্রাণ, 
পাষাণে প্রেমের খেলা, কোথা তার সীম1? 
প্রতি দিন আশা যায়, পাষাণ ফিরিয়া চায়, 


পাষাণে অঙ্কিত দেখে মোহিনী 'প্রত্তিমা ৮ 


“আলাদিন' 


পুর্বে লিখিত হইয়াছে, €ঘ্লাহি প্রতিমা ও “আলা'দিন' একসঙ্গে অভিনীত 
হইয়াছিল। 'যোহিনী প্রতিমা? যেমর্শ একটু ভারি হইয়াছিল,_ 'আলাদিন' সেইরূপ 


হাল্কা করিয়! একটু নৃতন চংয়ে রর্মিত হইয়াছিল। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও 
স্বভিনেতৃগণ 5 


কুহকী গিরিশচন্্র্ঘোষ | 
আলাদিন বামতারণ.মান্যাল। 
বাদশাহ মহেন্দ্রলাল বন্থ। 
উজীর নীলমাধব চক্রবর্তী । 
উজীর-পু্ শীপূর্ববক্ণ দত্ত. 
কলু গিরীন্নাখ ভদ্র । 
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জিনি বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখে(পাধ্যায় ]। 


আলাদিনের মাতা ক্ষেত্রমণি | 
বাদশাহ-কন্য। ও পরী শ্রীমতী বিনোদিনী । 
দাসী ' নারায়ণী। ইত্যাদি। 


দৃশ্তপট উত্থিত হইলেই “কার তোয়াক্কা রাখি 'আর?-দীর্যক গীতটা নৃত্য সহকারে 
গাহিভে-গাহিতে “চীনেম্যানের” বেণী ছুলাইয় 'আলাদিন* যখন রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত, 
টি আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র কৃহকীর ভূমিকা অদ্ভূত অভিনয় 
করিয়াছিলেন। যখন তিনি যাছুদণ্ড ঘুরাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ এবং “ল্যাড়, খারে” লিয়া 
আলাদিনকে সম্বোধন করিতেন, তখন তাহার সেই যাছৃযিশ্রিত বিস্ষারিত রক্তিম চক্ষু 
এবং অপূর্ব কস্থরে শুধু আঁলাদিন নহে, দর্শকগণ পর্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িতেন। 
আলাদিনের মাতা, বাদশাহ, উজীর প্রভৃতির ভূমিকাভিনয়ে হাস্তরসের ফোয়ারা ছুটিত। 
এই পঞ্চরংখানি সাধারণ দর্শকশ্রেণীর এতই মুখরোচক হইয়াছিল, যে এখনও পর্যন্ত অভিনয় 
ঘোষণা! করিলে বঙ্গালয়ে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে । 


“আনন্দ রহো। 


বিজ্ঞাপন ঘোষণ! করিয়াও গিরিশচন্দ্র যখন মনোমত নাটক প্রাপ্ত হইলেন না, তখন 
তিনি ম্বরং নাটক লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন 
আমি সথ করিয়৷ নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। "আনন্দ রহো' তাহার প্রথম 
নাটক । »ই জৈষ্ট (১২৮৮ সাল ) নম্যাসান্থাল থিয়েটারে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়। 

রাণ! প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত সন্ধি-প্রস্তাব ইত্যাদি কতকটা 
এঁতিহাসিক ঘটনা থাকিলেও অন্যান্য কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণায় এবং রহস্তপূর্ণ 
নানা ঘটনা সমাবেশে “আনন্দ রহো' নাটকখানি ফেব্রুপু গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে 
ঠিক এঁতিহাপিক নাটক ব্লা ঘায় না। ই চরিত্র বেতাল। নাটকেই 
প্রকাশ-“যেখানে-সেখানে একটা বেতাল কথা (কয়ে ঞক্ষলে _ তাই ওর নাম বেতাল ।৮ 
বেতাল চরিত্র গিরিশচন্ত্রের সম্পূর্ণ নূতন ও অর্ূ্ব্ব স্থষ্ট। এই সময়ে ইনি ইচ্ছা-শক্তি 
( 111-0:০৪ ) এবং মন্ত্রশক্তির বিশেষপ আলোচনা করিতেছিজেন, - “আনন্দ 
রহো” নাটকে গুক্মন্ত্র সাধন] সম্বন্ধে তাহার তৎকালীন মানসিক ভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায় বেতাল নিফাম ও চী্লানন্দময়-- জীবনের সকল অবস্থাতেই সে আনন্দ রহো? 
বলিত এবং সম্পর্দে, কি বিপদে- সকলকেই সে আনন্দে থাকিবার পরামর্শ দিত, _ 
বেতালের এই উক্তি অন্ুসারেই নাটকের নাম 'আনন্দ রহো' হইয়াছে । মানসিক 
বলে বলীয়ান _ স্ুখে-ছুঃখে লমভাব-সদানন্দ ও নিম্বার্থ ও পরোপকারীর. যে যহাঁন 
চিত্র গিরিশচন্দ্র বেতাল চরিত্রে প্রথম ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছে, - উত্তরকালে জীবন 
চিন্তা" বাতুল, 'ভ্রান্তি'তে রঙ্গলাল, 'ছত্ত্পতি শিবাজী'তে গদ্গাজী, 'অশোকে' গাঁকান 
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প্রভৃতি চরিত্রন্থ্ি, তাহারই বিভিম্ন আকারের সম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র। বেতালের 
ভূমিকা শ্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয় করিয়া বিশেষরূপ নৃতনত্ব দেখাট্মাছিলেন। অন্যান্য 
ভূমিকা যথা-.আকবর ও রাণ। প্রতাপ, সেলিম, মানসিংহ, ভামসা, মহিষী; লহনা এবং 
খমুনা! যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমতলাল বন্ধ, 
গ্মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, শ্রীমতী, বিনোদিনী! এবং কাদদ্থিনী ভালই অভিনয় করিয়াছিলেন 
কিন্তু তথাপি 'আনন্দ রহো' লাধারধেয" নিকট সেরপ আদৃত হয় নাই। ইহার প্রধান 
কারণ “আনন্দ রহো” গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রথম উদ্ন্,_ বহু বিদেশী নাটক ও 
গল্পের বহি পড়িয়া! তাহার কল্পনাশক্তি এই নাটকে অসংযতভাবে পরিচালিত হইয়াছিল । 
আকবর-প্রাসাদে তৃগর্ভনিয়স্থ কারাগার, সুড়ঙ্গ, ষড়যন্ত্র, নানারূপ রহ্থপূর্ণ ঘটনাবস্ট্ু 
এই নাটকে সংযোজিত হইয়াছে । নাট্যোক্লিখিত পাত্রপাস্রীগ্ণণও যেন কুজ্বা টিকায় আচ্ছন্ন, 
সুম্পষ্ট যৃক্তি লইয়া কেহই নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হয় না। বস্তরত; 'আনন্দ রহো নাটকে 
গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার ছায়া পতিত হইয়াছে মাত্র _ কায়৷ গঠিত হয় নাই। 

্বর্গীয় ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদ্দিত 'ভারতী' মানিক পত্রিকায় এই নাটকের নিন্দা 
বাহির হইয়াছিল। সমালোচনার শেষ ছত্র এই-“গিরিশবাবুর লেখায় আমরা! এরূপ 
কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই।” বনুকাল পরে “মিনার্ত৷ থিয়েটারে' “আকবর' 
নাম দিয়া “আনন্দ রহো” পুনরভিনীত হইয়াছিল। ইদানীং ইহার আর অভিনয় হয় না 
বটে, কিন্তু এই নাটকের "নেচে নেচে আয় মা শ্যাম!” গীতটী এখনও ভিথারিগণ পর্যন্ত 
গাহিয়। থাকে । 
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অল্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 


নাট্যশক্তির বিকাশ 


বঙ্গ-নাট্যশালায় প্রথম ধতিহাসিক নাটক অভিনীত হয় মাইকেল, মধুসদন। দত্তের 
কেষ্ণকুমারী' | পাশ্চাত্য প্রথায় নাটক রচনার ইনিই প্রথম প্রবর্তক । তাহার পর “বেঙ্গল 
থিয়েটারে যখন বস্গিমচন্্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নাট্যাকারে পরিবন্তিত হইয়। অভিনীত হইল, 
মেই আদর্শে ই "পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', “শ্রমতী', 'হামির', “আনন্দ রহো" প্রভৃতি 
নাটক রচিত হইয়! থাকে । কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক এঁতিহাসিক নাটক বলা যায় না; 
কারণ এইসকল নাটকে ইতিহাসের একট! কন্কাল থাকিত মাত্র, কাল্পনিক নায়ক- 
নায়িকার প্রণয়-কাহিনীর রক্ত-মাংসেই ইহাদের দেহের পরিপুষটি সাধিত হয়। এই- 
জাতীয় নাটক “আনন্দ রহো" পর্যন্ত (এই নাটকে একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল) 
অভিনীত হইয়। কিছুক|লের জন্ত স্থগিত থাকে । 

'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম", ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি প্রকৃত এতিহাসিক নাটক: 
বন্ৃকাল পরে বূচিত হয়। যথাসময়ে তাহার অ[লোচনা করিব। 


“াবণবধ” অভিনয় 


অতঃপর পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের ফুঁ আই হয়। গিরিশচন্ত্র 'হামির' বা 
“আনন্দ রহো' অভিনয়ে দর্শক-হাদয় সেরূপ আকৃষ্ট হুইনি না দেখিয়া, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর 
প্রিয় সামগ্রী, পৌরাণিক চিত্র অস্ানে মনোঠ্মাগী হইলেন,_.তিনি 'রাবণবধ নাটক 
লিখিলেন। ইহাই তীহাধ় দ্বিতীয় নাটক। গ্রাবণবধ' ১৬ই শ্রারণ (১২৮৮ সাল) 
ন্যাসান্তাল থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হত্র। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীগণ : 


রাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

লক্্ণ | মহেন্দ্রলাল বস্থু। 

রহ নীলমাধব চক্রব্তাঁ। 

ই অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবানু )। 
হনুমান অঘোরনাথ পাঠক। 
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সথগ্রীব উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 


বাবণ অমৃতলাল মিত্র । 
বিভীষণ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্। 
নিকষ! কালী দুর্গ! ও ত্রিজটা ক্ষেত্রমণি। 

সত শ্রীমতী বিনোদিনী । 
মন্ডোদরী কাদন্বিনী। ইত্যাদি । 


নাটকের প্রত্যেক ভূষিক! ষেরূপ সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয় দর্শনে দর্শক- 

হাদয়ও সেইরূপ. রসাঞ্ুত হইয়া উঠিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র সাধারণের নিকট 
একজন উৎকৃষ্ট অভিনেত। এবং আচাধ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, _ “রাবণবধ" রচনাবুঃ 
পর তিনি সাধারণের নিকট স্থনিপুণ নাট্যকার বলিয়া! অভিনন্দিত হন। নাট্যাচার্য্য 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয় বলেন, “'রাবণবধ” নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, 
আমাদের বড়ই ভাবন! হইয়াছিল - পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা? কিন্তু অভিনয়- 
কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়। উঠিয়াছে, রামচন্দ্র 
হতাশ হইয়। লক্ষণ, বিভীষণ, স্গ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন :_ 

দেহ সবে বিদায় আমায়, 

সাগর-সলিলে-_ ত্যজিব তাপিত প্রাণ! 
তখন লক্ষণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন :- 

্রক্ষঅন্ত্র দিয়াছেন গুরু দান_ 

স্থাবর জঙ্গম, দেব নর, গন্ধবর্ব কিন্নর, 

স্্ট বন্ত যা আছে সংসারে _ 

এখনি দহিব আমি অন্ত্র-অগ্রি-তেজে। 
তহুত্তরে রামচন্দ্র বলিতেছেন : - 

কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়! সংসার 

নাঁশিবে আমারে-যার তরে 

বনবামী বীস্ধা পরিহরি; 

নাশিবে দ্বীত্রকী 


শক্তিশেল হাদে ও যার.তবরে; 
বিনাশিবে পবর্ননন্দন হন্ু_ 
বারবার প্রাণদান মোরা 
পাইয়াছি যাহার প্রসপাদে? 
ভম্ম হবে অযোধ্যা! নগরী )- 
সর্ধনাশ কর কি কারণ? 
তাহার পর বলিলেন :_ ৃ 
হের রে তৃণীরে মম- কাল দর্পান্কতি শর, 
শূল, চক্্, পাশ, দণ্ড আদি মহা অন্তর 
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কি আছে জগতে - 

বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড-প্রভাঁবে ? 

কিন্ত তথাপিও নারি বিনাশিতে দ্বশাননে ! 

তারার চরণে ভক্কি-অস্ত্র বিনে 

কি পারে বিদ্ধিতে আর ! 
রামচন্ত্রবেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগন্তীর ক হইতে যখন শেষ ছুই ছত্র : -. 

তারার চরণে তক্তি-অস্ত্র বিনে 

কি পারে বিদ্ধিতে আর! 

ন্ট রিত হইল, তখন দর্শকমগ্ডলী ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ সমবেত উন্নাসধ্বনি করিয়া 

উঠিলেন, তখনি আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তিপ্রধান বাঙ্গালী তাহার 
জন্মগত সংস্কার তলে নাই-_ধর্খ প্রাণ জাতির মর্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ কৰিয়াছে ।” 


গৈরিশী ছন্দ 


'রাবণবধ' নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবন্তিত করেন । 
মধুস্ছদন তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রচলন করিলেও পয়ারের 
যায় চতুর্দশ অক্ষর বজায় রাখিয়াছিলেন, - এই চতু্দশাক্ষরে আবদ্ধ থাকিয়া! অনেক 
সময়ে ছন্দের ন্বচ্ছন্দগতি ব্যাহত হয়, "মেঘনাদবধ” অভিনয় ও তাহার শিক্ষাদানকালে 
গিরিশচন্দ্র ইহ! উপলব্ধি করিয়াছিলেন । যথা :- 

“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু 

লক্ষণ ;” ইত্যাদি । 
চতু্দিশ অক্ষরের বন্ধন হইতে মুক্কিলাভ করিতে পারিলে ছন্দ আরও স্বাধীনত! 
প্রাপ্ত ও সুমধুর হয় এবং তাহা৷ অধিকাংশ হ্বল্পশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের 
আয়তাধীন করিবার পক্ষেও বিশেষ স্থবিধা শচন্দ্রের এই ধারথা জন্মে। এই 
অভাব পূরণের নিমিত্ত যখন তিনি চিন্তা! কন্ধিত্তেছিলেন, হঠাৎ একদিন স্বর্গীয় 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের “হুতোম প্যাচার চীক্সা' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় (0016 ০৫) 
মুক্রিত কয়েক ছত্র কবিতার গ্রৃতি তাহার দৃষ্টি পঁড়। যথা :- 

“হে সঙ্জন! 

দ্বার ন্নির্মল পটে, 

রহস্ত-সের রঙ্গে, 

চি্রিস্ ্িত্র দেবী সরশ্বতী-বরে ; 

কপা-চক্ষে হের একবার; 

শেষে বিবেচনামতে, 
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দিও তাহ! মোরে, 
বছণ্ানে লব শির পতি ।” 

গিরিশচন্ত্রের মুখে শুনিয়ান্ছি, এই ভাঙ্গ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত কবিতাটী পাঠ 
করিয়া তিনি গরম উৎসাহিত হইয়| উঠিয়াছিলেন; তিনি যেমনটী চাহিতেছিলেন, 
কালীপ্রসন্নবারু যেন তাহার মনোভার পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াই নমুনাস্বরূপ এই 
কয়েক ছত্র 'লিখিয়! রাখিয়! গিয়াছেন। যাহাই হউক, এই ছন্জগই নাটকের উপযোগী 
বলিয়া তিনি গ্রহণ ফরিলেন এবং &রাবণবধ' হইতে আরম করিয়া “সীতার বনবাষ', 
' অভিমন্যুবধ', লক্ষণ বর্জর্ন গ্রভৃতি যে সকল পৌরাণিক দৃষ্টকাব্য তিনি রচন! করেন, 
সকলগুলিতেই এই ছন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সরল, স্থমি্ই এবং সহজায়্ব 
হওয়ায় গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত এই ভাঙ্গ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে বঙ্গ-রঙ্গালয়ে বছুসংখ্যক 
নাটক রচিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । 

অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিভাশালী ব্যক্তি কোনও একট! নৃতন জিনিষ স্রি 
করিলে প্রথমে তাহাকে সাধারণের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। মধুস্থদ্ন যে 
সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্তন করিয়া! “মেঘনাদবধ কাব্য বাহির করেন, সে 
সময়ে তাহাকে উপহাস করিয়! 'ছুছুন্দরীবধ” কাব্য প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্রেরও এই 
তাঙ্গ! অমিত্রান্মর ছন্দ বাহির হইলে অনেকেই বলিয়াছিলেন, "গ্লেটে গণ্য লিখিয়া 
ভাহার দুই দিক মুছিয়! দাও, দেখিবে-_“টগরিশী ছন্দ" হইয়াছে ।” 

কিন্ত এই নৃতন ছন্দ প্রকাশিত হইলে, লক্ষ্মী ও সরম্বতীর আনন্দ-নিকেতন 
যোড়ার্সাকোর স্থপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ী হইতে গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই বিশেষরূপ উতমাহ 
প্রাপ্ত হন। ্বর্গীয় দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'ভারতী' মাসিক 
পত্রিকায় বাহির হয়,_“আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নৃতন ধরনের অমিভ্রক্ষর ছন্দের 
বিশেষ পক্ষপাতী । ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও 
ছন্দের মিষ্টত| উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে । কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার 
শ্াস্ত্রোক্ত ছন্দ ন! থাকিয়! হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসন। ও 
ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা ক সিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের 
সাহায্য করাতে আমরা অতিশঙ্ব সখী হঁলাম।” ( ভারতী", মাঘ ১২৮৮ সাল) 

১৯০৬ শ্রীষ্টা, ২৩শে এপ্রিল তররিখে গিরিশচন্দ্র মহাকবি নবীনচন্ত্র সেনকে 
রে্গুনে ঘে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে গৈরির্গী ছন্দের একট! কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। নিষ্ধে 
ভাহ! উদ্ধত করিলাম। এতংপাঠে এই ছন্দ-প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা কি- প্রবর্তকের 
মুখেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে ।--. 

“তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ ক'রবো। যুদ্ধ আর কিছু নয়, গৈরিশী 

ছন্দের একটা কৈফিয়ং। গরিশী ছন্দ? বলিয়! যেঞ্ঞাট! উপহাসের কথ! আছে, তার 
প্রতিবাদ । প্রতিবাদ এই, আহি বিস্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, গন্চ লিখি সে এক শ্বতন্ত্, 
কিন্তু ছন্দোবন্ধ ব্যতীত আমর! ভাষা-কথা কইতে পারি ন!। চেষ্টা কর্লেও ভাষা-কথা 
কইতে গেলেই ছন্দ হবে। টি - নাটকের উপযোগী |. উপস্থিত দেখ! 
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যাক, কোন্‌ ছন্দে অধিক কথ! হয়। দীর্ঘ ভ্রিপদী, লঘু ভ্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙ্গালায় 
ব্যবহার হয়, সকলগুলি পারের অন্তর্গত । অমিস্তাক্ষর ছন্দ পড়িবার মম আমার 
যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয় । যেখানে বর্ণনা, ফ্বেধানে স্বতন্, 
কিন্ত যেখানে কথাবার্তা _ সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখ! যাউক, কোন্‌ ছন্দ 
অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরুণ মিলিত হইয়! আপ্রকষাংশ 
কথা হয় :-_ 

“".-দ্েখিলাম মরোবরে, কমলিনী বাদ্ধিয়াছে করী ॥ 
লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক মিলিত হয় :- 

“..বিরস বদন, রাণীর নিরুট যায়|” 

এ সওয়ায় পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পর্দ বিশেষতঃ শেষ পদ পুন: পুনঃ 
ব্যস্ত হয়। আমার কথা এই যে, এ স্থলে নাটকে চৌদ্দ অক্ষরে বাধা পড়া কেন? 
চৌদ্দ অক্ষরে বাধা পড়লে দেখা যায় সময়ে-সমগ্জে সরল যতি থাকে না :_ 

বীরবাহু, চলি যবে গেল! ঘমপুরে 

অকালে ।' 
এইরূপ হামেসা-ই হবে। বাঙ্গাল! ভাষায় ক্রিয়। “হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই 
যতি জড়িত করিবে । কিন্তু 'টগরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়! 
সহজেই লেখা যাইবে । আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিন! চেষ্টায় উচ্চ স্তরে 
সহজেই উঠবে । সে স্থৃবিধা চৌদ্দ কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই ; 
কিন্ত নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন ।” 

সাহিত্যরঘী ম্বগীয় অক্ষয়নন্দ্র সরকার মহাশয়, তাহার ?সাধারণী' পত্রিকায় 
গির্িশচন্দ্রের প্রবন্তিত এই ভাঙ্গ৷ ছন্দের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, “এতদিনে 
নাটকের ভাষ| স্থজিত হইয়াছে ।” 

চৌদা অক্ষরে লেখা যে অধিক কঠিন নয়, তাহা দেখাইবার জন্ত তিনি “চপ, 
'মুকুল-মুগ্ধরা' এবং “কালাপাহাড়” নাটক চতুরদশাক্ষরযুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রুচন। 
করিয়াছিলেন। 


'রাবণবধ নাটকের সমাোচন! ইত্যাদি 


শুধু ছন্দ সম্বন্ধে নহে, ২২৮৮ সালের মাঘ মাসের 'ভারতী'তে গিরিশচন্তের 
'রাবণবধ, এবং সেই সঙ্গে 'অভিমন্ছাবধ নাটকেরও উচ্চ প্রশংসা বাহির হইয়াছিজ ॥ 
সমালোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :- 

"কি তাহার “অভিমন্ুবধ', আর কি তাহার “রাবণবধ” _ এই উভয় নাটকেই তিনি 
রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সথম্দররূপে রক্ষা করিতে 
পারিয়াছেন। ইহ সামান্ত সুখ্যাতির কথ! নহে।. এক খণ্ড কয়লার মধ্যে সুর্যের 
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আলোক ত প্ররেশই করিতে পারে না, কিন্তু এক খণ্ড ক্ফটিকে শুদ্ধ যে হূর্ধ্যকিরণ প্রবেশ 
করিতে!লারে এমন নয়, আবরার ক্ষাটিক্যগুণে সেই কিরণ সহন্রবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া 
হু্যযের হ্থিম1-ও স্কটিকের হ্বচ্ছত! প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর কল্পনা সেই 
স্কটিকখণ্ড এবং তাহার “অভিমন্থাবধ” ও «রাবণবধ" প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের 
প্স্ঠিকলিত রশ্রিপুণ্ত | ' তাহার 'রাবণবধে' যদিও রাম-লক্ণের প্রন্কৃতি বিশেষরূপে 
পরিস্ষুট হয় নাই, তবুও তাহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্যই 
“রাবণবধ' নাটকখানি এত গ্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর 
কবিত্বময় তেজস্থিতা এত . পরিস্ফুটরূপে “রাবণৃবধ, নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে 
'তাহার উপর আমাদের একটী কথ! কহিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ দেবী আরাধঞ্ত 
ও দেবীস্তোত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে । কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটা ও সেই 
স্থানের বর্ণনাটী আমাদের বড় মন:পৃত হয় নাই।” 

'ভারতী'র লেখক বোধহয় ততটা ভাবিয়। দেখেন নাই, থিয়েটারে শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত সকল শ্রেণীরই দর্শক আসিয়া থাকে । সাধারণ শ্রেণীর গ্রীতির নিমিত নাটকে 
তরল হাস্যরসের দুই-একট! দৃশ্ট সংযোজনার এইজন্তই প্রয়োজন হয়। রাবণের মৃত্যুবাণ 
সংগ্রহের নিমিত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্ষণবেশী হনুমান লঙ্ায় প্রবেশ করিয়া মন্দোদরীর পৃজা- 
ম্নিরে প্রবেশকালীন ব্রিজটা কর্তৃক বাধা পাইয়া কৃত্রিম কোপে বলিতেছে :_ 

“হুন্ুমান। খেয়ে পূজোর কলা গণ্া গণ্ডা, 
তুই বেটী হ'য়েছিস যণ্তা, 
উণ্বচণ্ড। বাক্যি বেটা ছাড়তো। 
দ্বোরে ছিল চাপদেড়ে, 
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে, 
বেটা এলি থোবনা নেড়ে ? 

ত্রিজটা। বুড়োর ভেল! বাড়তো। 

দাড়া, লাগাই তোরে তিন স্লৌটা, 
কপালে/ক ফোটা।_ 
মাথায়ছেব তরমুজের সেটা 
উপড়ে নেব টেন ।” ইত্যাদি 

সমস্ত নাটকের মধ্যে মাত্র এ একটা হাশ্যরসাহ্াক দৃশ্)। তাহা হইতেও বঞ্চিত 
করিতে যাইলে বেচারীদের উপর বড়ই অবিচার কর! হয়। অবশ্যই স্থরুচির গণ্ডী পার 
-না হইলে যে হাস্যরসের অবতারণা কর! যায় না, এ কথা/বলা ভুল; কিন্তু ইহাও এ স্থলে 
রল! আবন্ঠক, মে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যাত্রা ও কবির দূলের পূর্ণ প্রভাব, এবং যাত্রায় 
কুরুচিপূর্ণ সংয়ের তখন বড়ই আদর । বল! বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র তাহার রচনায় কুত্/পি 
কুরুচির পোষকতা৷ করেন নাই । তবে নাটকে জীবন্ত চরিত্র-অস্কনের প্রয়াসে, সময়ে- 
ময়ে গ্রাম্য ও চলিত (০01199019] ) ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন- এই মাত্র। 

এক্ষণে গিরিশচন্দ্রের ভাষার প্রাঞ্চলতা ও রস-মাধুধোর দৃষ্টাত্স্বব্প সীতা! দেবীন্ব 
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মুখ-নিঃস্থত কয়েকছন্ত্র পাঠকগণকে শ্তনাইতেছি। : এই দৃশ্ঠ অভিনয়কালীন এমন দর্শক 
ছিল না, যিনি অশ্রুবর্ষণ ন! করিয়া থাকিতে পারিতেন। প্রাবণবধে' পর অশোক 
কানন হইতে রামচন্ত্র-সন্মুখে সীতা দেবী আনীতা হইলে রামচন্দ্র বলিলেন£-*.. 

“শুন শুন জনকনন্দিনি, 

রঘুকুলবধূ তুমি, 

করিলাম দুক্ধর সমর -_ 

রাখিতে বংশের মান । 

ছিলে দশ মাস রাক্ষসের ঘষে, 

অযোধ্যা নগরে 

না পারিব লইতে তোমারে।- 

না পারিব কুলে দিতে কালি, 

যথা ইচ্ছ! করহ গমন |” 
উত্তরে সীতা দেবী যাহা বলিলেন, তাহার শেষাংশ এই :_ 

"কোন্‌ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে? 

কহ, অধীনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি ? 

সতী নারী আমি, 

কহি চন্দ্র-্য্য সাক্ষী করি,_ 

সাক্ষী মম দিবস শর্ববরী, 

সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন, 

সাক্ষী শীর্ণকায়, 

সাক্ষী আপাদমস্তক বেত্রাঘথাত,- 

সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন 

সাক্ষী দেখ নয়নের নীর 

ঝরিতেছে অবিরল, 

সাক্ষী পবননন্দন হু, 

সাক্ষী বিভীষণ,_ 

সাক্ষী নাথ, তোমার অন্তর! 
গিরিশচন্দ্রের গুথম উদ্ভমে রচিত নাটকের অনেক স্থানেই এইকপ ভাবের স্থগন্ধ 
আদ্রাণে মুগ্ধ হইতে হয়।  .. 

'রাবধবধ' নাটকে বর্িত স্্রীরামচন্দ্ের ছুর্গে/খসব মৃল বান্মীকির রামায়ণে নাই, ইহা? 

কৃতিবাসের রামায়ণে আছে। গিরিশচন্দ্রের বাল্য-ইতিহাসে লিখিয়াছি,- শৈশবকাল : 
হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত তাহার বষ্ঠস্থ ছিল। 
বাল/ক]ল হইতেই এই কবিদ্বয়ের ভাব ও ভাষা! তাহার গ্বদয়ে এতটা প্রভাব বিস্তার, 
করিয়াছিল, যে, তিনি আজীবন কৃতিবাস ও কালীরাম দাসের কবিত্বের একাস্ত অনবারী 
এবং তাহাদের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধান্িত ছিলেন। একসময়ে প্রসিদ্ধ সাহিত্ত্যিক. ও... 
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পত্ডিত্ত চন্দ্রনাথ বস্থ কোনও সাহিত্যিককে বলিয়াছিলেন -"গিরিশবাবুর পৌরাণিক 
নাটকের স্মলেক স্থানে ক।তবাস ও কাশীরাম দাসের শুধু ভাব নহে, ভাঁষ। পর্যন্ত আসিয়! 
পড়িয়াছে. ৮ সেই সাহিত্যিকের মুখে চন্দ্রনাথবাবুর মন্তব্য গুনিয়। গিরিশচন্দ্র তাহাকে 
বলিয়াছিজেন, “চন্জ্রনাথবাবুকে বলিবেন, ইহাতে আমি গৌরবাস্থিত। ক্ত্বিবাসের 
রম্া়ণ এবং কাশীর্ধুম দাসের মহাভারত বাঙ্গালী কবির পৈত্রিক সম্পত্তি। মহাকবি 
মাইকেল আস্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ত্তাহাদের গুণগান করিতে গিয়াছেন।” 
_ প্রাবণবধ? নাটকের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র মাইকেলের নিয়লিখিত কবিতা উদ্ধৃত 

করেন ১. 

“নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদান্ুজে, 

বাম্মীকি ! হে ভারতের শিরঃ ১ র্‌ 

“কৃত্তিবাস কীন্িবাস রা - 


এ বঙ্গের অলঙ্কার ! 
“মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ।” 


গুণগ্রাহী মহারাজ যতীন্্রমোহন ঠাকুর গিরিশচন্্রের নাট্য-প্রতিভার বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন। ধাহাদের চেষ্টায় ও উৎসাহে বাঙ্গালায় প্রথম থিয়েটারের হথত্রপাত 
হয়, মহারাজার নাম তন্মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখষোগ্য । রুতজ্ঞতা প্রদশনের নিমিত্ত 
গিরিশচন্দ্র রাবণবধ” নাটক তাহার নামে উৎসর্গ করেন। যথা :_ 

“পরম পৃজনীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর 

সি, এস, আই মহোদয় শ্রীচরণেষু। 

দেব! 

ত্র যজ্ঞের ফলাফলও যজ্জেস্বর হরিতে অপিত হয়। এই দৃষ্ঠকাব্যখানি জন-পাঁলক 
রাজ-করে অর্পণ করিলাম। মহাত্মন্! নিজগুণে গ্রহণ করিবেন, কমল ক্ষুদ্র হইলেও 
ভান্-করেই বিকাশ পায়। ইতি 
কলিকাতা, বাগবাজার সেবক 
১২৮৮ সাল। “শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ | 
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উমন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ। 
“দীতার বনবাম, 


'রাব্ণবধ' নাটকাভিনয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া এবং পৌরাণিক নাটকে মাধরণের 
আগ্রহ দর্শনে গিরিশচন্দ্র উৎাহের সহিত তাহার তৃতীয় নাটক “সীতার বনবাস' রচন। 
করিলেন। ২রা আশ্বিন (১২৮৮ সাল) ন্তামান্তাল থিয়েটারে" ইহার প্রথম অভিনয় 


হয়। 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ 

বাম 
লক্ষণ 
ভরত 
বিষ 
বাল্সীকি 
ছুম্মথ 
সুমন্ত 
অশ্বরক্ষক 
লব 

ক্‌শ 
সীতা 
অলিক্ষরা 
নিকষ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

মহেন্দ্রলাল বন্ধু। 

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) 
নীলমাধব চক্রবর্তী । 

অমুতলাল ঘিত্র। 

শীযুক্ত অমৃত্তলাল বন্থ। 

অতুল মিত্র ( বেডৌল )। 
অঘে|রনাথ পাঠক। 

শ্রীমতী বিনোদিনী । 

কুন্তুম্মারা$ খোড়া )। 

কাদ | 
শ্রমর্জী বনবিহারিণী। 
ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি । 


ভূমিকালিপির পরচয় পাইয়! পাঠকগণ বুঝিয়াছেন, কিরূপ স্থযোগ্য অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীগণ কর্তৃক নাটকখানি অভিনীত হইয্নাছিল। সাধারণত; প্রত্যেক নৃতন 
নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, স্থশিক্ষাদান সত্বেও ছোট-ছোট 
ভূমিকাগ্ডলি ল্নশক্তিবিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত ছওয়ায় 
প্রায়ই নিধুত হয় না। কিন্তু এই নাটকের ক্ষুদ্র-কু্র ভূমিক! লইয়! ধাহার। অবতীর্ 
হইয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্ত নাটকের নায়ক ব৷ তুল্য 
ভূমিকা অভিনয় করিয়া যশম্বী হইয়া আলিয়াছেন। “দীতার বনবাস' বিষয়টা একেই 
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রামায়ণ মধ্যে সর্বাপেক্ষা করুণরসাত্মক, তাহার উপর গিরিশচন্ধের রচনা-কৌশলে এবং 
সম্প্রদায়ের এই পূর্ণশক্তি সম্মেলনে অভিনীত হওয়ায় নাটকখানি কি শিক্ষিত কি 
অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর দর্শকেরই মনোহরণে সমর্থ হইয়াছিল । রাম ও লক্ষণের ভূমিকা! 
+&গিরিশচন্ত্র ও মহেন্তরলাল বহু এত হুন্মর অডিনয় করিয়াছিলেন, যে, প্রবীণ নাটযামোদি- 
গণের মুখে আজি পর্যন্ত তাহাদের সেই অতুলনীয় অভিনয়-কাহিনী শুনা যায়। লব ও 
কুশের অদ্ভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী ও কুন্থমকূমারী এই নাটকখানিকে আরও মধুর এবং 
আরও উজ্জল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বার-বার ইহাদের অভিনয় দেখিয়াও দর্শক- 
মগুলীর সাধ মিটিত না। মহিলাগণের' নিমিত্ত পূর্ব হইতেই দ্বিতলের একপার্খ চিক 
দিয়া ঘেরা ছিল, এবং ইতিপূর্বে প্রায়ই তাহা খালি পড়িয়া থাকিত। “রাবণবধ" নার্টক 
হইতে স্ত্রী-দর্শক কিছু বৃদ্ধি পায়, _কিন্তু “সীতার বনবাসে'র শতমূখে হুখ্যাতি শুনিয়। 
অহিলাগণের সংখ্যা প্রত্যেক সপ্তাহে এবূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে স্বত্বাধিকারী 
প্রতাপটাদ জন্থরী মহাশয়কে স্ত্রীলোকের আসনের সংখ্য। বাড়াইবার বিশেষ ব্যবস্থ। 
করিতে হয়। ফলতঃ সীতার বন্বাপ' অভিনয় করিয়া ন্যাসান্তাল' যেরূপ অজন্র 
সুখ্যাতিলাভ, তৎসঙ্দে সেইরূপ প্রচুর অর্থ উপার্জনও করিয়াছিল। ূ 

১২৮৮ লাল, ফাল্জন মাসের 'ভারতী'তে মনীষী দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর-লিখিত “সীতার 
বনবাসে'র দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। তাহ! হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিলাম '_ 

“গিরিশবাবু রচিত পৌরাণিক দৃশ্তকাব/গুলিতে তাহার কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । তিনি তাহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য্য ও মহত্ব কবির ম্যায় বুঝিয়াছেন 
ও তাহা অনেক স্থলে কবির স্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।..'যতগুলি ঘটনা লইয়া এই 
কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটা ক্ষুপ্ায়তন দৃশ্তকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুটভাবে 
বর্ধিত হইতে পারে না? ইহাতে সমস্তটার একটা ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। কিন্ত 
ইহাতে কবিতার অভাব নাই। সীত। বর্জনের ভার লক্ষণের প্রতি অগিত হইলে লক্ষণ 
রামকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহু!. অতি হ্থন্দর। যদিও বনবামের পর সীতার বিলাপ 
সংক্ষেপ ও মন্্রভেদী হয় নাই) ্রীর্ঘ ও) অগভীর হইয়াছে, তথাপি লীতার শেষ প্রার্থনাটা 
'অতি মনোহর হইয়াছে। যখনপ্ৃষ্তিীতে জীবনের কোন বন্ধন নাই, অথচ জীবনরক্ষা 
.কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই গ্রা্ঘন! করা সন্তান-বাৎসল্য ভিক্ষা করা,_ 

'জগতমাতা £ 

শিখাওগে! দুহিতারে জননীর প্র! 

ছিন্ন অন্য ভুরি, 

প্রেমে বাধ! রেখ মা লংসারে /' 

ওরে, কে অভাগা এলেছ জঠরে ? 
স্জতি সুন্দর হইয়াছে । | 

“ঘরে গভীর যামিনী, বসি দ্বারে | 

শিশুদুটা ঘুমায় কুটারে, 
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ঠাদপানে চাহি কাদি লই, 
চাদ মুখ পড়ে মনে ।' 
এইসকল কথায় সীতার বেশ একটা চিত্র দেয়৷ হইয়াছে _. 
“সীতার বনবাঁস' নাটকখানি গিরিশচন্ত্র পুণাঙ্সোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশমের: 
নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । উৎসর্গপও্টী নিয়ে উদ্ধৃত হইল।- 
"্পৃজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীরণেযু- 
গুরুদেব দীননাথ, 
মাতৃভাষা! জানি না বলা ভাল নয়, মন্দ |, মহাশয়ের “বেতাল' পাঠে বুঝিলাম। 
আচার্য ! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মৃহাশয়কে মনে মনে বন্দনা 
করি। | 
কলিকাতা, বাগবাজার ? মাঘ ১২৮৮। সেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ । 


“অভিমন্তযুবধ' 


'দীতার বনবাস' নাটকে আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়! গিরিশচন্দ্র এবার রামায়ণ 
ছাড়িয়া মহাভারত হইতে বিষয় নির্বাচন করেন। তাহার চতুর্থ নাটক "অভিমন্থ্যবধণ | 
১২ই অগ্রহায়ণ (১২৮৮ সাল) ন্াসান্তাল থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমা- 
'ভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


যুধিষ্টির ও ছূর্ধ্যোধন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

শীকুষ্ণ ও ভ্রোণাচার্য্য কেদারনাথ চৌধুরী 

ভীম ও গর্গ অমুতলাল মিত্র । 

অজ্জুন ও জয়দ্রথ মহেন্দ্রলাল বন্ু। 

অভিমন্চ্য অমৃতলালু, মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। 
দুঃশাসন নীলঃ 

কর্ণ ও গণক অঘোরগাথ পৃঠিক 

স্থভদ্রা  গঙ্গামর্ী। 

উত্তরা শ্রীমতী ধিনোদিনী । 

রোহিণী কাদদ্দিনী। ইত্যদি 


“অভিমন্থযবধ' নাটকের অভিনূয় যেক্প সর্ববাছন্ুন্দর হইয়াছিল, নাট্যামোদিগণের 
নিকট ইহার আদরও সেইরূপ হইয়াছিল। বেলবাবু অভিমন্থ্যর ভূমিকা অতি চমৎকাক 
অভিন্য় করিয়াছিলেন। গিরিশচন্ত্র খুরিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন ভূমিকার পরম্পর-বিরোধী 
দুইটা বিভিন্ন রসের অভিনয়ে সম্পূর্ণ তন্ত্র ছুইটা ছবি দেখাইয়া দর্শকগণের বিশ্ময়োৎপাধন 
করিয়াছিলেন। 'আর্্যার্শন' ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্রে এই নাটফের সুখ্যাতি বাছিক: 
হুইয়াছিল। ভারতী? (মাঘ ১২৮৮ দাল ) মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালেচিনাটী; 
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সউদ্কত করিলাম :- 

“অভিমন্থার নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয়, 'অভিমন্থ্যবধ+ 
কাব্য পড়িয়। সে ভারের' কিছুমাজ বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জলতররূপে 
ককটিয়াউউঠে। যে অভিমম্থ্য বিশ্ববিজযী অঙ্জুন ও বীরাঙ্গনা স্থভদ্রার সঞ্তান, তাহার 
ত্জেস্থিস্ধ! ত থাকিবেই। অথচ অভিমন্্যুর কথ! মনে আপসিলেই সুর্যের কথা যনে . 
'আে নাঃ কারণ হূর্ধা বলিতেই* কেবল প্রথর তীত্র তেজোরাশির সমন্টি বুঝায় কিন্ত 
অভিমন্থ্যর সঙ্গে কেমন একটা স্বকুমার স্বন্দর যুবার ভাব ঘনিষ্ঠভাবে সংযোঞ্জিত আছে 
যে, তাহার জন্য অভিমন্ধথ্যকে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়া উচিং, কিন্ত 
তাহাও হইতে পারে না, কারণন্দ্রের তেজস্বিত। ত কিছুই নাই । সেইজন্য অভিমন্থ্যকক 
আমরা চন্্র সথ্ধ্য মিশ্রিত একটা অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। “"অভিমন্তুবধে'র 
অভিমন্থ্, আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্তরা, সেই আমাদের অভিমন্থ্য - সেই 
কল্পনার আদর্শভৃত অভিমন্্য । এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমর! অভিমন্থ্যুকে 
পাইয়াছি_কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি. স্থভদ্রার সঙ্গে শ্েহ বিনিময়ে, কি 
সপ্তরথীর দুর্তেগ্ ব্যুহমধ্যে কীর-কার্ধ্যসাধনে, _নকল স্থানেই এই নাটকের অভিমঙ্থ্য 
প্রকৃত অভিমন্থ্যই হইয়াছে । বলিতে কি মহাভারতের মকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীঘুক্ত 
গিরিশচন্দ্রের হস্তে কষ্টকর মৃত্যুতে, জীবন না ফুরাইলেও অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণত্যাগ 
করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অন্সারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্ঠক, গিরিশবাবু তাহাই 
করিয়াছেন মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ণকে অদময়ে মেঘন|দের সঙ্গে যুদ্ধে 
মারিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষণের ধ্ৰংসসাধন করিয়াছেন, গিরিশবাবু 
অভিমন্যুকে, কি অঞ্জভুনকে, কি ক্ষ্ণকে কোথাও মেরূপ হত] করেন নাই-ইহা! তাহার 
বিশেষ গৌরব। তাহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকী আছে। তাহার কল্পনার 
পরিচয় দিতে আমর! অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছি । স্বপ্রদেধীর সঙ্গে রজনীর যে 
আলাপ আছে, তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও 
আমাদের প্রিয় সখী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তদীয় সঙ্গিনীগণের গানে আমরা মৃষ্ধ 
হইয়াছি। তবে দোষ দেখাফু্মী দে্র। সমালোচকদ্রের কর্তবা ভাবিয়াই বলিতে হইল 
যে নাটকের, 'রাক্ষদ-রাক্ষপীতর কথাগুলিতে 'বেণীসংহারে'র কথ! আমাদের মনে 
পড়ে। কিন্তু তাহ! মনে পড়িলেও এ এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব না যে স্ত্রীযুক্ত 
গিরিশচন্দ্র একজন প্রত কবি- এঁকজন প্রকৃত ভাবুক ।” 

ইহার উপর “অভিমন্ধ্যবধ' নাটক সম্বন্ধে অধিক লেখ নিশ্রয়োজন। 

£অভিমন্থ্যবধ' বীররসপ্রধান নাটক হওয়ায় “সীত্তার বনবাসের ম্যায় আবালবৃদ্ধ- 
বনিতার প্রিয় হয় নাই। স্থচতুর প্রতাপচাদ জঙরী মহিলামহলে লব-কুশের সমধিক 
'আকর্ষণ বুৰিয়। গির্িশবাবুকে বলিলেন, “বাঙ্কু যব ছুসরা কিতাব লিখগে, তব.ফিন্‌ 
ওহি ছুনো লেড়কা ছোড় দেও ।” জঙহুরী মহ্ুশয়ের পুন:-পুন: অন্থঘোগে গিরিশচন্দ্র 

চু অব-হুশের অবতারার জন্য তংপরে : 'লক্ষণ-বর্জন' নাটক পিখেন। 
ুতিকাবধা নাটকখানি তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্ত্র মি মহাশয়কে 
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উৎসর্গ করেন। যথা :_ ৃ্‌ 
“পরম শ্রদ্ধাম্পদ অনারেবল্‌ শ্রীঘুক্ত রমেশচন্দর মিত্র মহাশয় বহুমাননিধানেষু, 
যিনি স্বয়ং উৎকর্ষ লাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জল করেন, তিনি সংসারে আদর্শ । 
মহোদয় আমার ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করুন? ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম। ইতি- 
বাগবাজার, কলিক|তা বিনয়াবনত 
১২৮৮ সাল। শ্রীগিবিশচন্ত্র ঘোষ । 
] বু 


লক্ষমণ-বজ্জীন' 

১৭ই পৌষ (১২৮৮ অল) '্যাসান্যাল থিয়েটারে" 'লক্ষণ-বঙ্জন' প্রথম অভিনীত 
হয়। এক অস্থে সমাপ্ত এই দৃশ্তকাব্যখানিতে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব কবিত্ব এবং গভীর 
ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাম ও লক্ষণের চরিত্র তিনি নাটকে যেরূপ উচ্চভাবে 
আআকিযাছিলেন, অভিনয়েও সেইবপ উজ্জ্লভাবে ফুটাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রবেশ' 
গিরিশচন্দ্র এবং লক্ষ্রণ-বেশী মহেন্দ্রলাল বসুর সজীব অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলী আত্ম- 
বিস্বত হইয়! যাইতেন। দৃশ্ুকাবাখানি কিরূপ উচ্চভাবাপন্ন হইয়াছিল, স্প্রসিদ্ধ 
ভারতী' মাসিক পত্রিকার (১২৮৮ সাল, কাল্তন) প্রকাশিত নিয্বোদ্ধত সমালোচনা! 
পাঠে তাহার কতকট। পরিচয় প1ওবা যায়। 

“লঙ্ণ-বর্জন বিষয়টা অতি মহান্‌, কিন্ত তাহা দৃশ্ঠকাব্য রচনার উপযোগী কিনা 
সন্দেহ । লেখক রামচরিত্রের অর্থ, বামচরিজের মন্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
রামেব সমস্ত কাধ্য, সমস্ত বীরত্বকাহিনীকে তিনি ছুইটী অঙ্গরে পরিণত করিয়াছেন। 
সে ছুইটা অক্ষর-প্রেম। এই সংক্ষেপ দৃশ্ঠকাব্থানিতে লেখক একটা মহান্‌ কাব্যের 
রেখাপাতমাত্র করিয়াছেন । ইহাতে লক্ষণের মহত্ব অতি স্বন্দর হইয়াছে । কবিষাহ! 
বলেন, তাহার মন্ম এই, যে, বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরুমুখাপেক্ষী 
গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইথানেই [দেখি হইবে, সে বীরত্ব কাহাকে 
আশ্রয় করিয়। আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কি লইয়া । ৫ কত মানুষ খুন করিয়াছে, 
তাহ] লই বীরত্ব বিচার করা উচিত নহে, কার্াকে কিসে বীর করিয়া তুলিয়াছে,, 
তাহাই লইয়া বীরত্বের বিচার। কেহ-ব! আত্মরক্ষার জন্য বার, কেহ-বাঁ পর্লের।প্রাণ- 
রক্ষার জন্য বীর। জননী সন্তালন্বেহের জন্য বীর, দেশ-হিতৈষী স্বদেশ-গ্রেমে বার । 
তেমনি লক্্ণও বীর বলিয়াই দ্র নহেন, তিনি বীর হইয়! উঠিয়াছিলেন। “কিসে 
তাহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে 
হৃদয়ের দুর্ববলত| বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর । যখন সত্যের অনুরোধে 
রাম লক্ষ্ণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষণ কহিলেন - 

“সেবা মম পূর্ণ এতদিনে, 
আত্ম-বিসঙ্জিনে পৃজা!বরি সম্পূরণ! 
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ত্যাগ শিক্ষা! মোরে শিখাইলা দয়াময়, 
করি আপনা বঞ্চন; 


সেই গ্রেম ম্মরি, সেই প্রেমবলে 
জিনি অবহেলে পুরন্দরজয়ী অরি; 
পঙ্গু আমি লজ্ঘিনু স্থমের ! 
সেই প্রেম-বলে 
না টলিম্থ শক্তিশেল হেরি, 
উচ্চহদে পেতে নিন্থ শেল। 
বাম-প্রেমে শেলে পাইন্ু ত্রাণ! 
রাম ও লক্ষ্পণ_ হিংসা, দ্বণা, যশোলিপ্ন! বা দুরাকাজ্ষার বলে বীর নহেন, তাহার! 
প্রেমের বলে বীর। তাহাদের বীরত্ব সর্ধোচ্চশ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান্‌ ভাব এই 
সংক্ষেপ দৃশ্কাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে ।” 
গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি তাহার শ্রদ্ধেয় স্ুহাদ “অমৃতবাজার পত্তরিকা'-সম্পাদক 
পরমবৈষ্ণব দ্বগায় শিশিরকুমার ঘোষের নাষে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । যথা :- 
£্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়েমু। 
হে বৈষ্ণব ! রামচবিত্র লিখিয়াছি; কিরূপ হইয়াছে অন্ুগ্রহপূর্বক দেখুন । 
অন্ুগত - শ্রাগিবিশচন্দ্র ঘোষ । 
কলিকাতা, বাগবাজার, মাঘ ১২৮৮ সাল।” 
লেঙ্গণ-বজ্জন' নাট্যামোদিগণের আনন্দবর্ধন করায় গিরিশচন্দ্র তৎপরে যথাক্রমে 
সীতার বিবাহ, “রামের বনবাস' এবং 'সাঁতা-হরণ' লিখিয়। রামলীল! সপ্পূর্ণ করেন। 
পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং তৎজঙ্গে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় 
আমর] সংক্ষেপে নাটকগুলির পরিচয় প্রদান করিব । 


তার বিবাহঃ 


গে ফান্তন (১২৮৮ পাল 7 "সীতার বিবাহ' 'ন্যাপান্যাল থিয়েটারে" প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেত্গণ £ 


বিশ্বামিত্র গিরিশচর্র ঘোষ । 

জনক নীলমাধব চক্রবর্তী । 

রাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু)। 
লক্ষণ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

রাবণ অদ্বেধিনাথ পাঠক । 


পরশুরাম ও কালনেমী ধ্মমৃতলাল মিত্র । 
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জনকপত্বী ক্ষেত্রমণি | 

অহল্যা কাদঘিনী। 

সীতা ছোটরাম্ী। ইত্যাদি। 

গিরিশচন্দ্রের বিশ্বা মিত্রের ভূমিকাভিনয় হইতে আরন্ত করিয়! প্রত্যেক ভূমিকাই 

স্ন্মরক্ূপ অভিনীত হইয়াছিল। ধর্শদাসবাবু জনকের রাজলভায় অভিনয় উপলক্ষ্যে 
রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ নিশ্মাণ করিয়! দর্শকমগ্লীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম প্রদণিত হয়। কিন্তু এতখসত্বেও 
'লীতার বিবাহ' দর্শকমগ্ডলীর নিকট সেক্বপ লমাদূত হয় নাই। বোধহয় _ লা 
£দীতার বনবাস' ও 'লক্ষণ-বর্জনে'র অভিনয়ে রাম চরিজ্রের জরঘোতকর্ষ দেখিয়া, 
বাল্যলীল! দর্শনে দর্শকের আর ততট আগ্রহ জন্মে নাই। 


'রামের বনবাস' 
ইহার একমাস পরেই-৩র! বৈশাখ (১২৮৯ সাল) ন্যাসান্তাল থিয়েটারে? 


গিরিশচন্দ্রের “রামের বনব[স' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রঙ্জনীর 
“অভিনেত| ও অভিনেত্রীগণের নাম : 


রাম মহেন্দ্রলাল বন্ 
ল্প্ণ বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]! 
কঞ্চুকী ও ভরত নাট্যাচার্যয শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ। 
শক্রম় রামতারণ শান্গ্যাল। 
দশরথ অমৃতলাল মিন্র। 
বশিষ্ঠ নীলমাখব চক্রবর্তী । 
গুহক অঘোতুন্ুথ পাঠক । 
কৈকেয়ী যান | 
দীতা ভূষণকুমারী । 
্ রা 
কৌশল্য। কাদগ্িনী। 
গঙ্গামণি। ইত্যাদি। 


“সীতার বিবাহ লাধারণেরষপ প্রীতি আকর্ষণ করিতে না পারিলেও গিরিশচন্দ 
ইহাতে রাম চরিত্রের যে উন্লেষ দেখান, তাহা 'রামের বনবাস' এবং 'দীভভী- 
হুরণে সর্বাঙ্গীণ বিকাশলাঁভ করিয়াছিল। 

নাট্যসম্পদ এবং অভিনহ্ুবে /রামের বনবাম' নাটক দর্শকমণ্ুলীর নিকট 
বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল" শরম চি কৈজঞী এবং মন্থরার ভূষিকাভিনয়ে অস্বতলাল 
মিজ্, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কেত্রদীদিপেক্। অধিক যশোলাভ করিয়াছিলেন । 
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ক্ষপ্টুকীর ভূমিকাঁটী ছোট হইলেও ভীক্রতিগ্রন্ত বৃদ্ধের একটী সজীব ছবি দেখাইয়া 
নাট্যাচার্ধযশ্রীধুক্ত অমৃতলাল বন্ধ মহাশয় সর্বাধারণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছিলেন। 
বনবাষে গঘনক|লীন রামচন্দ্র গুহকের রাজো উপস্থিত হইলে, গুহক ও চণ্ডালগণের 
সরলতা-মাখ! উচ্ছাসপূর্ণ "হো, স্হা, হো, এলো রাম! মিতে”, "জোর কাটি বাজা, 
আমার রামা রাজা, রাম! আমার রে,_ রাম! আমার !” প্রভৃতি গানের তুলনা হয় না। 
সীতার প্রতি গুহ্ক-পত্রীর একখান গীত উদ্ধত করিবার লোভ সম্বণ করিতে 
পারিলার্ম না । গীতটা এই :- 
| ( সীত্তার প্রতি গুহক-পত্ী ) 
“গুটি গুটি ফিরবো বনে ছৃটী, 
লর্জছিড়ে তোর বাধবে ঝুটি। 
তোর কানে দোলাবে! লো ঝুমূকো ফুল, 
কত ভাকে বুলবুল, - 
কোয়েল! দোয়েল! মিঠি মিঠি । 
তোর কাছে বলি, বড় নেচে চলি, 
মিদ্সেকে বলিনি, তোরে ফুটি,_ 
হেথা থক না মিতিনি, তোর পায়ে লুটি |” 
চগ্ডাল-পত্রীর সারল্য সখ্যতা ও সহান্ভৃতি প্রকশের কি সঙগীব ভাষা ! 
রামের বনবাস, নাটকখানি গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরথী স্বীয় অক্ষয়চন্ত্র সরকারের 
নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । উৎসর্গ-পত্রটা নিম্নে উদ্ধাত করিলাম :_ 
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল; 
'সাধারণী-সম্পাদক মহোদয়েষু 
সুহদ্বর, এখানি কিরূপ হইয়াছে দেখুন। আমি যত করিয়া লিখিয়াছি, আপনি যত্ে 
গ্রহণ করিলে শ্রম সকল জ্ঞান করিব। 
কলিকাতা, বাগব[জর, ১২৮৯ সাল। প্রীতিপ্রয়াসী - শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ ।” 


'সীতাহরণ' 


ই শ্রাবণ (১২৮৯ সাল) 'সীতাহরণ' নাটক 'ন্যাসান্তাল থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত 


হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :-.  » 
রাব্ণ ও বালী অঞ্ুতলাল মিত্র । 
রাম মহেন্দ্রলাল বন্থু। 
লক্ষণ বেলবাবু ['অমৃতলাল মুখোপাধ্যান ]। 
স্থপ্রীব অমৃতলাল বহু। 
ব্রন্ধা 
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সাগর '্তীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ 


ইন্্ প্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 
ইন্দ্রজিৎ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
থর ও হনুমান অঘোরনাথ শঠিক। 
জান্বুবান গিকীলানাথ ভত্র। 
মহাদেব গোপালচন্দত্র মপ্পিক | 
ব্যোমচর রামতারণ সান্ন্যাল। 
দুর্গা, মায়া ও তারা কাদদ্বিনী %- 
উগ্রচণ্ডা, শূর্পণথ! ও চেড়ী ক্ষেত্রমণি। 
সাগর-পত্তী ভূষণকুমারী | 
মন্দোদরী গঙ্গামণি। 

সরম। শ্রমতী বনবিহারিণী। 
সীতা শ্রীমতী বিনোদিনী । 


“সীতাহরণ' নাটকে যেরূপ ঘটনাবৈচিত্র্য - গিরিশচন্দ্রের নাট্য-চাতুর্্যও ইহাতে 
সেইরপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল _ ক্রমেই তাহার ভাব, ভাষা ও নাটকীয় শক্তি উৎকর্ধলাভ 
কবিতেছিল। “দীতাহরণে"র প্রত্যেক চরিত্রই চমৎকার ফুটিয়াছে । আধিকন্ত রাবণ 
চরিত্র অস্কনে গিরিশচন্দ্র স্থষ্টি-কৌশলের বিশিষ্টরূপ পরিচদন পাওয়া যায়। স্থবিখ্যাত 
অভিনেতা অম্বতলাল মিত্র মহাশয় ইহার অভিনয়ও অতি চমৎকার করিয়াছিলেন। 
বিস্তৃত সমালোচনার ভার সমালোচকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত একখানি গান উদ্ধত করিলাম। স্থগ্রীবের সভায় নর্তকীগণ 
নৃত্য করিতেছে । বানর-রাজার সভায় অবশ্ঠই বানরীরা নাচিতেছে। গিরিশচন্দ্র 
বানরীদের প্ররুতি অবিকল বজায় রাখিয়া গানখ|নি কিরূপ কৌশলে বচন! করিয়াছেন 
দেখুন :_ 

( স্থগ্রীব-সভায় নর্তকীগণের গীত ) 

“বনফুল মধুপান, 

বনে বনে করি গান, 
মোরা, বনবিহঙ্গিণী লো ! 
বনে বনে ভ্রমি, ফুলে চুমি, 

মোরা, বনবিলাসিনী লো। 

বনফুনর্ীরে বাধি লে! কবরী, 

বনফুলহার হৃদয় ধরি, 

মোরা, বনল-হার-অঙ্দিনী লো।” 

যগ্যপি কোন রাজবুষ্ী সধিগণ বন-ভ্রমণে' আসিয়া এই গীতখানি গাহিতেন, 
বাহাতঃ তাহা কোনওরূপ অশোঞ্া হইত না। কিন্তু রূসিন্গ পাঠকগণ কিঞ্িং মনোযোগ 
দিয়া পড়িলেই বুঝিবেন, খাঁন চাকচিক্য থাকিলেও ভিতরে-ভিতরে হঠ্রিক 
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বানরীর স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তত্র অশোকবনে চেড়ীগণের গীত -*ছু'্টা সাধ 
রইল মনে, একটি যাৰ ঈশেন কোণে,” ইত্যাদি ঠিক রাক্ষসী-চরিত্রেরই পরিচায়ক | 
ইহাই গিরিশচন্তরের গীত-্চনার বৈশিষ্ট্য । সীতাকে লইয়া রাবণের পুষ্পক রথারোহণে 
শৃন্ত-পথে গমন _ এই দৃশ্য দেখাইয়া ঘর্ধদাসবাবু বিশেষরূপ সখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 


ক্লেঘনাদবধ' রচনার সম্ল্প 


এইসময়ে গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধণ নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি” 
বলিতেন, “মাইকেল রাম চরিত্র ঠিক অঙ্কিত করেন নাই। পৌরাণিক নাটক 
লিখিবার সময় একবার “মেঘনাদবধ” নাটক লিখিবার কল্পনা করি; লেখাও আরস্ত 
করিয়াছিলাম | যথা :- 
রাবণ । রামরূপে কে এলো! লঙ্কায়, 
কোন্‌ পূর্বব অরি পূর্বব ছুঃখ ম্মরি 
পশি হ্বর্ণ-গৃহে জালিলে এ কালানল। 
কিন্ত কিয়দংশ লিখিবার পর গুরুস্থানীয় মাইকেল মধুস্থদনের সহিত প্রতিদন্দিতা! 
করিতে হইবে ভাবিয়া উক্ত নাটক লেখার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করি।” 


'ব্রজ-বিহার' 


'দীতার বিবাহ' লিখিবার পর ন্য।সান্টাল থিয়েটারে"র জন্য গিরিশচন্দ্র 'ব্রজ-বিহা'র” 
নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন । চেত্র মাসে (১২৮৮ সাল) ইহার 
গ্রথমাভিনয় হয় । ইহাতে কথ] ছিলু না, সমন্তই গান _ গানে-গানেই অভিনয় চলিত _ 
এইজাতীয় গীতিনাটযকে ইটা নি বলে। 'ব্রজ-বিহারে'র গানগুলি অতি 
হ্বন্নর। “আমার এ সাধের মিক বিনা নেইনি কারে” "ধরম করম সকলি 
গেল লো, শামা- পূজ1! মম হ'ল ন1।” প্রভৃতি গীত বঙ্গবাসী মাজ্জেরই পরিচিত। 


€ ভোট-মঙ্গল' 


২২শে আঙ্ছিন (১২৮৯ সাল) গিরিশচন্দ্র ্রণীত 'ভোট-যঙ্গল' (বা! সজীব পুতূলো 
নাচ ) নামক একখানি সাময়িক ব্যঙ-নাট্য গ্তাসান্তাল থিটারে' প্রথম অভিনীত হয়। 


বড়লাট ল্ রিপনের শীসন-সময়ে ১৮ ৫০০০০ প্রথম দ্বায়তশামন- 
প্রথ] ( [49০81 561£ 0০ ভ200062) এইসময়ে কমিশনার নির্বাচনে, 
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ভোট লইয়৷ ঘহরে মহা হুলম্থুল পড়িয়া যায়; সেইসময় এই ব্যঙ্-নাটাখানি রূচিত 
হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র হ্বয়ং নাচওয়ালার ভূমিকা অভিনয় করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন ঢঢে 
প্রহমনখানি আগ্োপান্ত পরিচালিত করিতেন। ধাহারা অভিনয় না৷ দেখিয়াছেন, 
তাহার। পুস্তকথানি পাঠে সে রদ ঠিক উপলদ্ধি করিতে পারিবেন ন|। 


মলিনমালা 


“মলিনমালা” গীতিনাটাখানিও 'ব্রজ-বিহারে'র স্ায় “ইটালিয়ান অপেরা'র 
অনুকরণে রচিত হয়। ১২ই কান্তিক (১২৮৯ সাল) '্যাসান্তাল থিরেটারে' ইহ প্রথম 
অভিনীত হয়? স্থবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্ধয রামতারণ সান্যাল মহাশয় লহর মারের ভূমিকা 
গ্রহণে স্থুধা বর্ষা সঙ্গীতধ।রায় দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতেন । রামতারনবাবু বঙ্গ-নাট্যশালার 
যুগগ্ুবর্তক সঙ্গীতাচা্ধ্য, কারণ পূর্বে স্ুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন বশ্মণ গুভূতি সঙ্গীতাচাধ্যগণ 
মনো'মত সুর বসাইবার জন্য নাট্যকারগণকে পুরাতন গানের আদর্শ দিতেন, তাহারা 
সেই গানের কথাগুলিমাত্র বদলাইয়া দিতেন । গিরিশচন্দ্রকেও প্রথমে এইরূপ নমূন। 
পাইয়া তবে গান বাঁধিতে হইত। কিন্তু ইহাতে ন[ট্যক[রণণের স্বাধীনত। বড়ই ক্ষু্র 
হইত। রামতারণবাবুই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকে বলেন, “মহাশয়, 
আপনি ইচ্ছামত গান বাধিগ্া যান, আমি পরে আপনার গানের ভাব ও রণান্গযায়ী 
স্থর সংযোজনা করিব।” এই নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তনই রামতারণনাবুর অক্ষয় কীন্তি। 
ন্যাসান্তাল থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সমন্ত নাটকাদিতেই রামতারণবাবু 
স্থর সংযোজনা করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। “মলিনমালঠ 
গীতিনাট্যখানি গিরিশচন্দ্র রামতারশবাবুকে উপহার প্রদান করেন। উৎসর্গ-পত্ে 
লিখিয়াছিলেন টি 

"ব্রাহ্মণ !- তোমার অনুকম্পায় আমার পুস্তকগুলি উজ্জন হইয়াছে । এখানির 
তূমি-ই অধিকারী, তোমার চরণে উপছার রাখিঙ্কা 

দেরক শ্রীঃগিরিশচন্দ্র ঘোষ |” 

গানগুলি স্থন্দর গীত হইলেও “মলিনম|ল।” দর্শকর্মশুপীর মনঃপূত হয় নাই। রচনা 
চাতুর্যের নমূনাম্বরূপ আমরা একখানি গীতের ক্ষি়দংশ উদ্ধাত করনাম। পোত 
হইতে নামিয়া সাগরকূলে আসিয়! নাবিকগণ গার্থিতেছে :_ 

“হৈ হৈ হৈ জমী দোঁলে না চল্তে ঘুরি ! 

হেথা বালি ভারি, চলা কারস ৮ ইত্যাদি । 
ছেলিয়া ছুলিয়া জাহাজ চলে-নাবিক্গণ 'সৈইকূপভাবে চলিতে অভ্যন্ত। বেলা- 
ভূমিতে আসিয়া তাহারাসৈটুরূপ হেলিয়া-ছুলিয়া গলিতে গিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। 
কারণ জমী তে। আর ছুলিতেছে ন| । এই লুক দৃষ্টি রচয়িতার কৃতিত্বের পরিচায়ক | 
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'পাগুবের অজ্ঞাতবাস' 


_ রামায়ণ ছাড়িয়। গিরিশচন্দ্র পুনরায় মহাভারত ধরিলেন।' মহাভারত হইতে 
নির্বাচিত তাহার দ্বিতীয় নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাল'। 

১জা মাঘ (১২৮৯ মাল) "্যাসান্তাল থিয়েট:রে' "পাওবের অঙ্ঞাতবাস 
প্রথমাভিনয় হয়।" প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :- 


কীচক ও দুর্যোধন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

অঞ্জন (বৃহন্ললা) মহেন্দ্লাল বস্থু। 

ভীম, ভীক্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণ অমৃতলাল মিত্র। 

শ্রকৃষ্ণ ও ভ্রোণাচাধ্য কেদারনাথ চৌধুরী | 

বিরাট অতুলচন্ত্র মিত্র ( বেডৌল)। 
যুধিষ্টির শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ মিত্র। 
নকুল বিহারালাল বন্ধ ( জোঠা)। 
সহদেব শ্ীযুক্ত কাশনাথ চটোপাধ্যায়। 
উত্তর অমুতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। 
কুপাচার্ধ্য নীলমাধব চক্রবর্তী । 

গোপ জীবনকৃষণ সেন। 

অভিমন্থ্য শ্ীমতা বনবিহারিণী | 
দ্রৌপদী শ্রীমতী বিনোদিনী । 

স্থদেষণ কাদঘ্বিনী | 

উত্তর! ভূষণকুমাগী। 

হাড়িনী ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি । 


সেইরূপ আবালবুদ্ধবচিতার এয়ন্পর্পী হইযাছিল। ম্হষি কষঘ্বৈপায়ন বিরচিত 
মহাভারতের চরিত্িগুলি তীহী্্ব তুলিকাম্পর্শে যেন জীবস্ত হইয়৷ উঠিয়াছিল। 
নাটকখানি নাতিদীর্ঘ হইলেও । অভিনেতৃগণ নাটকীয় চরিজ্রাভিনয়ে নিজ-নিজ কৃতিত 
দেখাইরার যথেষ্ট হযোগ পাইয়াছিলেদি। যেমন অর্জন তেমনই ভীম_ তেমনই কীচক 
-ত্েনই ভ্রৌপদী। এই নাটকের.অভিনষ্তর,অ ভিনেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ভাব এমনই পরিষ্ফুট হইয়া উঠিত, ফোর মধ্যে একটা উন্মাদনার শ্োত বহিয়া 
যছিত। অঞ্জুন- মহেঙ্দলাল বহু, তাহার -: | 
“বার-বার ত্রৌপদীর অপমান 

সম্মুখে আমার ! 

বনবান, পরবাস, 


১৭৩ 


এই নাটকখানি রচনায় টং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন _ অভিনয়ও 


ভগবান্‌! কিন্বধিক আর ? 

হৃদয়ে অনল যৃত। 

শরানল প্রজলিত তত 

করিব সমর-স্থলে ; 

খাণ্ব-দাহনে হেন অগ্রি না জন্মিল 

দেখিব দেখিব-_ অক্ষয় তৃণীরদ্বয় 

কত শর করিবে প্রসব 

সবাসাচী করে মোর, . 

বুঝিব -বুঝিব গাণ্তীবের কত্ত বল।” 
ইত্যাদি বীররসাত্মক অপূর্বব অভিনগ্বনৈপুণ্যে দর্শকগণকে মোহিত করিলেন । পরবর্তী 
দৃশ্তে ভীমের আবির্ভাব, দর্শকগণ মনে করিতেছেন, মহেন্ত্রঝাবুর পর আসর জমান 
সহজ হইবে না কিন্ত ভীম অমৃতলাল মিত্র 

«কোথা তৃপ্তি_ কীচকের একমাত্র প্রাণ ! 

ছার হ্ৃতের নন্দন, 

পদাঘাতে পদাঘাত কিব! হবে শোধ ! 

মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে । 

ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে ছুঃশাসন,- 

বিদারি শোণিত-তৃষ। কি মিটিবে মোর ! 

দুধ্যোধন, হুতাশন হুতাশন জলে _” 
ইত্যাদি এমনভাবে অভিনয় করিলেন যে দর্শক পূর্ববণৃশ্ঠের চিত্র একেবারে তুলি! 
গেলেন। তাহার পর কীচক-লাঞ্িতা দ্রৌপদীর রন্ধনশালায় প্রবেশ ।' দর্শক 
ভাবিতেছেন-ইহার উপর স্থর চড়ে কি করিন্বা! কিন্ত দ্রৌপদী যখন তেজ ও 
অভিমানের ঝঙ্কারে কহিলেন :_ 

“ধিক্‌ ধিক্‌ বীরাঙ্গনা বলি মননে করি অভিমান। 

তিন দিন যদি বয়ে যায়, 

কীচক না হারায় পরাণ, 

ভগবান্‌, আত্মহত্য না ডৰিব_ 

পামরিব দুঃশালনে- 

বেণীনা বীখিঘঠ গ১ 

জলে তু দিব বিক্রী । 

নিত্রিত, কি কি শইয়াছ্হানিতা- কোলে- 

উঠ উঠ স্থপকার !” ইত্যাদি 
দর্শকগণ স্ততভিত হইয়া যুুইলেন-_ -তীহাদের যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে জাখিল। 
তাহার পর-ৃত্ঠেই উপবনে কীচক 


১৭৪ 


্ত-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ, 
1- দেহ জলে, 
উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু, ূ 
উষ্ণ ওষ্ঠ ললিলে সরস নাহি হয়!” ইত্যাদি। 
গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন রসের অবতারণ| করিয়! কীচকের যে মৃত্তি দর্শকের সম্মুখে 
খরিলেন, সে মুন্তি দেখিয়া! ছর্পক বিন্ময়ে নির্বাক হুইয়! গেলেন। বেলবাবুর উত্তর, 
কেদারবাবুক শ্রীুষ্ণ _ তাহাই বা তুলনা! কোথায়? যুরধিষ্টির, ভীন্ম, প্রোণ, কর্ণ, তরা্ধণ 
প্রভৃতি ভূমিবগুলি ক্ষুদ্র হইলেও যেন সজীব-কোন ভূমিকাই উপেক্ষণীয় হয় নাই। 
বছ প্রতিভার একত্র সমাবেশ এবং পরম্পরকে পরাজিত করিবার একটা তীর 
প্রতিযোগিতায় তখনকার অনেক নাটকই এমনিভাবে দর্শকের মনে একটা স্থায়ী ছাপ 
ধরিয়া দিত, যাহা দর্শক সহজে তভূলিতে পরিত না। এ সময়ের অভিনয়_ অভিনয়ের 
একটা! 6০001887067 বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 


“মাধবীকঙ্কণ' অভিনয় 


প্রতাপটাদবাবুর থিয়েটারে 'পাগুবের অজ্ঞাতবাস'ই গিরিশচন্ত্রের শেষ নাটক | 
ইহার পূর্বের ম্বর্গী় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের “মাধবীকঞ্ষণ' উপন্তাসখানি তিনি 
নাটকাকারে পরিবন্তিত করেন। ্যাসান্তাল খিয়েটারে' ইহা অভিনীত হইয়াছিল। 
নাটকান্তর্গত সাজাহান, দ্জি, মুদ্দকরাস, (£:৪৩০-০158৫:) প্রভৃতি সাতটা ছোট 
বিভিন্পপ্রকার চরিত্রের ভূমিকাভিনয়ে সাতরকম ছবি দেখাইয়া গিরিশচন্দ্র অভিনেতা" 
গণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শক্তি বা প্রতিভা থাকিলে অভিনয়-চাতুর্্যগুণে ক্ষত 
ভূমিকারও প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিয়া দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, 
এইসময়ে নাটকের বড় পার্ট লইফু্ঞ্চ্টন অভিনেতাগণের মধ্যে রেষারেষির ভাব দেখা 
দিয়াছিল। 


গিরিশচন্ত্রর রচনা-পদ্ধতি 


 শন্তাসান্তাল থিয়েটারে, গিরিশচর্জী দই বধসর অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন ৷ ইহার 

, মধ্যে তিনি নয়খানি নাটক এবং ছয়খানি গীতিনাট্যাদি লিখিয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস 
অস্ত্র তাহার নৃতন নাটক অভিনীত হইত। সান্্যাল-ভবনস্থ "্মাসান্তাল থিয়েটার ব। 
“গ্রেট স্থালান্তাল থিয়েটাবে' ফোনও নাটক ধারাবাহিকরূপে ছুই-তিন ম্চাহের অধিক 
অভিনীত হইত না। ইহার কারণ- সে সমরে থিষ়েটাঢুরুরু ₹শক-সংখা সীমাবদ্ধ ছিল 
“বর্মানকালের ন্যায় আপামর সাধ্‌র্ণ চ করিযী থিয়েটার দেখিত না। 


১৭৫ 


যে-সকল নাট্যামোদী সে সময়ে টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিতেন _ নৃতন নাটক ছুই 
তিন সপ্তাহ অভিনীত হইলেই, তাহাদের নিকট তাহা পুরাতন হইয়া যাইত -_আবার 
তাহারা নৃতন নাটকের প্রতীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহারিগকেই রহস্য করিয়া 'বঙগ- 
দর্শনে' “বাবু” প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “ন্যাসান্যাল থিয়েটার ধাহাদের তীর্ঘ- তাহারাই 
বাবু।? | 

যাহাই হুউক, প্রতাপঠাদ জহুরীর সময়ে গিরিশচন্দ্রের সরল ভীম রচিত পৌরাণিক: 
নাটকগুলি একেই সুন্দর রূপ অভিনীত হইত, তাহার উপরূ উবু পোষাক-পরিচ্ছদ, 
এবং দৃশ্ুপটের স্থ্যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, পুরুষ ও স্ত্রী দর্শকের সংখ্যা ৯৯ 
গিয়াছিল। এ নিমিত্ত পূরবপ্রথা পরিবন্তিত হইয়া ছুই সপ্তাহের স্থলে গিরিশচঞ্জের নৃতন 
নাটকের উপরযুযপরি প্রায় ছুই মাস ধরিয়া অভিনয় চলিত। ্াসান্তালে মে সময়ে 
ইহা একট] গৌরবের কথা ছিল৷ 

কৌতুহলী পাঠক জিজ্ঞসা করিতে পারেন, গিরিশচন্দ্র ছুই মাস অন্তর কিরূপে 
নৃতন নাটক লিখিয়! এবং তাহার শিক্ষাদান করিয়া অভিনয় ঘোষণা করিতেন? প্রথমে 
আমাদেরও এইরূপ আশ্চধ্য বোধ হইত, কিন্তু তাহার সংশ্রবে আসিয়। এবং তাহার দ্রুত 
রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছিলাম _ ইহ] তাহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা । 

তাহার গ্রন্থ-রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বহস্তে পুস্তক লিখিতে অভ্যন্ত ছিলেন 
না। তিনি মুখেমুখে বলিয়া যাইতেন এবং অপরে লিখিতে থাকিতেন। নাট্যাচায্য 
শযুক্ত অমৃতলাল বস্থঃ কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, মহিলা" কাব্য-প্রণেতা! 
সুরেন্্রবাবুর ভ্রাত। দেবেজ্দরনাথ মজুমদার, গিরিশচন্ররের পরমাত্মীয় এবং পরম স্সেহাস্পদ 
যুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু প্রস্তুতি মহাশয়ের! তাহার পুস্তকলিখনকার্ষ্যে ব্রতী ছিলেন। 
তাহার জীবনের শেষ পনের বৎসর আমি তাহার সংক্ববে আসিয়া প্রায় নিত্যসহচররূপে 
অতিবাহিত করিয়াছি । এই পনের বৎপরের মধ্যে যাহা কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন, 
আমাকেই তাহ! লিখিতে হইয়াছে । 

নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের 2৫৭ শুনিয়াছি, ন্যাসান্যাল' ও ষ্টার 
থিয্্টারে'র অভিনীত নাটকগুলি কা কখনও বসিয়া, কখনও 
বেড়াইতে-বেড়াইতে এত ভ্রুত বলিয়! যাইতেন্ট ঘে্' কলমে কালি তুলিয়া লইবার 
অবকাশ হইত না; এ নিমিত্ত তিন-চারিটা কাটিয়৷ লইয়। তাহার সহিত 
লিখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র ভাবে বিভোর সং যাইতেন, লেখার দিকে 
একেবারেই লক্ষ্য থাকিত না। প্রথম-প্রথম আমি তাহার সহিত লিখিবার সময় মধ্যে- 
মধ্যে অন্ুমরণ করিতে না পারিয়। শক? বলিরা পুনরুল্পেখ করিতে অন্গরোধ করিতাম। 
গিরিশচন্দ্র ভাব-ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিতেন-“কি ক্ষতি করিলে জানো? যাহ! 
বলিয়াছি তাহা তে মনেই নাই, আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাও গোলমাল, 
হইয়া গেল। যেস্থান লিখিতে না পারিবে, ছুইটা তার] (508: ) চিহ্ন অস্কিত করিয়া, 
তাহ|র পর লিথিয়া। যাইবে, পরে আমি সেই পরিত্যক্ত অংশ পুরণ করিয়া! ধিব।, 
যাহা বলিয়াছি, তাহা-টির্কচি আকষি.তেমুন বাহির না হইলেও একটা লাভ এই হইরে-- 
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বলিতে যাইতেছিলাম, সেটা ঠিক থাকিবে ।* 

'গ্যাসান্তাল থিয়েটারে অভিনীত পৌরাণিক নাটকগুলির এক-একখানি লিখিতে 
গিরিশচন্দ্র এক নধথাহের অধিক সময় লাগিত না। গিরিশচন্দ্র একাধারে নট ও 
নাট্যকার ছিলেন । নাটক লিখিবার কালে অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তিনি 
নাট্যোক্ত পান্র-পাত্রীর উল্তি-প্রত্যুক্তি অভিনয়-ভঙ্গিতেই বলিয়া যাইতেন। এই 
নিমিত্ত তাহার নাউ "অভিনয় করিতে অভিনেত। ও অঠিনেত্রীগণের বিশেষ স্থবিধা 
হইত। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, একপ দ্রুত রচনার জন্যই তাহার ভাষা অনেক 
স্থলেই সালঙ্কার! হইবার সুযোগ পায় নাই। এবং এই কারণে তাহার নাটকে উপমার 
বাহুল্য দেখ! যায় না । কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “ঘাত প্রতিঘ।তই নাটকের জীবন 
শব্দালঙ্কারে তাহাকে অযথা ভূষিতা করিতে যাইলে অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ 
হইয়া পড়ে । নাটকের ভাষা যত প্রাঞ্জল হইবে, অভিনয়ও সেইরূপ সাফল্যমগ্ডিত 
হইবে । আমি যেখানে সহজ কথায় ঠিক মনোভাব পরিস্ফুট হইতেছে না বুঝিয়াছি_ 
সেই স্থানে মাত্র উপমা ব্যবহার করিয়াছি, নচেৎ অযথ| উপমা কিন্বা অলঙ্কারের ছটায় 
ভাবকে ভারাক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। নাটকের ভাষা সরল এবং স্বাভাবিক 
হইলে উচ্চশিক্ষিত হইতে অল্নশিক্ষিত পধ্যন্ত সকলেই সমভাবে উপভোগ করিয়া থাকে। 
ভাঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দও এই উদ্দেশ্টেই প্রবর্তন করিয়াছিলাম।” 


নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 


এতাপষাদবাবুর স্বত্বাধিকারিত্বে বঙ্গ-ন]ট্যখালা একটা প্রকৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্র 
হইয়া দীড়ার। “গ্রেট হাাপাগ্াল খিয়েটারে'র বিশৃঙ্খলতা এখানে ছিল না। এই 
থিয়েটার হইতেই গিরিশচন্দ্রের ম্যানেজার-জীবন আর্ত । তাহার অধ্যক্ষতায় 
থিয়েটার ঠিকমত বিধিনিষেধ মান্য করিয়া এইসময় হইতেই স্বশৃঙ্খলায় পরিচালিত 
হইতে আরম্ত হয়। গিরিশ একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়াই সাধারণের 
নিকট পরিচিত ছিলেন ল থিয়েটার হইতেই তিনি নট, নাট্যকার ও 
নাট্যাচার্ধ্য বলয়! দেশবানি' "পিকট সমাদৃত হন। ভাল নাটক্চের নিমিত্ত তিনি 
পর্বের পুরস্কার ঘোষণা করিতে ধ্য হইয়াছিজেন, বীণাপাণি বাগ্দেবী কিন্তু তাহার 
অধ্যবসায়ের পুরস্কারদ্থরূপ তাহাতে বুদ্ণ্র্ীগের নাটযকারপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

থিয়েটারের এই সময়ের পবা করিয়া স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় 'বূপ ও রঙ” নামক 'সাাহিকপত্রে “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর” প্রসঙ্গে যাহা 
লিথিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলাম ।- 

“এতদিন থিয়েটার নাটকের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট 
তাহার ক্ষীণ কায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়! দাড়াইতে পারিতেছিল না। আজ 
দ'নবন্ধুর নাটক, কাল বন্ধিমচন্দরেরউপন্যাস নাটক্/নারৈ ক্কভিনীত হইয়া কায়ক্লেশে যেন 
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থিয়েটারের মর্যাদা রাখিতেছিল। তারপর ছুষ্টিক্ষের সময়ে যেমন অন্নের বিচার 
থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার-তার ছাইপাশ রাবিশ নাটক 
অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্জ প্রাণশৃন্ হইয়! পড়িতে লাগিল। নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্ 
ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল 
কেবলমাত্র অভিনয়-প্রতিভা লইয়া! জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার! 
যায় না। নাট্যবাণীর পুজার প্রধান উপকর্ণ-_ইহার প্রাণ- ইহার অয্ম-নাটক। 
গিরিশচন্তর এদেশের নাট/শালার প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন মানে_ তিনি অঙ্গ দিয়া ইহার 
্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয় ইহাকে পরিপুষ্ট করিন্রাছিলেন, 


০ 


এইভন্রই নিত? দা ০£ ০. 8056 ভি ইহার খুড়া, জায় আর 
কহ কোনদিন ছিল ন]। ইহা এক প্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় 
টলিতেছিল্, পড়িতে ছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃত পানে বাছলায় নাট্যশাল! 
এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক বাচিয়া আছে, প্ররুতপক্ষে সে অমৃতের ভাণ্ড বহন করিয়। 
আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র! কাজেই বাঞ্গলা৷ নাটাশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী 
এক! গিরিশচন্দ্র” (“রূপ ও রঙ্গ”, ১৬ই আবণ ১৩৩২ সাল।) 
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ন্লিংশ পরিচ্ছেদ 


ধর্স-জীবনের দ্বিতায়াবস্থ। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ গিরিশচন্দ্রের নাস্থিক-অবস্থার কথা বপ্রিত হইয়াছে | সে মমঘে 
সাহার দেহে হস্তীর বল, বিষ্াবুদ্ধির অভিমানে কিছুই দৃক্পাত করিতেন না। 
নাস্তিকতার সমর্থনকারী অধিকাংশ গ্রশ্থই তিনি এই সময়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং 
বেশ ডাকহাক করিয়া বলিতেন ঈশ্বর নাই' | কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সংসারে 
রোগ, শোক, ছুদ্দিন, দুর্ঘটনা, দুর্জনের পীড়ন আছেই । 

ঘিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রায় ছয় মান পরে গিরিশচন্ত্র বিস্থচিকা গীড়ায় 
আক্রান্ত হইলেন। রোগ অবশ্থ জড়-নিয়মের অধীন, কিন্ত আরোগ্যলাভ করিলেন 
অন্লৌোকিকরপে । আবার আশ্চর্ধ্য এই যে, জড়ের নিয়ম ঘেমন প্রতঃক্ষ, যে অলৌকিক 
উপায়ে ভীবনরক্ষা হইয়াছে, সিরিশচন্দরের কাছে তাহাও তেমনি প্রত্যক্ষ । চিকিত্মকগণ 
জীবনের আশ! ছাড়িয়া দিয়াছেন, আত্মীয়স্বজন রুদ্ধকণ্ঠে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, তাহার স্বগতা জননী আসিয়। তাহার 
মুখে কি বস্ত দিয়া বলিলেন, “এই মহাপ্রসাদ খাও, তুমি ভাল হইয়াছ, ও নাই” 
এতটুকু পর্য্যন্ত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু যখন পূর্ণ চেতনা হইল, ইন্্িয়গণ যখন নিজ-নিজ 
কাধ্য করিতে লাগিল, গিরিশচন্দ্রের রসনায় সেই মাতৃদত্ত মহাগ্রসাদের আম্বাদ তধনও 
অনুভূত হইতেছে । এ কি?-গিরিশচন্্রের মনে একটু চমক লাগিল। এই ঘটনার 
নর নৃতন অধ্যায় আরম্ত হইল। 

বিস্চিকা হইতে |্লঞ্ত করিবার পর নানা কারণে তিনি নান! বিপদে 
পতিত হই়াছিলেন, সে বথা তু নিজের কর্ধীয়বলি, “বন্ু-বান্ধবহীন, চারিদিকে 
বিপজ্জা, দৃঢপণ শক্র পৃ এল এবং আমারই কার্ধ্য তাহাদের 
২ যোগ প্রদান করিয়াছে ।১, না. দেখিয়। ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? 
কূ্হাকে ডাকিনে কি উপায় হয়?। মনে-মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, 
'এ'অকূলে কৃল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, কেহ-কেহ আর্ত হইয়া আমায় ডাকে? 
তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই। দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ ন্য। হুর্যাদয়ে অন্ধকার 
যেবূপ দুর হয়, অচিরে আশা-ক্ষ্্য উদয় হইয়া হৃদয়ের অধকার দুর করিল, বিপদ্‌- 
সাগরে কূল পাইলাম 1” কিন্তু তবু মনের সন্দেহ যায়না। মণ এই সন্দেহাকূল 
অবস্থা গিরিশচন্্র তাহার কোনও২কোনও নাটকেরনক্ষিবিয়াছেন। যথা :- 
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“সোমগিরি ৷ এ সংসার মন্দেহ-আগার, 
বিভ্‌ নহে ইন্দ্রিয় গোচর | 
ঈশ্বর লইয়া 
তর্কযুক্তি করে অনুমান । 
যত করে স্থির, 
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে |” | 
বিবম্গল। | ৩য় অঙ্ক, ওয় গ্ভাঙ্ক । 
ক্রমে এই সংশয়-সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জীবনধারণ কর! তাহার পক্ষে এবপ্রকার 
অপভ্ভব হইয়া উঠিল। আপনার অবস্থার কথ! ভাবিস্তে-ভাবিতে তাহার যেন শাসরুদ্ 
হইয়া আমিত। ধাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই বলেন গুরূপদেশ ভিন্ন সন্দেহ 
দূর হইবে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মন বলিল "গুরু কে?” শান্তথে বলে 'গুরুত্র্ষা 
গুরুবিবঞ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ' | মানুষকে কেমন করিয়া এ কথা বলিব? মনের মাতসর্যা, 
কি সহজে যায়? গিরিশচন্দ্র “চতন্যলীল।"য় মাংসর্ধ্য বলিতেছে :- 
“যদি মাতি। কর গে! প্রত্যয়, 
একা আমি করি সমুদয় 
অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায় ; 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয 
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়, 
সেই বুদ্ধি কিন্বর আমার; 
বুদ্ধি তারে বলে, 
ভূমগুলে ধাম্মিক স্বজন সেই । 
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে ?” 

“চতন্তলীলা' | ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভীস্ক ।' 
তবে কি আমার কোনে] উপায় হইবে না? গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, তারকনাথ 
ব্যাধি হরণ করেন-_ তারকনাথের শরণাপন্ন হই। 

গিরিশচন্ত্র কেশশ্যশ্র রাখিলেন, নিত্য গঙগাক্খুদা শিবপৃজা ও হবিস্তাক্স ভোজন 
করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর পঈব্রজে “তারখেশ্বরে গমন করিয়! অতি নিষ্ঠার 
সহিত শিবরাত্রির ব্রতও করিতেন ।* প্রার্থনা, _ আরকনাথ আমার সংশয় ছেদন 


* সর্বপ্রথম পদত্রজে ৬তারকনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় পথে গিরিশচন্দ্র এই গীতটী চন ৃ 
করিয়াছিলেন £- 
এওরে হরে মন্নযাসী! 

মিটবে প্রেমের ক্ষুধা, ধা! পাৰি রে বাশি-রাশি। 

দেখ. রে আমি প্রেমের তরে, জটাঘটা শিরোপরে, 
জাহুবী শিরে (বহরে, প্রেষ অভিলাষী। 

যুগে যুগে ক'রে ধ্যান, হয়নি প্রেমের তত্বজ্ান, 
ভেবে পনার্ম শতি, টানি ভি, আজগ রে শাশানবাসী। 
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কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয় দূর না হয়, তুমি আমার গরু হও।” কিছুদিন 
এইরূপ করিতে করিতে তারকনাথের ক্কপাঁয় গিরিশচন্দ্র হাদয়ে ক্রমে বিশ্বাস বদ্ধমূল 
হইতে লাগিল। এইসময়ে তিনি তাহার কোনও আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন, আমার 
মনে হয়, এক শতাব্দীর উন্নতি আমার একদিনে হইতেছে । কিছুদিন এইরূপ নিয়ম 
ও ব্রত পালন করিবার পর, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্রের মন একান্ত 
'ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুনিয়াছিলেন, কালীঘাট সিদ্ধ পীঠস্থান, সেখানে সকল কামনাই 
সিদ্ধ হয়। প্রতি সথ্াহে শনি ও মঙ্গলবারে নিয়মিতরূপে গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে 
বাইতেন এবং কালীঘাটে হাড়কাঠের নিকট বসিয়া তিনি সমস্ত রাজি জগবস্থাকে 
ডাকিতেন। তাহার ধারণা ছিল, এই স্থান হইতে কত প্রাণী কাতর প্রাণে মাকে 
ডাকিয়াছে, এই স্থানের উপর নিশ্চয় মার দৃষ্টি আছে। কিছুদিন এইরূপ করিত্বে- 
করিতে তাহার হৃদয়ে বিধাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল! “কালী করাল- 
বদনা প্রভৃতি মাতৃনাম সদাসর্বদ। তিনি আন্তরিকতার সহিত উচ্চারণ করিতেন । 

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, গিরিশচন্দ্র পূর্ধবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন, 
পরে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে ই্র্রীতারকনাথ ও জগন্মাতার উপর তাহার 
বিশ্বাস এতট1 দৃঢ় হইয়াছিল যে তিনি মাতৃনাম স্মরণে, উষধ না দিয়া, কেবলমাত্র 
বিশ্বাসবলে এবং একাগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অনেকের পুরাতন ও কঠিন পীড়া আরোগ্য 
করিতে লাগিলেন । 


অমৃতবাবুর একটা কথা 


গির্িশচন্দ্রের বর্তমান ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে প্রবীণ নাটযাচারধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ 
মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্্রতার একটী বিষয় তাহার নিজের কথায় নিয়ে লিপিবদ্ধ 
-করিলাম।- 


ক্ষীয়োদ সাগর নু হুরাহথর হৃধা হরে, 
বিদিত আছে 'ঠরাচরে, আম গঞ্জল-প্রয়ামী। 


নিয়ে বাধের ছাল আর ধুতুরা ফুল, দ্বেখব প্রেমের পাই কি কুল, 
(ওরে নু কি আছেরে কুল, প্রেম-নীরে সদাই ভামি। 

ভূত নাচে সব ফেরে সাং... খত সদা ভূতের রে, 
হবি অতিভ্ভত ভুতের ভঙ্গেঃ মহাকাল, আমি নাশি। 

প্রাণ তো কেবল চায় রে ভোগ, হয় রে তার যোগাযোগ, 
স্থখ আশে কর্ভোগ, আমি স্বখে উদ্দাসী। 

সুখ পাবিনে সুখের তরে, মিছে ঘুরিস ভ্রান্ত মরে, 
ছুঃখ ধারে থাকৃলে পরে, সখ তোমার হবে দাসী । 

(ওরে )দেখরে চেয়েদায়াহৃত। . তোর মত সব অভিভূত, 
কেন মনকেশদয়ে থাতাম়ুত, ভাদব'গলাহ দাও ফাসী।” 
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শপ্রায় ৪২ বৎসর লৌহাদর্য ও সীহচধ্যে নাট্যকলক্গি্বন্ধে অনেক জান আমি 
গিরিশবাবুর নিকট লাভ করিয়াছি, বিশেষত: স্ব স্বদূর কৈশোরকালে তিনি একয়প 
জোর করিয়া আমার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া ন] তুলিলেঃ আমি য! ছুই-একখান। নাটক 
বা কবিতা লিখিয়াছি, তাহাও লিখিতাম কিনা--সন্দেহ | কিন্তু অভিনয়-বিষ্তার হাতে 
খড়ি আমার অর্দেন্দুর কাছে; হাশ্যরস-অভিনয়ে নিত্যমিদ্ধ অর্ধেদু আর আমি 
বিষ্ভালয়ে সহপাঠী ছিলাম, কিন্তু তাহার নিকটই আমার অভিনয়-বিগ্ভার হাতে খড়ি। 
গিরিশচন্দ্রকে যে আমি গুরু বলিয় ভক্তি ও সম্বোধন করিতাম, তাহার কারণ- 
নাট্যবিষ্যা-শিক্ষা1! অপেক্ষা অনেক উচ্চতর | | |]. 

* "আমাদের সংসার সেকেলে ধরনের? ছেলেবেলা খুধ ঠাকুরদেবতা মানিতাম, 
খেলার ছলেও ঠাকুর পুজা করিতাম। পরে যৌবনের প্রথম উদগমে কেশববাবুর্‌ নব 
অত্যুদয়কালে প্রতিমা-পৃজাকে পৌত্বলিকতা মনে করিয়া ব্রাদ্মভাবে মনকে গঠিত 
করিতে চেষ্টা করি। তারপর যখন সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সন্গে থিয়েটার 
করিতে আরম্ভ করিলাম তখন কেমন একট! মনে হইল যে ঈশ্বরকে ডাকিবার আমার 
আর কোনও অধিকার নাই। শেষে অভ্যাসের আধিপত্যে দেবতার ঘ্বার হইতে 
বহুদূরে অন্ধকারে পড়িয়া গেলাম । এইরূপে কতকদিন যায়, একদিন গিরিশবাবুতে 
আমাতে তাহার বাড়ী হইতে বিডন গ্ট্রাটে থিয়েটার যাইবার উদ্দেশ্যে একত্রে যাত্রা 
করিয়াছি, পথিমধ্যে বাগবাজারের শ্রীশ্রীসিদ্দেশ্বরী তলায় দীড়াইয়। গিরিশবাবু মাঁকে 
প্রণাম করিলেন; আমি চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিলাম। প্রণাম শেষ করিয়া যাইতে- 
যাইতে গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞান! করিলেন, “তুমি প্রণাম করিলে না? আমি 
বলিলাম, "না" । গিরিশবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। পরে শোভাবাজাধ়ের 
যে পর্ধানন্দ ঠাকুর আছেন, গিরিশবাবু আবার সেখানে প্রণাম করিলেন, আমি 
অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পরে চলিতে আরক্ত.করিলে এবার গিরিশবাবু 
আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওখানে ঘাড়টা কিরিয়ে' ছিলে কেন? আমি উত্তর 
করিলাম, “ও বাবা ঠাকুরটি অপয়া। গিরিশবাবু বলিলেন, “অপয়া বলিয়া তোমার 
বেশ বিশ্বাস আছে? আমি বলিলাম, “সকলেই তে] বলে, কাজেই বিশ্বাম করিতে 
হয়। গিরিশবাবু বলিলেন, “বেশ, এ বিশ্বাসই * ও ঠাকুরের আর মুখ 
দেখো না। এ সন্ধে সেদিন আরকানও কথা হুইল না? কিন্ত আমার মনে কেমন 
একটা খটকা লাগিল, ভাবিলাম, যদ্দি অপয়া বিশ্বাস করি, তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না 
কেন? গিরিশবাবুর জীবনে ভন একট! অস্ার্থারণ” পরিবর্তনের অবস্থা ; ঘোর' 
অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাঁদী গিরিশের রসনা তখন *মাঁ, মা" রবে মুখরিত। তিনি রে 
যা মা, মা কালী, কালী করুনা ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, আর আমরা দেখিতে 
পাই যে তাহার বক্ষ যেন শক্তিতে স্ফীত হয়, মুখমগ্ুল যেন এক অনৈসন্সিক তেজে' 
অমুজ্জল হইয়। উঠে। তাহার বিশ্বাস তখন এত দৃঢ়, এত সংশয়ের ছায়ামাত্র শূন্য যে 
তিনি দর্প করিয়৷ বলিতেন, “বেটাকে গাঁল ভ'রে, বুক ত'রে চেঁচিয়ে ডেকে ঘা চাব, তাই 
পাব। সভ্যসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন*মুর্থ ব্লিয়া গ্রৃতিপন্ন হইবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা 
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করিয়া বর্লিতোছি-যে মা ফাদ করালবদী চঁত্যাদি স্তোত্রপাঠ করিয়া গিরিশবাঁবু 
অতি অল্প, সময়ের মধ্যে অনেকের গ্াজ্জাগত বহুদিনব্যাপী পুরাতন পীড়ার উপশম 
করিয়াছেন, ইহা আমি হুচক্ষে দেখিয়াছি । পরে একদিন 'মণালিনী' নাটকে পশুপতির 
ভূমিক। অভিনয় করিতে-করিতে তাহার এমন এক অবস্থা হয় যে তিনি সেইদিন, সেই 
সময়েই গ্রতিজ্ঞ। করেন যে, আর মার নিকট শক্তি চাহিব না, কিছু চাহিব না, ক্ষমত। 
জাহির করিব না। আমাদেরও বলিতেন, “মাকে ডাকো, কিন্তু কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ 
নেইণ/*' গিরিশবাবু “মা, মর করিতেন, তাই থিয়েটারের অন্তান্ত সকলেও "মা, মা? 
করিত, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বচন আওড়াইতাম, কিন্তু প্রাণে তৃপ্ধি হইত না, কেমন ফাকা 
ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার গর আমরা থিয়েটারে ষ্টেজের উপর বসিয়া আছি, সেদিন০ 
যেটুকু রিহারশ্তাল দিবার কার্য ছিল, তাহা সকাল-সকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। 
গিরিশবাবু আমাদের সে মার নাম সম্বন্ধে নান! কথ! বলিতেছেন, এমন সময় আমার 
€াঁণের ভেতর কেমন একটা কষ্টকর কাতরতা৷ আসিল, বেদনার কণ্ঠে অতি দীনভাবে 
গিরিশবাবুকে বলিলাম যে মশায়, আমি তো একরকম ছিলুম, আপনার দেখাদেখি এখন 


«. এ্রীযুক্ত গিরিশ এই অময়ে অভিনয়ান্তে একদিন নির্জনে অন্ধকারে বনিয়া শ্রীীজগন্সাতাকে 
সকাতরে উা1কিতেছেন, এমন সময় তাহার মনে হইল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ হইতেছে এবং 
দৃর হতে কে ঘেন ভাহাকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, “গিরিশ, তুই আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিস্‌, 
আমি আসিয়াছি, াখ.! ইহজীবনের যত কিছু আশা, ভরসা আনন্দ, উল্লাস,-সর্বন্থ অন্তর 
হইতে পরিত্যাগ করিয়। ছাখ,, কারণ, নিজে শব না হইলে কেহ কখন শবশিবাকে দেখিতে পায় ন! 
এবং আমার দর্শদলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখন ফিরিয়া আসেনা! অতএব শব হুইয়া! 
আমাকে দেখিতে প্রস্তুত হও, মুহূর্তমাত্র পরেই আমি তোর সুখে আসিতেছি !) 
প্ঠগিরিশচন্্ বলিতেন_এন্ধপ ট্রনিষামাত্র গ্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইয় উঠিল এবং এখনি মরিলে 
আমার পুত্রকন্তার এবং আমার মুখাপেক্ষী আমার দরিদ্র বন্ধুবর্গর কি দশ! হইবে, সে-সকল কথা 
যুগপৎ মনে উদিত হইল : তখন চক্ষু ম্ুিত করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলাম, 'না। আমি এ্রব্ধপে 
তোমাকে এখন দেখিতে পারিব না 1 তখন পূর্ববাপেক্ষ! স্পট শুনিতে পাইলাম -'আচ্ছা! না! দেখিবি ত 
আমার দিকট হইতে বর এরধীণ কর, আমার আগমন কখনও বার্থ হয় না, ইহুসংসারে লভ্য যাহ! 
কিছু ভোর ইচ্ছা! হয়, তাহাই চাহিয়া! নে।ঃ তখন রূপরসাদিবিশিউ ভোগ্য পদার্থ লকলের ষে কোনটা 
চাহিয়া লইব বলিয়। কল্পনা করিতে 'ম, জাগ্রত বিবেক-বৃদ্ধি তছুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম-ছবি 
হুলত্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়া, পুর্ব হইতে সূীঃভয়ে অত হৃদয়ে সশমুথে ধারণ করিতে লাগিল! তখন 
সভয়ে বলিয়া উঠলাম, 'আমি বর লইব ম11 ধীর গম্ভীর শ্বরে পুদরায় উত্তর আমিল-'আমার 
আগমন কখনই ব্যর্থ হইবে না, যদি বরও ন| লইবি ত আমায় ডাকিয়। আমিলি কেন_আমার 
অভিসপ্পাত গ্রহণ কর্‌, আমার এউদ্ধৃত খঢটা তোর কিসের উপর পতিত করিয়৷ বিনষ্ট করিব, 
তারা বল, শুনিয়া, মনে ভীষণ ভয় হইল? বিস্ত ভয়কে নর্েক-বৃদ্ধি বলিয়া উঠিল-_ দেবতাকে 
সগারত্য দিতে নাই! তখন ভাবিয়া- -চিত্তিয় বলিলাম--“মা, হুৃদুট রলিয়! আমার যে নুমাম আছে, 
উপরে তোমার খঢ়া পতিত হউক ৮" উত্তর আসিল-_ পরে আর কিছু দেখিলাম 

নী, শুমিতেও এলাম না। শাস্ত্রে যে বলিতে শুনিয়াছি, দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য _'ক্রোধোপি, 
রর আমি তাহ! পূর্ষেবোঞ্জ ঘটনায় বিশেষরণে হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কারণ, এ দর্শদের 
টি. ভা আমার মটত্বের যশকে আমার হলেখক বলিয়া খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন 
কবির চির মাছিল।” হ্রীশচ মতিলাল, নত সিরিশচত”, এউদ্বোধন', ১৫শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 
বৈশাখ ৫২০, ২০০-০১ পৃষ্ঠা । (হামী ই্রসারঙামন রর্ডকূ.ল। শোধিত, পরিবতিত ও পরিবদ্ধিত।) 
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“মা, মা" করিয়া ডাকি, কিন্তু তান্ড প্রীতেক্টী ভেতর যেনল্জগীরও ফাকি পড়িয়া যায়, এর 
চেয়ে না ডাকা ছিল ভাল। গিরিশবারু প্রায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, “শোনো-এদিকে এসো, ঠ্েজের মাঝখানে 
একখানি সিন জোড়! ছিল, তাহার পশ্চাতে সব অন্ধকার। গিবিশবাবু সেধানে গিয়া 
আসনপিড়ি হইয়! বসিলেন, এবং আমাকে সেইরূপভাবে সম্মুখে বদিতে বলিলেন । 
পরে আমার ছুই উর্‌তে তাহার ছুইখানি হস্ত স্থাপন করিয়। অস্থ্রনাশিনী শ্তামা নামের 
কোন স্তোত্র বিশেষ ঘন-ঘন পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহার 'উপদেশমত [আমিও 
তাহার ছুই উরুতে হস্ত দিয়া, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে লাঁগিলাম ; 
্রযে আমার শদ্দীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ভিতরে যেন কি একটা স্থখদ। বিদ্যুৎ 
খেলিতে লাগিল, কম্পিত কলেবর কম্পিত ক আমি গিরিশবাবুর পা খ্বাঝ 
ধরিয়া বলিলাম, "গুরু, গুরু, আজ তুমি আমায় মাকে ডাকাইয়াছ, এ শাস্তি এউল্লাস 
_এ আনন্দ আমি আর কখনও অন্থভব করি নাই। লোকে জানে গিরিশবাবু কেবল 
আমার নাট্যকলার গুরু, আমি জানি, তিনি আমার মন্ুাত্বের গুরু। 

শ্রীঅমৃূতলাল বস্থু।” 


ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগ ( চ্/111-10:06) 


গিরিশচন্দ্র একদিন '্ঘাসান্তাল থিয়েটারের সম্মুখে পদচারণা করিতে-করিতে 
তার পূর্ব-বন্ধু “কামিনী-কুঞ্জ' গীতিনাট্য-রচয়িতা ও “সা'হত্য-সংহিতা?-সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা 
'করিলেন, "কিহে গোপালবাবু, তোমার চেহার! এত খারাপ হইয়া গেল কিসে? 
তোমাকে আমি প্রথমে চিনিতেই পারি নাই।” গোপালবাবু উত্তর করিলেন, “অগ্থলের 
ব্যারামে ভারি তূগছি, এমন হয়েছে যে সাগু বালি খেলেও অন্বল হয়। উপবান করেই 
দেখছি, শীগির মৃত্যু হবে। এখন মলেই বীচি & গিরিশচন্দ্র সে সময়ে ইচ্ছা-শ্তি 
( আ11-69705 )-গ্রয়োগে অনেকেরই উৎকট রোর্ধীমারোগ্য করিতেছিলেন। তিনি 
গোপালবাবুর কথা শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “আজই তোমার ব্যারাম ভাল 
করে দিব।” এই বলিয়া বাজার হইতে গরম-গরম কচুরী এক ঠোডা কিয় 
আনাইলেন তাহাকে বলিলেন» “নির্ভয়ে পরিতো পূর্বক আহার কর।” গোপালবাবু 
ভয় পাওয়ায় গিরিশচন্্র বলিবের “ভয় কী- _খা'ও) এই তো বলছিলে, মলেই বাঁচি, না 
খেয়ে মরতে, না হয় খেঙ্ছেইুিিদুব । আমার 'কথায় বিশ্বাস কর, আজ তোমার রো? 
আরোগ্যের দিন।” গিরিশবাবু এ এত উৎসাের সহিত অথচ গাভীর কথাগুলি 
বলিলেন, যে, গোপালবাব ভরদা পাইয়া পরম তৃত্তির সহিত দেুলি আহার 
গিরিশচন্দ্র পরে তাহাকে এক গ্লাম হুশীতল ছল খাইতে দিয়া বলিলেন, সনি" 
জানবে তুমি আরোগ্য হয়ে গেই/ভ্লাহ] ইচ্ছা হবে খাবে, ভয় কর না।” কিছ 
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(রোগমূক্ত গোপালবাবু বেশ হঃপুষ্ট হইয়া থিয়েটারে গিরিশচন্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন এবং তাহাকে আত্তরিক ধন্যবা প্রদান করেন। 

স্টার থিয়েটারে একদিন রাত্রে নাট্যাচার্্য শ্রীঘুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয়ের 
বিশ্থচিক। পীড়ার স্থত্রপাত হয়। অমৃতবাবু ব্যাকুল হইয়! পড়েন, থিয়েটারের লোক 
লব ব্যস্ত। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা-শক্তি। প্রয়োগ করিয়া বলেন, “যা তোর রোগ ভাল হয়ে 
গেছে ।” বাস্তবিক সেই ব্রাত্রি হইতেই অমৃতবাবু আরোগ্য হইতে থাকেন। 

গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগে রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে শ্রহবাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ বন মহাশয়ের নিয়লিখিত পত্রধানি প্রকাশিত হইল ।-_ 

“আমার বাল্যবন্ধু পরমগ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সময়ঃ 
ম্যালেরিয়৷ জরে পীড়িত হন। একদিন অন্তরে বেল! দ্িপ্রহরে জর আমিত। এইরূপ 
ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল ন। | আমি গিরিশদাদাকে বলিলাম । 
তিনি একটা সাগুদান৷ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "তুই উপেনকে বলিস, গিরিশদাদা 
এই ওধধ দিয়াছে, নিশ্চয় আরাম হবে! জের পালার দিন উপেন্দ্রবাবুকে সাগুদানাটা 
খাওয়াইয়। আমি সেইরূপ বলিলাম | দ্বিপ্রহরের সময় উপেক্দ্ের চোখ ঈষৎ রক্তর্র্ণ 
হইয়া উঠিল, কপাল প্রভৃতিও ঈষৎ উষ্ণ হইল । আমি বলিলাম, 'আজ আর কিছুতেই 
জ্বর আলিবে না।” অল্পক্ষণের মধ্যেই উপেন্দ্রবাবুর অল্প-অল্প ঘাম হুইয়া সে ভাব কাটিয়] 
গেল এবং সেইদিন হইতে এ পধ্যন্ত আর তাহার সেরূপ জর হয় নাই। ছয়টা পালার 
সময় অতীত হইবার পর আমি উপেন্্রবাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি। 

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বন ।” 
“বন্ধুবর দেবেন্্রবাবুর বর্ণিত ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য । 
শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

৭ নং শ্যামপুকুর স্ত্রী, কলিকাতা । ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ শ্রী ।” 

গিরিশচন্দ্রের পুন্ত্র শ্রন্ধাম্পদ শ্রীধুক্ত স্থরেন্্নাথ ঘোষ (দ্রানিবাবু) মহাশয় 
বলেন :_ 

“বাল্যকালে আমার একটা শ্রালিক পাখী ছিল, তাহাকে বড়ই ভালবালিতা, 
নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া বির্কাম। একদিন স্থ্ণছইতে আসিয়া দেখি, পাখীটা 
খাঁচার, ভিতর মরণাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে আমি কাদিতে লাগিলাম। সে 
সমযেঘাপি (স্থরেন্দ্রনাথ বাব। না বলিয়! “বাপি' বলিয়া ডাকিতেন ) বাটার ভিতর 
"আহার, করিতেছিলেন। আমার, কারা শুনিয়। বলিলেন, “কি হয়েছে? আমি 
ঝুলিলাম, "আমার পাখীর "শুকো' ৬ ধা তখন আমের সময, 
ক্তীহাকে আম খাইতে দেওয়া হইয়াছিলঃ পাতের টানে আমের খোসা পড়িয়াছিল। 
তিনি একটা খোসা তুলিয়! ইয়া বলিলেন, 'এই সৌহছিকৈ থাইছে দে। আমি 
বলিলাম, “ও মরে, ও খানে কি করে? তিনি বির হইয়া জোর করিয়া বলিলেন, 
তুই দেনা আমি এক টুকরা খোপা লইয়া! খাঁচার ভিতর গলাইয় দিয়া ঠিক 
ঠোটের লামনে ফেলিয়া রাখিলাম। তাহার পর গৃহূপ্গিক্ষক আসায় পড়িতে যাইলাম। 
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মাষ্টারমহাশয় পড়াইয়া চলিয়৷ গেলে তাতন্ড়ি পাথীর কাছে আসিয়! দেখি, পাখীটা 
ভাল হইয়। গিয়াছে, সে খাঁচার ভিতর আনন্দে গা-ঝাড়া দিয়! লাফাইয়া বেড়াইতেছে ।” 

স্থরেন্রবাবু এ সম্বদ্ধে আর-একটী ঘটনা বলেন, “আমার পুরাতন গৃহশিক্ষকের 
পেটের মধ্যে কি হইয়াছিল পেট উচুনিচু করিলে ঘট্ঘট করিয়া শব্ধ হইত। দে শব্দ 
ঘরের বাহির পর্য্যন্ত শোন! যাইত। মাষ্টারমশায় নানারকম চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, 
কিন্ত কোনও ফল পান নাই । আমি বাপিকে মাষ্টারমশায়ের গড়ার কথা বলায়, তিনি 
তাহাকে একটা শিশিতে জল পুরিয়া তাহাতে একটু কপূর মিশাইয়া খাইতে দিলেন । 
প্রায় সপ্তাহ পরে মাষ্টারমহাশয় আসিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য, আমার পীড়া ।একেবারে 
সারিয়া গিয়াছে 1” 

্রপ্রীরামকক্চ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে আশ্রম লাভের পর গিরিশচন্্ এই শক্তি 
বর্জন করেন। পরম্হংসদেব এবপ শক্তি-চালনার পক্ষপাতী ছিলেন না॥ তিনি 
ব্লিতেন, “এ সকল মানুষকে ক্রমে বুজকরুক করিয়া তোলে, ও সব ভাল নয়। 
গিরিশচন্দ্রের আর-একটা বিশেষ শক্তি ছিল, পত্র ন1 খুলিয়া! পত্রের মর্ম বলিয়া দিতে, 
পারিতেন। ইচ্ছাঁশক্তি-বজ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও পরিত্যাগ করেন। 


১৮৬ 


একন্রিংশ পরিচ্ছেদ 


'ইার থিয়েটার ও গিরিশচন্দ্র 


প্রতাপচাদবাবুর থিয়েটার ছুই বংসর খুব জোরের সহিত চলিয়াছিল। তাহার 
থিয়েটারেই প্রথম প্রতিপন্ন হয় যে বাক্গলাদেশেও থিয়েটার করিয়৷ লাভ করা যায়। 
জহুরীমশায় পাকা ব্]বসাদার হইলেও, তাঁহার অর্থনীতি উদার ছিল না। যখন 
থিয়েটারে যথেষ্ট লাভ হইতেছে, তখন সম্প্রদায়ের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত 
না করিয়া, তিনি দলের মছিত মনোমালিন্থের সুত্রপাত করিলেন। ফলত; বাঙ্গালী 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি তাহার তেমন একটা সহানুভূতি ছিল না। 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন অধ্যক্ষ দলপতি তিনি, স্থৃতরাং সম্প্রদায়ের অনুযোগ ও প্রার্থনাদি 
তাহাকেই শুনিতে হইত। কিন্তু কূপণশ্বভাব প্রতাপটাদবাবু যখন গিরিশচন্ত্রের পুনঃ- 
পুনঃ অনুরোধ সত্বেও তাহার কথা রাখিলেন না, তথন অগত্য! গিরিশচন্ত্রকে 'গ্াসান্টাল 
থিয়েটারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হুইল। তাহার সঙ্গে অমৃতলাল মিন্্ 
অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্্রনাথ মিত্র, কাদস্বিনী, ক্ষে্্রমণি, শ্রীমতী 
বিনোদিনী গ্রভৃতিও থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন। 

ইহাদিগের বেশীদিন বসিয়া! থাকিতে হয় নাই। প্রতাপটঠাদবাবুর থিয়েটারে অনেক 
মাড়োয়ারীও দর্শক হিসাবে থিয়েটার দেখিতে আসিতেন। এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের 
একট তরুণ যুধক থিয়েটারের ব্যবসায়ে আমোদ ও অর্থের ঘনিষ্ঠ স্ন্ধ দেখিয়। বোধহয় 
আর-একটী নৃতন থিয়েটার খুলিবার ইচ্ছা করেন। ইছার নাম গুদ্মুথ রায়। ইহার 
পিত। হোরমিলার কোম্পানীবু্ীধান দালাল ছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর অল্পবয়সে 
ইনিও উক্ত কোম্পানীর প্রধান দালাল হইয়াছিলেন। ইহার ্বত্বাধিকারিত্বে এবং 
গিরিশচন্দ্রের তত্বাবধানে ৬৮ নং বিডন ই্রীটস্থ জমী (উপস্থিত যেখানে “মনোমোহন 
থিয়েটার' ) বাগবাজারের হুবি্যাত কীন্ডিচ্তর মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে লিজ লইয়া 
তথায় নৃততন নাট্যশালা নির্মাণ আরম্ত হইল। '্যাসান্তাল থিয়েটার, কাষ্টনিশ্মিত 
. হইফ্জাছিল -এবার ইষ্কনিশ্মিত বাটী হইল, নাম হইল "ছার থিয়েটার, | 





১৮৭ 


দক্ষঘত্' 


গিরিশচন্দ্রের রচিত “ক্ষষজ্' নামক নৃতন পৌরাণিক নাটক লইমা! ৬ই শ্রাবণ 
(১২৯, সাল) টার থিঘপেটার” মহাসযারোহে প্রথম খোল! হয়। প্রথম অভিনয় 
রজনীর অভিনেতৃগণ :- 


দক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

মহাদেব অমৃতলাল মিত্র। 

দধীচি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ্‌ ॥ 

্রহ্ম। নীলমাধব চক্রবর্তী । 

বিষুঃ যুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র। 

নারদ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় 

নন্দী অঘোরনাথ পাঠক । 

ভ্‌ঙ্গী প্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 

মন্ত্রী গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র । 

দুতগণ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ 
চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র দাস 
(ব্রাণী ) ও শ্রীঘুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল। 

্রস্থৃতি কাদদ্বিণী। 

তৃগ্ু-পত্বী গঙ্গামণি। 

চেড়ী যাছুকালী। 

তপদ্থিনী ক্ষেত্রমণি। 

ন্তী শ্রীমতী বিনোর্ধিনী। ইত্যাদি। 


সপূর্ণরূপ হান্যরস-বঞ্জিত হইয়া আবাল-ৃদ্-বনিতার প্রীতি-আকর্ধণে “দক্ষযন্ঞ 
নাটক যেরূপ স্মপ্রতিষ্টিত হইয়াছিল, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এপ িতীয় নাটক বড়ই বিরল। 
নাটকান্তর্গত তপস্থিনী চরিত্রটী গিরিশচন্দ্রের নৃতন চু | নাট্যসম্পদে এবং ভাবের 
গভীরতায় পক্ষষজ্ঞ যেমন সাহিত্যিক-মহলে সমাদৃত হইয়াছিল, ইহার অভিনপ্ও 
মেরূপ অতুলনীয় হুইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র দক্ষের ভূমিকাভিনয় যিনি একবার 
দেখিয়াছেন, বোধহয় তিনি তাহা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ক্রহ্ধার বরে দক্ষ 
প্রজাপতি প্রজা সুট্টি করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দের অসাধারণ 
অভিনয়ে_ তাহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গিতে _ হথাথই যেন তাহাকেই স্থতিকর্তা (0:5260) 
বলিয়। বোধ হুইত। ঘেষে দৃষ্তে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, দর্শকগণ সিংহের 
তায় তাহার গান্ীধ্য এবং বস্তের গ্যায় কাঠিগ্ত দেখিয়া ঘেন ম্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান 
করিতেন। জনৈক সাহিত্যিক গল্প করিমাছিলেন, « '্টার থিয়েটারে' দক্ষের অভিনয় 
দেখিয়া আসিয়! দক্ষের মুখ-নিঃহুত সতীর প্রতি সেই "অপমান -_মান আছে যার; 
ভিখারীর মান কিরে ভিথারিণী?” তীরোক্তি সাত দিন ধরিয়া তাঁহার কানে 
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বাজিয়াছিল।” মহাদেবের ভূমিকায় অমুতলাল মিজ্র যখন "কে _রে দেরে-সতীে 
আমার !” বলিয়া রঙ্গমঞ্চে এবেশ করিতেন তখন যেন রূঙ্গমঞ্চের সহিত সমস্ত 
দর্শকগণ পধ্যন্ত কাপিয়া উঠিত। এইসময় হইতেই অমৃতলালবাবু অতি উচ্চশ্রেণীর 
অভিনেত! বলিয়। পরিগণিত হন। শ্রীমতী বিনোদিনীর সতীর ভূমিকাভিনয়ে সতীত্বের 
প্রভা যেন প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্স্থলে পিতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে 
স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণের তীব্র ব্যাকুলতা৷ তৎপরে প্রাণত্যাগ _ স্তরে- 
স্তরে অতি দক্ষতার সহিত গ্রদ্িত হইত । দধীচি, প্রস্থৃতি, তপশ্থিনী, নন্দী, ভূঙ্গী, 
ব্রা, বিষণ প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই নিখুতরূপ অভিনীত হইয়াছিল। 

ক্ষযজ্ঞ' নাটকে কাচের উপর আলো! ফেলিয় দশমহাবিষ্থার চমকপ্রদ আবির্ভাব 
ও ভিরোভাব দেখাইয়া স্থগ্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী জহরলাল ধর বিশেষরূপ প্রশংসালাভ 
করিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচাধ্য বেণীমাধব অধিকারী “দক্ষযজ্ঞে'র গানগুলির 
স্থমধুর সুর সংযোজন। করিয়াছিলেন । 

এ স্থলে বল! আবশ্বক, গিরিশচন্দ্র প্রতাপাদবাবুর থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া 
আসিবার সময় অনেককে তাহার সন্গে চলিয়া আসিতে দেখিয়া প্রতাপবাবু ব্যস্ত হইয়া 
মহেন্রলাল বস্থ, কেদারনাথ চৌধুরী, রামতারণ সান্যাল, বেনবাবু,ধর্শদাস সুর, শ্রীমতী 
বনবিহাবিণী (ভৃনি) প্রভৃতি কয়ঙনকে আটকাইয়া ফেলেন এবং কেদারনাথবাবুকে 
ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ত করেন। নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল 
বস্থ মহাশয় 'সীতাহরণ' নাটকাভিনয়ের পর "্্াসান্তাল থিয়েটার হইতে “বেঙ্গল 
থিয়েটারে? চহিয়া গিয়াছিলেন। “বেঙ্গল থিয়েটার? ছাড়িয়া এইসময়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের 

সহিত পুনন্মিলিত হন। 

পূর্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে গিয়। ক1লীমন্ৰিরে মাতৃনাম 
জপ করিতেন। এইসময়েই তিনি “দক্ষযজ্ঞ' নাটক রচনা করেন। নাটকের শিক্ষাদান 
সমাপ্ত হইলে, এক রানি মায়ের নাট-মন্দিরে ড্রেস রিহারশ্যালন্বরূপ “দক্ষষজ্ঞ' অভিনীত 
হয়। জগজ্জননী-সম্মুখে অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রাণে পরম তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। 
ছাহার পর নিয়মিত বিজ্ঞাপন ফ্লোষণ! করিয়া 'াঁর থিয়েটারে? ইহা অভিনীত হয়। 
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ঞ্বচরির 


টার থিয়েটারে” গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'ঞবচরিত্র ২৭শে শ্রাবণ (১২৯*সাল) 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 


উত্তানপাদ অমৃতলাল মিত্র। 
বিদূষক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধু। 
মহাদেব উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
ৃ ব্রহ্মা নীলমাধব চক্রব্তাঁ | 
নারদ অঘোরন|থ পাঠক । 
ঞ্ৰ ভূষণকুমারী। 
নীতি কাদস্বিনী | 
স্থরুচি শ্রীমতী বিনোদিনী । ইত্যার্ি। 


এই ভক্তিরসাত্মুক পৌরাণিক নাটকথানির অভিনয় সর্ববজন-সমাদৃত হইয়াছিল । 
ধবের ভূমিক1 ভূষণকুমারী অতি স্থন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, ধবের মিষ্ট কথায় 
এবং গানে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। সাহিত/রথী অক্ষনচন্ত্র সরকার মহাশয় “ফুটিলে 
ফুল ফ্রব তোলে না,_ফুলে পৃজা হবে তা তো! ভোলে না।” গীতখানির বিশেষকূপ 
স্বথ্যাতি করিয়াছিলেন। উত্তানপাদ, বিদৃষক, নারদ, স্থনীতি, স্থ্রুচি প্রভৃতি 
তুমিকাগুলিরও চমৎকার অভিনয় হইয়াছিল। বিদূষক চরিব্রাঙ্কনে গিরি শচন্দের অপূর্ব্ব 
্থষ্টিশক্তির কথা নাট্যামোদীমাত্রেরই নিকট পরিচিত। বলিঘ্া রাখা ভাল, এই নাটকেই 
তাহার কষ্ট বিদূষক চরিত্রের প্রথম সচনা। এক্ষণে কি সুত্রে 'ঞ্বচরিত্র' নাট কখানি 
লিখিত হয়, তংসথ্ন্ধে প্রবীণ অভিনেত। শ্রীযুক্ত হরিদ|স দত্ত মহাশয় যাহা বলিয়া ছিলেন, 
তাহা উদ্ধত করিতেছি 


কথকতা -শক্তি 


“নুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার স্বগাঁয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার 
বাসাবাটাতে একদিন কথকতা! সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠে। গিরিশবাবু বলেন, “কথকতা বড়ই 
কঠিন, একই ব্যক্তিকে একই সময় ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্র ও রমের অবত]|রণা করিয়া অভিনয় 
করিতে হয়। বিশেষরূপ যোগ্যতা না থাকিলে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্নত৷ দেখাইতে 
পার বড় কঠিন, তার উপর লাজসরগ্রাম, দৃশ্যপট ও সহকারী অভিনেতার সহায়তা 
থাকে না।' কেহ-কেহ বলিলেন, “স্থনিপুণ হইলে ৪ একই ব্যক্তি কর্তৃক ভিন্ন-ভিন্ন চরিত 
অভিনয়, বিশেষতঃ কণম্বরের বিভিন্নতা৷ প্রদর্শন, কদাচ সম্ভবপর নছে। গিরিশচন্ত্র 
বলিলেন, "আচ্ছা, কাল আমি কথকতা করিয়া তোমাদিগকে শ্ুনাইব। চরিত্রগত 
পার্থক্য দেখান যায় কিনা, কণ্ম্বরের বৈলক্ষণ্য হয় কিনা, এবং রসের অবতারণা 
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'শ্রোতাকে মুগ্ধ কর। যায় কিনা, তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবে 1 

তৎপর দিবস কেদারবাবু বহু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় একটা স্ষুত্র উৎসবের 
আয়োজন করেন। গিরিশবাবু স্বয়ং কথকতা! করিবেন শুনিয়! €০।৬* জন ভদ্রলোক 
একত্র ছন। গিরিশচন্দ্র 'ধ্রবচরিত্রে'র কথা বলেন। বিভিন্ন রসে, বিভিন্ন ভাষায় এবং 
বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন অভিনয়ে সেধিন সকলেই এক অনির্ব্চনীয় 
আনন্দ অঙ্্ভব করিয়াছিলেন। এইসকল শ্রোতার অন্থরোধে গিরিশবাবু পরে 
কেবচরিভ্ নাটক প্রণয়ন করেন ।” 


“নল-দময়ন্তী? 


«ই পৌষ (১২৯০ সাল) "টার থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'নল-দম যন্ত্র 
প্রথম অভিনীত হয়| প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেজীগণের নাম :_ 


নল অমুতলাল মিজ্র। 

বিদুষক শ্ীধক্ত অমৃতলাল বন্ধু । 

পুঙ্কর নীলমাধব চক্রবস্তী | 

কলি অঘোরন|থ পাঠক । 

দ্বাপর, রক্ষী ও গ্রামবাসী শরঘুক্ত পরণকৃষ্ণ শীল। 
ভীমসেন, মন্ত্রী ও মুনি মহেক্দরনাথ চৌধুরী । 

ধাতুপর্ণ ও যম উপেন্দ্রনাথ মিজ্ু। 

ইন্দ্র ও প্রথম ব্যাধ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। 
অগ্মওসারঘী শযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
বরুণ ও দূত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)। 
দূত হাামাচরণ কুণ্ড। 

ব্যাধ গিবীন্দ্রনাথ ভদ্র । 

দময়স্তী শ্রীমতী বিনোদিনী । 

বাজমাত। গঙ্গামণি। 

সথনন্দা ভূষণকুমারী | 

রাণী, ত্রাহ্মণী ও জনৈক বৃদ্ধা ক্ষেত্রমণি। 


যাহুকালী। ইত্যাদি। 

“ন্যাসান্তাল থিয়েটার উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় ্টার থিয়েটারে? অনেক 
নবীন অভিনেতা প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাহারাও শিক্ষা-নৈপুণ্যে 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ছিলেন । 

“নল-দময়ন্ত্রী' নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার 
খভিনয়ও সেইরূপ চমৎকার হষ্য়াছিল। অম্বতলাল মিত্রের নল, অমৃতল]ল বন্থর 
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বিদূষক, নীলমাধব চক্রবর্তীর পুফর, অঘোরনাথ পাঠকের কলি এবং শ্রীঘতী, 
বিনোদিনীর দময়স্তী তৃমিকার জীবন্ত অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ শতমুখে সুখ্যাতি 
করিয়াছিলেন । প্রত্যেক ভূমিকাই নির্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল। বেণীবাবুর 
স্থর ও কাশীনাথবাবুর নৃত্যশিক্ষায় নাচগানেরও বড়ই বাহার খুলিয়াছিল। পূর্বের 
থিয়েটারে নাচের কোনওরূপ একটা নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না । নৃত্য যে সঙ্গীতের একটা 
প্রধান অঙ্গ, তাহাও নৃত্যে প্রন্ফুটিত হইত না- শুধু তালে-তালে পা! ফেলিয়া চলিয়া 
যাইত মাত্র-তাহাকে নৃত্যকলা! বল৷ যায় না। এই 'নল-দময়ন্তী' নাটক হইতে 
কাশীনাথবাবু পূর্ব-গ্রচলিত নৃত্যের ধারা অনেক বদলাইয়া কতকটা পরিমাজ্জিত 
করিয়াছিলেন। বৈজানিক শিক্প-প্রবর্তনে রক্গমঞ্চের সৌন্ধ্যবৃদ্ধির অভিপ্রাযে গিষ্লিশচন্ 
“নল-দমযন্তী' নাটকে কমল-কোরক প্রন্ফুটিত হইয়া অগ্মরাগণের আবির্ভাব, জট 
সহসা পক্ষীর আকাশে উন ইত্যাদি কয়েকটা দৃশ্ত সংযোজন করিয়াছিলেন । নাট্য 
শিল্পী জহরলালবাবু তাহা স্ুসম্পন্ন করিয়া “দক্ষযজ্ঞে' দশমহাবিষ্তা প্রদর্শনের স্যায় 
স্থযশ অর্জন করিয়াছিলেন। 

উপযু্ণপরি তিনখানি নাটক সগৌরবে অভিনীত হওয়ায় "টার থিয়েটারে" ভিত্তি 
যেরূপ স্থদুঢ় হইয়া! উঠিল, গিরিশচন্দ্রের রচনাশক্তি এবং নাট্যপ্রতিভাও সেইরূপ 
স্প্রতিষ্ঠিত হইল। 


গুম্মুখ রায়ের থিয়েটার ত্যাগ 


উন্নতির এই প্রথম প্রভাতেই গুন্মথ রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাহাকে 
সামাজিক শাসনের কঠোরতায় থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি 
থিয়েটার বিক্রয় করিবার সঙ্কল্ল করিলে গিরিশচন্দ্র সম্প্রদায়ের নেতা হইয়! তাহাদের 
সন্কটাবস্থার কথা গুন্মথবাবুকে বিশেষরূপ বুঝাইলে তিনি বলেন, “আমি বিস্তর টাকা- 
ব্যয়ে বাড়ী তৈরী করিয়াছি, আপনারা আমায় এগার হাজার টাক। মাত্র দিন, আমি 
আপনাদের হস্তে থিয়েটার ছাড়িয়া দিতেছি।” এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া 
গিরিশচন্দ্র সানন্দে সম্প্রদায়স্থ সকলকে বলিলেন, “যে টাক! আনিতে পারিবে, 
তাহাকেই থিয়েটারের মালিক করিয়া দ্রব, কে টাক আনিবে আনো 1” গিরিশচন্দের 
সংপরামর্শে এবং উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়! অমৃতরাল মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিগরসাদ 
বন্ৃ* এবং দাসচরণ নিয়োগ ইহার! কয়েক সহন্ম টাকা লইয়! আসিলেন, অবশিষ্ট 
টাকা যোড়ার্সীকো-নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ হরিধন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা কৃষ্ধনবাবুর নিকট 
খণগ্রহণ কর! হইল। নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অম্বতলাল বন্থ মহাশয় কা্যকুশল, বুদ্ধিমান 


* হরিপ্রমাদবাবৃর বাগবাজার চীৎপুর র্বোডেয় উপর একটা ডাক্তারখামা ছিল। গিরিশচন্র 
খিগ্লেটার়ে যাইবার সময়ে প্রায়ই তাহার ডাক্তারখানায় একবার বঙিয়! ছুইট] গল্প করিয়া বাইতেন। 
হরিবাবুও গিরিশচন্্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । তিনি হিলাবপত্রে বিশেষ পার়দশী ছিলেন.) 
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এবং সুশিক্ষিত বলিয়! থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র দক্ষিণহস্তঘ্বরপ ছিলেন। গিরিশচন্দ্র 
ইহাকে লইয় থিয়েটারের চারিজন স্বত্বাধিকারী নির্বাচিত করিলেন, এবং গুম্ম 
রায়ের টাকা শোধ করিয়া দিয় খিয়েটারের স্বত্ব উক্ত চারিজনের নামে রেজিষ্টারী 
করিয়া! লইলেন। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তিনিও এ সময়ে একজন স্বত্বাধিকারী হইতে 
পারিতেন, কিন্তু অনুজ অতুলরুষ্ণের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন, যতদিন: 
থিয়েটারের মংস্পর্শে থাকিবেন, থিয়েট|রের স্বত্বাধিকারী হইবার কখনও চেষ্টা করিবেন 
না। সে গুত্তিজ্ঞা তিনি ভোজেন নাই। তিনি ইহাদিগকে স্বত্বাধিকারী করিয়! যেরূপ 
থিয়েটারের অধ্যক্ষতা, নাটক রচনা, শিক্ষাপ্রদান এবং আবশ্তকবোধে অভিনয় করিয়া 
আসিতেছিলেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন। স্বত্বাধিকারিগণও ইহার উপর সম্থূ্ণ 
নির্ভর করিয়া ইহারই অধিনায়কত্বে আপন-আপন নিঙ্দিষ্ট কার্য করিয়া যাইতে 
লাগিলেন। 

এইসময়ে কলিকাতায় গড়ের মাঠে 'ইণ্টারন্য।সান্যাল এক্জিবিসন' আরম্ভ হয়। 
এরূপ বিরাট এবং মহাসমারোছের একূজিবিসন্‌ কলিকাতায় এ পর্যন্ত হয় নাই। সমস্ত 
ভারতবর্ষের নৃপতিগণ, দ্রেশীয় রাজারাজড়া ও জমিদারগণ কলিকাতায় সমাগত 
হইয়াছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে অসংখ্য লোকসমাগমে কলিকাতা সহর সরগরম 
হইয়! উঠিয্াছিল। চৌরঙ্গীর পথে লোক চলাচলের স্থবিধার নিমিত্ত মিউজিয়ম হাউস 
₹ইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত একটি স্থগ্রশস্ত সেতু নিম্মিত হই্য়াছিল। সহরে এইরূপ লোক- 
সমুদ্র দেখিয়া! "টার থিয়েটার” সম্প্রদায়ও প্রত্যহ 'নল-দময়স্তী'র অভিনয় চালাইভে 
লাগিলেন। বিক্রয়ও যথেষ্ট হইতে লাগিল। ফলত: এই এক্জিবিসন্‌ হইতে সম্প্রদায়ের 
ঝণ-পরিশোধের বিশেষরূপ স্থবিধ! হইয়াছিল । থিয়েটারে একটিমাত্র রয়েল বক্স থাকিত, 
এইসময়ে একদিন থিয়েটারে অনেক রাজ! আপিয়! উপস্থিত। কর্তৃপক্ষগণ কি করিবেন 
_সম্মান সহকারে সাধারণ বক্সগুলিতেই তাহাদের বসাইয়া৷ দিলেন। রয়েল বক্সের পূর্ণ 
মূল্য দিয়! সাধারণ বক্সে বলিয়াই তাহারা আনন্দের সহিত অভিনয় দেখিয়া গেলেন। 


.গিরিশবাবু তাহার হিগাব রাখিবার স্প্রণালী এবং খাতাপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছরনত! দেখিয়া বড়ই 
আনন্দ প্রকাশ করিতেন | গুর্পুখবাবুর থিয়েটার-বাটী নির্শাণকালে [হলাবপত্র রাখিবার নিমিত 
একজন ছুনিপুণ বর্পচায়ীর আবহাক হয়। পিরিশচন্্র হরিপ্রসাদবাধুকে লইয়া গিয়া উক্ত পদ প্রদান 
করেন। থিয়েটার-বাটী নির্পাণ হইবার পর হরিবাবু থিয়েটারের কোযাধাক্ষের পদ প্রাপ্ত হদ। 


১৪৩ 


কমলে কামিনী! 


নল-দময়ন্তী' নাটকে অভাবনীয় কৃতকাধ্য হইয়। গিরিশচন্দ্র অত:পর কবিকগ্ছণের 
'চণ্ডী অবলম্বনে “কমলে ক।মিনী' নাটক রচনা করিলেন। ১৭ই চৈত্র (১২৯০ সাল) 
“টার থিয়েটারে" ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 


গুরুমহাশয় ও সভালদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ু। 

ধনপতি, গণক ও নারদ অঘোরনাথ পাঠক । 

বিশ্বকর্মা ও জল্লাদ নীলমাধব চক্রবর্তী । | 
দারুত্রহ্ধা শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু )। 
হনুমান শ্যামাচরণ কুণু। 

শালিবাহন উপেন্দ্রনাথ মিত্র | ৃ 
শরীমন্ত শ্রীমতী বনবিহার্ণী। 

মন্ত্র ব্রেলাোক্যনাথ ঘেষাল। 

কারাধ্যক্ষ ও কোটাল শ্রীযুক্ত পরাণকুঞ্ শীল। 

চণ্ডী ও খুলনা শ্রমতী বিনোদিনী । 

পান্না ও দুর্ববলা ক্ষেত্রমণি। 

লহনা গঙ্গামণি | 

নুশলা ভূষণকুমারী। 

ধাত্রী যাদুকালী। ইত্যাদি। 


'কমলে কামিনীর উপাখ্যান একেই বঙ্গবাসীমাত্রেরই স্থপণ্রচিত, তাহাতে 
'গিরিশচন্দ্রের রচনাকৌশলে এবং বিচিত্র স্থষ্টিনৈপুণ্যে নাটকখানি পরম উপভোগ্য 
হুইয়াছিল। জহরলালবাবুর গুণপনায় কালীদহে কমলে কামিনী প্রন্তৃতি দৃশ্ঠগুলিও অতি 
সুন্দর দেখান হইত। তাহার উপর শ্রীমযন্তর ভূমিকায় শ্রীমতী বনবিহারিণী স্থমধূর 
ভক্কিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। “কমলে ক|মিনী' '্টার- 
থিয়েটার? বাতীত 'ক্লাসিক' ও “মিনার্ভা থিয়েটারে বহুবার সুখ্যাতির সহিত অভিনীত 
হইয়াছে । 

“কমলে কামিনী" লিখিবার পূর্বের গিরিশচন্দ্র সমুদ্র দর্শন করেন নাই। শ্রামতী 
বনবিহারিণী শ্রীমস্তের ভূমিকাভিনয়ের কিছুদিন পরে ৬পুরীধামে জঈম্নাথ দর্শনে গমন 
করেন। কলিকতায় কিরিয়া আলিয়া একদিন থিয়েউরে গিরিশচন্ত্রকে বলিলেন, 
“মহাশয়, আপনি “কমলে কামিনী" নাটকে যেরকম সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন, ঠিক 
সেইরকম সাগর দেখে এলুম। আপনি সমুদ্র দেখে এসে বুঝি সেই ছবিটী মিলিয়ে 
নাটক লিখেছেন?” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আমি এ পর্য্যন্ত সাগর দেখি নাই, তবে নান। 
বই-এ সমুদ্রের বর্ণন। পড়েছি-লোকের মুখে শুনেছি, সেইভাবেই লিখেছি।” 
'বনবিহ।রিলী কোনওমতে গিরিশচন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিতে প।রিলেন না। তিনি 
পুনরায় বলিলেন, “ন! মশ।য়, চোখে ন। দেখে শুধু বই পড়ে এমন ঠিকঠাকটা লেখা যায় 
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“না।” বনবিহারিণী কিছুতেই ধারণ! করিতে পারিলেন ন॥ যে, কবি ও নাট্যকার 
অনেক সময় অনেক জিনিষ প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বীয় কল্পনাবলে তাহার স্বরূপ মৃহ্তি 
চিত্রিত করিতে পারেন। 


বৃষকেতু” ও “হীরার ফুল; 


€ই বৈশাখ (১২৯১ সাল) গিরিশচন্দ্রের ছুই অঙ্কে সমাপ্ত “বৃষকেতু” নাটক এবং 
হীরার ফুল নামক একখানি 'অপ্পরা-গীতিহার' '্টার থিছেটারে, প্রথম অভিনীত হয়? 
ইহার সহিত নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থর "চাটুয্যে-বীডুষে” নামক একখানি 
প্রহসন-_ মোট তিনখানি একরান্তে অভিনীত হইয়াছিল। 'বুষকেতু' নাটকের প্রথম 


অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 
কর্ণ উপেন্দ্রনাথ মিত্র 
প্রহরী পরাণকৃষ্ণ শীল। 
বিষ অঘোঁরনাথ পাঠক । 
বৃষকেতু ভূষণকুমারী। 
পাচক ব্রাঙ্গণ ত্রেলোক্যনাথ ঘোষাল। 
ভূত্যগণ নীলমাধব চক্রবর্তী, অবিনাশচন্ত্র দাস 

( ব্রাণ্ডী ) ও পরাণকুষ্ণ শীল। 

পদ্মাবতী শ্রীমতী বিনোদিনী । 
পরিচারিকা গঙ্গামণি। 
জনৈক স্ত্রীলোক ক্ষেত্রমণি। ই্ত্যাদি। 


উপঘৃক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মিলনে “বৃষকেতু” অতি খ্যাতির মহিত 
“অভিনীত হইয়াছিল। জহরলালবাবু রঙ্গমঞ্চের উপর বৃষকেতুর শিরশ্ছেদ দেখাইয়া 
দর্শকগণকে বিন্মিত ও চমকিতভ করিতেন। ষ্টার ব্যতীত “মিনাভা” ক্লাসিক” 
“মনোমোহন' প্রভৃতি থিয়েটারে ইহার বহুবার অভিনয় হইয়! গিয়াছে। 

হীরার ফুল' গীতিনাট্যের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 


মদন শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
অরুণ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

দৈত্য শ্রঅঘোরনাথ পাঠক । 

রতি ভূষণকুমারী | 

শনীকল! প্রীম ভী বিনোদিনী। 
সন্গীত-শিক্ষক বেণীমাধব অধিকারী । 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


চুটকী গান ও চুটকী স্থরের উপর “হীরার ফুল” দর্শকগণের বড়ই মুখরোচক 
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হুইয়াছিল। মদন ও রৃতির নৃত্য-গীত্তকালীন দর্শকগণের ঘন-ঘন আনন্দ ও করভালি-, 
ধ্বনিতে রঙ্গালয় মুখরিত হইয়া উঠিত। “হীরার ফুলে'র গানগুলি সে সময়ে সাধারণের 
মুখে-মুখে ফিরিত। বহু থিয়েটারে বহুবার ইহার অভিনয় হইয়! গিয়াছে । 


আ্রীবংস-চিন্তাঃ 


২৬শে টজাষ্ঠ (১২৯১ সাল) "টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'উ্ীবৎস-চিন্তা" নামক 
পৌরাণিক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রঙ্নীর অভিনেতৃগণ :_ 


শ্ীবংস অমৃতলাল মিত্র। 
বাতুল ্রুক্ত অমৃতলাল বন্থ। 
বাহরাজ উপেন্দ্রনাথ মিত্র। 

শনি নীলমাধব চক্রবর্তী । 
মন্ত্রী মহেন্্রনাথ চৌধুরী । 
সওদাগর অঘোরনাথ পাঠক । 
চিন্তা শ্রীমতী বিনোদিনী । 
ভদ্র ভূষণকুমারী | 
লক্ষমীদেবী গঙ্গামণি। ইত্যাদি। 


শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটকের রচনা! এবং অভিনয় অতি স্থন্দর হইলেও 'নল-দমযন্তী” 
নাটকের পর অভিনীত হওয়ায় ইহা৷ দর্শকগণের নিকট তেমন নৃতনত্বপূর্ণ হয় নাই। 
কলি-কর্তৃক লাঞ্চিত নলরাজার উপাখ্যানের সহিত শনি-কতুঁক লান্ছিত শ্রীবংস রাজার 
উপাখ্যান যে প্রায় একইরূপ, পাঠকগণকে তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝান বাহুল্যমাত্র ৷ কিন্তু 
এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের বাতুল চরিত্র সম্পূর্ণ নৃতন স্থট্টি। দরিত্্ বাতুল মৃত্যুকে তো! 
গ্রাহই করে না। ছু:খের সঙ্গে বহুদিনের প্রণয় _ ছুঃখের সঙ্গে তাহার ঠাট্রা-বটকিরি 
চলে। রাজ! দয়ার্র হইয়া বাতুলকে রাজপুরে স্থান দেন। বাতুলের পেটে অন্গ 
পড়েছে শোবার শধ্য। জুটেছে, বাতুলের চোখে আর নিদ্বা নাই। বাতুল বলে,, 
“ন৷ বাবা, ঘুম হবার যে! নেই, অজ রান্তার সেই স্থকোমল কাকর নেই, আর মাঝে- 
মাঝে কোটাল সাহেবের হস্কার নেই, আবার বিষম্ত বিষমং, উদরে অন্গ পড়েছে ।” 
ইত্যাদি। - 

বহুকাল পরে এই নাটকের 'মিনার্ভা থিক্কেটারে' পুনরভিনয় হইয়াছিল। অম্প্রদায় 
অভিনয়ে বিশেষ হুখ্যাতিলাভ করেন। স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং কোকিলকঠী 
গায়িকা শ্রীমতী স্থশীলাবাল! লক্গীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া স্থমধুর নঙ্গীতে দর্শকগণকে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
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“চৈতন্যলীলা, 


১৯শে শ্রাবণ (১২৯১ সাল ), ২রা! আগস্ট ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ধে ষ্টার খিয়েটারে গিরিশ- 
চন্দ্রের “চৈতন্তলীলা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও 
শ্মভিনেত্রীগণ হল 


জগন্নাথ মিশ্র নীলমাধব চক্রবর্তী | 
নিমাই ( চৈতন্য ) শ্রীমতী বিনোদিনী। 
নিত্যানন্দ ও পাপ শ্রীমতী বনবিহারিণী | 
গঙ্গাদাস মহেন্্রনাথ চৌধুরী । 
অদ্বৈত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
প্রতিবাসী ও লোভ শ্রযুক্ত অমৃতলাল বন্ু। 
শ্রীবাস অবিনাশচন্দ্র দাস। 
মুকুন্দ ও মাতসর্ধ্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
অতিথি ও হরিদাস অঘোরনাথ পাঠক । 
জগাই ও বিবেক প্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 
মাধাই, ক্রোধ ও কলি অমৃতলাল মিন্র। 

শচী ও ভক্তি গঙ্গামণি। 

লক্্ী প্রমদাস্ন্দরী । 
বিশ্ুপ্রিয়া কিরণবাল!। 

বৈরাগ্য পরাণকৃষ্ণ শীল। 

মোহ ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি | 


সঙ্গীতাচাধ্য বেণীমাধব অধিকারী মহাশয় এই নাটকের স্থমধুর সর সংযোজন 
করেন। “ইনি রামাৎ বৈষ্ণব; স্ুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খাঁর প্রধান ছাত্র ও সহরে 
একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণবী ঢংয়ে নৃত্য ইহার দ্বারাই 
প্রথম প্রবন্তিত হয়। শ্রীমতী বিনোদিনীর চৈতন্তের ভূমিকায় নৃত্য দশনে অনেক সাধু 
হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছিল। 

'চৈততন্তলীলা'র রচনা যেরূপ মধুর এবং ভগবস্তজি-উদ্দীপক, ইহার অভিনয়ও সেইবূপ 
প্রাণম্পর্শা ও সর্বাঙ্গহুন্দর হইয়াছিল। চৈতন্যের ভূমিকাভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী 
অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এত"সমবদ্ধে গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী বিনোদিনীর 
“আমার কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া ছিলেন, "গৌরাঙ্গমৃত্তির ব্যাখ্য। _ "অস্ত: কৃষ্ণ বহিঃ 
রাধা _পুরুষ-প্রক্কৃতি এক অঙ্গে জড়িত এই পুকুষ-প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে 
প্রতিফলিত হুইত। বিনোদিনী যখন ক্ষণ কই-কৃষ্* কই? বলিয়া সংজ্ঞাহীন 
হইত, তখন বিরহবিধুরা। রমণীর আভাম পাওয়া যাইত। আবার চৈতত্তদেব যখন 
ত্তগণকে রৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্ম-ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে 
পারিত। অভিনয় মর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোধিনীর 
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পদধূলি গ্রহণে উৎন্থক হুন।-..বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা 
তাহাকে স্পর্শ করিয়। শ্রীমখে বলিয়াছিলেন, “চতন্য হোক । অনেক পর্বত-গহ্বর- 
বাসী এ আশীর্ববাদের প্রার্থী । 

শুভক্ষণে গ্রিরিশচজ্জ এই নাটক লিখিয়া পাশ্চাতাশিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গ ও মৃণ্ডিত 
মস্তক তিলকধারী বৈষ্ঞবকে এক[সনে বসাইয়! কাদাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরকে এই 
সময়ে বঙ্গবাসী ধর্মমন্দিরের চক্ষে দেখিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ত 
করেন। “চৈতন্লীলা'র অভিনয় দশনে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে মাতিয়! উঠিয়াছিল। 
আমর] এ স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নবদ্বীপের 
স্থবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাখ বিষ্ঠারত্ব মহাশয় “চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দর্শনের নিমন্তরণপত্র 
পাইয়া, এবং উক্ত নাটকের দেশব্যাপী স্থখ্যাতি শ্রবণে, তাহার পুত্র পণ্তিত মখুরঁনাথ 
পদরত্বকে বলেন, “হ্যারে, থিয়েটারে “চৈতন্তলীলা' হচ্ছে কি?-তবে কি 
গৌর এলো? একবার কোলকাতা গিয়ে দেখে আয় তো1।” মথুরানাথ কলিকাঁত! 
আসিয়া “চতন্থলীলা"র অভিনয় দর্শনে উ্নত্ের স্থায় গ্রস্থকারের পদধুলি লইতে অগ্রসর 
হুইয়া পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, “তোর মনোবাঞ্ছ৷ গৌর পূর্ণ করবেন।” স্থবিখ্যাত 
সাধক প্রতৃপাদর বিজয়কুষ্চ গোদ্ধামী “চৈতন্যলীলা” দেখিতে আসিয়! প্রেমোন্মভভাবে 
দর্শকের আসন হইতে উঠিয়। নৃত্য করিতে থাকেন। 

নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয় “চতন্যলীল' অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়'- 
ছিলেন : 

“বখাটে নট ও অর্থাটি নটীবৃন্দ দ্বার! দেশে ধর্শ প্রচার হইল। ছিঃ ছিঃ! এ কথা 
মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহা পাপ আছে! কিন্ত কে জানে 
কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে “জঘন্' 
বেদীতে শ্রীকুষ্ণ-মহিম| কীর্তন করিতে শুনিয়াই ধর্শমবিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ 
কম্পিত হইলেন, আর ধশ্বপ্রাণ নিত্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের 
বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন | নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে" 
পল্লীতে সক্কীর্তন সম্প্রদায়ের স্থ্টি হইল, গীতা ও ঠচতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ 
ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত ন! হইয়৷ সগর্ধেধ আপনাকে 
হিন্দু হিচ্ছু বলিয়া পরিচয় দিতে আরন্ত করিল ।” 

ভগবান শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেব “চতন্যলীলা” অভিনয়ের সুখ্যাতিশরবণে দক্ষিণেশ্বর 
হইতে ৫ই আশিন তারিখে ভক্তগণসহ '্টারে, আসিয়! “চতন্যলীলা অভিনয় দেখিয়া 
পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন,*কেমন দেখলেন ?" ঠাকুর হামিতে-হাসিতেবলেন,”আসল-নকল এক দেখলাম ।”* 
ঠাকুরের পদার্পণে নট-নটাগণের জীবন সার্থক এবং রঙ্গালয় ধন্য হয়। থিয়েটারে 
ঠাকুরের এই প্রথম আগমন। 


* সাহার! বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার] ভ্রীম-কধিত 'উগ্রীরামকৃষ কথা মৃত” 
ঘিতীয় ভাগ ) পাঠ করুন। 


১৪৮ 


দ্বান্রিংশ পরিচ্ছেদ 


ধন্ম-জীবনের তৃতীয় অবস্থা _গুরুলাভ 


গুরুলাভের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্রের তীব্র ব্যাকুলতার কথা ভ্রিংখ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি । 
মাতৃ-নাম মাধনে ক্রমে তাহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল, 
গিরিশচন্ত্র চৈতন্তলীলা" লিখিলেন, পরম গুরুলাভের পথ মুক্ত হইল। শ্রত্ীরামকৃষ্ণদের 
ইচ্ছা করিয়াই 'চৈতন্লীলা' দেখিতে আসিলেন। গিরিশচন্দ্র ইহার পূর্বের তাহাকে' 
আর দুইবার দেখিয়াছিলেন, এইবার তাহার তৃতীয় দর্শন। কিন্তু কাল পূর্ণ না হইলে 
কোন কার্য্যই হয় না। চতুর্থবার দর্শনে গিরিশচন্দ্রের স্থদিন উদয় হইল_তিনি গুরু 
কৃপা লা করিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শন কিরূপ হইল-ইহা জানিবার নিমিত্ত, 
অনেকের আগ্রহ জন্মিতে পারে। তক্িধিত "ভগবান্‌ শ্রষ্ীরামকৃষ্ণদেব” প্রবন্ধে তিনি। 
গুরু-সনদর্শন সম্বন্ধে হ্বয়ং যাহ! বলিয়া গিয়াছেন, পর্শন' বিভাগ করিয়া নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত, 
করিলাম : 


প্রথম দর্শন 

“বহুদিন পূর্বে 'ইত্ডিয়ান মিরার' (সংবাদপত্র)-এ দেখেছিলাম যে দক্ষিণেশ্বরে একজন 
পরমহংম আছেন, তথায় ম্বগীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্বে গতিবিধি আছে । আমি 
হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে ত্রাহ্মর1 যেমন হরি, যা প্রভৃতি বলা আরম্ত করিয়াছে, সেইরূপ 
এক পরমহংস খাড়! করিয়াছে । হিন্দুর! যাহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি 
নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে গশুনিলাম, আমাদের বস্থপাড়ার ৬দীননাথ বন্ধুর 
বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতৃহলবশত্ঃ দেখিতে যাইলাম কিরূপ পরমহংস। 
তথায় যাইয়। শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা৷ লইয়া আমিলাম। দীননাথবাবুর 
বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু 
৷ গরভৃতি তাহা অনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ)া হইয়াছে একজন সেজ জালিয়া 
আনিয়। পরমহুংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংসদেব পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন, “সন্ধয। হইয়াছে?” আমি এইকথা শুনিয়। ভাবিলাম, "ঢং দেখ, 
সন্ধা। হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা 
হইয়াছে কিনা? আর কি দেখিব চলিয়৷ আদিবাঁম।” 


১৪৪ 


দ্বিতীয় দর্শন 


“ইহার কয়েক বংসর পরে রামকাস্ত বন্থর সট্ীটস্থ এবলরাম বস্থুর ভবনে পরমহংসদেব 
আসিবেন। সাধৃত্বম বলরাম তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দর্শন করিতে গেলাম । দেখিলাম 
পরমহংমদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্তনী তাহাকে গান শুনাইবার জগ্ত নিকটে আছে। 
বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোকসমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে 
আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম, ধাহারা পরমহংস ও যোগী রলিয়া 
জ্লাপনাকে পরিচয় দেন, তাহারা কাহারও সহিত কথ! কন না, কাহাকেও নমগ্কার 
করেন না) তবে কেহ যদ্দি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেব! করিতে দেন। এ 
পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত । অতি দীনভাবে পুনঃপুনঃ মস্তক ভূ 
'করিয়া নমস্কার করিতেছেন । এক বাক্তি, আমার পূর্বের ইয়ার, তিনি পরমহকৈ 
লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়। বলিলেন, “বিধু গর পৃর্ধের আলাগী, তার সঙ্গে বঙ্গ হচ্ছে।” 
কথাট। আমার ভাল লাগিল ন!। এমন সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকার স্থবিখ্যাত 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধ বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, “চল আর কি দেখবে?” আমার ইচ্ছ। 
ছিল, আরও কিছু দেখি, কিন্ত তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আমিলেন। এই 
আমার দ্বিতীয় দর্শন |” রা 


তৃতীয় দর্শন 


“আবার কিছুদিন যায়, "টার থিয়েটারে" (৬৮ নং বিডন গ্ীট) 'টচতন্তলীলা'র 
অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারের বাহিরের কম্পাউও (বহিঃপ্রাঙ্গ+)-এ বেড়াইতেছি, 
এমন সময়ে মহেম্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত ( এক্ষণে তিনি স্বর্গগত ) 
আমায় বলিলেন, “পরমহংসদেব থিয্নেটার দেখিতে আসিম়াছেন, . তাহাকে বমিতে 
দাও, ভাল, নচে টিকিট কিনিতেছি।” আমি বলিলাম, “তাহার টিকিট লাগিবে না, 
কিন্ত অপরের টিকিট লাগিবে।”» এই বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থন৷ করিতে অগ্রসর 
হইতেছি, দেখিলাম তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটান্ধের কম্পাউগু-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে-করিতে তিনি অগ্নে নমস্কার করিলেন; 
আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ধবার তিনি নমস্কার করলেন; আমি আবার নমস্কার 
করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইকপই তে। 
দেখিতেছি চলিবে । আমি মনে-মনে নমস্কার করিয়! তাহাকে উপরে লইয়া আসিয়া 
.একটী “বকে বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা! নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের 
“অন্থস্থতাবশতঃ বাড়ী চলিয়। আসিলাম ৷ এই আমার তৃতীয় দর্শন।” 


ধু 
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“আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ববে আমার নিজের অবস্থা বল! প্রয়োজন। 
আমাদের পঠদাশায় ধাহার] "ইয়ং বেঙ্গল নামে অভিহিত হইতেন, তাহারাই সমাজে 
মাগ্থগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার তাহারাই 
গ্রথম ফল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়। 
গিম়্াছিলেন, এবং কেহ-কেহ ব্রাহ্মধশ্ম অবলম্বন করেন। কিন্ত হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা 
্রাহাদের মধো প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বলা যায়। সমাজে ধাহার! হিচ্দু 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্থ চলে এবং ঠৰষ্ণব-সমাজ এমন নানা " 
শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী । ইহ ব্যতীত অন্তান্ত মতও প্রচলিত 
ছিলল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাঁবলম্বীর নরক ব্যবস্থা! । ইহার উপর অনেক যাজক 
্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হুইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়! শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে 
পায়খানার ঘটা হইতে জল দিয়! গঙ্গামৃত্তিকার ফোট! ধারণ করেন। তাহার উপর 
ইংরাঞজীও ছু-পাভা পড়িম্বাছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে প্রভৃতি । আবার 
জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিষ্ভায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়| গণ্য, ঈশ্বর না-মানা বিদ্যার পরিচয়, এ 
অবস্থায় ন্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে-মাঝে ঈশ্বর লইয়া 
সমবয়ন্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে । আদি সমাজেও কখনো-কখনো যাওয়া-আপা 
করি, একটা ব্রাঙ্মদমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই। কিন্তু 
কিছু বুদ্ধিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্‌ 
ধর্মাবলম্বী হওয়! উচিৎ? নান। তর্ক-বিতর্ক করিয়। কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের 
অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, "ভগবান, যদি থাকো, আমায় পথ 
নির্দেশ করিয়া দাও ।” ইহার দকছুদিন পরেই দাভিকতা আমিল। ভাবিলাম, জল, 
বাধু, আলে _-ইহজীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহা অজন্র রহিয়াছে; তবে ধণ্ম, যাহা 
অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খু'জিয়া লইতে হইবে কেন? সমন্তই মিথ্যা! কথা, 
ছড়বাদীর] বিদ্বান - বিজ, তাঁছারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম, 
ধর্শের আন্দোলন বৃথা, এইব্প তমাচ্ছন্স হইয়া চতুর্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে 
স্কিন আমিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দিনে তাড়নায় চতুদ্দিক অন্ধকার 
“মেখিযা ভাবিতে লাগিলাম, বিপন্মক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, 
অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও তে। 'কঠিন বিপদ; 
একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা 
করিয়া দেখ! যাকি। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হুইল, 
বিপজ্জাল চিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দঁ ধারণ! জগ্মিল-_ দেবতা যিথ্যা 
নয়। বিপদ হইতে তো! মুক্ত হইলাম, কিন্ত আমার পরকালের উপায় কি? আবার 
মনোঘধ্যে ঘোর হনব, কোন্‌ পথ অবলম্বন করি? তারকলাথের মহিম| দেখিয়াছি, 
চারকপাথকেই ডাকি । ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু 
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সকলেই বলে যে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই জে! 
ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিস্ত সকলেই 
বলে গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে 
ঈশ্বজ্ঞান করিতে হয়) কিন্তু আমার ন্যায় মন্ুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞান কিরূপে করি? মন 

অতি অশাস্তিপূর্ণ হইল। মান্ষকে গুরু করিতে পারি না ।' 

“গুরুত্রদ্ষা গুরুবিষুঃ গুরুদেবে! মহেশ্বরঃ| 

গুরুরেব পরংব্রন্ম তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ” 
“এই বলিয়। গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়। ভগ্তাযি কিরূপে 
"করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হুদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটত। করিয়া 
কিরূপে তাহাকে পাইব ! যাক আমার গুরু হইবে না। বাব! তারকনাথের নিকট 
প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একাস্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোম | 
শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো-কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার 
প্রতি তাহার এপ কৃপা হয় তবেই । নচেৎ আমি নিরুপাঁয়। কিন্তু তারকনাথের তো! 
কই দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, 
তারপর যা হয় হইবে । এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি 
একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক আর মিথ্যা! হোক -একদিন তিনি আমায় 
বলিলেন, “আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো-কথনে। 
রুটীতে দাতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না।” 
আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিনদিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ 
আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটী রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্বব দিক 
হইতে নারায়ণ, আর ছুই-একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে-ধীরে 
আসিছেছেন। আমি তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামান্ত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন 
আমি নমস্কার করায় পুনর্ধার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে-ধীরে 
চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিজ্নে। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে 
লাগিল, যেন কি অজানিত হ্যত্রের দ্বার আমার বন্ষস্থল তাহার দিকে কে টানিতেছে। 
তিনি কিছুদুর ?িয়াছেন, আমার ইচ্ছা! হইল তাহার জঙ্গে যাই। এমন সময় তাহার 
নিকট হইতে আমায় একভন ডাকিতে আসিলেন, কে আমার ম্মরণ হইতেছে না। 
তিনি বলিলেন,“পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।” আমি চলিলাম, পরমহংসদেধ ৮বল্সরাম- 
বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকথানায় উপস্থিত হইলাম । 
( তৎকালে বলরামবাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই৷) বলরামবাবু বৈঠকথানায় শুইয়া- 
ছিলেন, বোধ হইল গীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামান্র সসন্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্ে প্রণি- 
পাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত ছুই-একটা কথা বলিবার পর পরমহংসদেব 
হঠাৎ উঠিয়া, “বাবু আমি ভাল আছি-বাবু আমি ভাল আছি”-_ বলিতে-বলিতে 
কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, «না নাঃ ৪২ নয়-ঢৎ. 
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নয়।” অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?” তিনি বলিলেন, "গুরু কি জান,-_ যেন ঘটক ।” আমি 
ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে ।” “মন্ত্র কি?” জিজ্ঞাসা করাতে 
বলিলেন, “ঈশ্বরের নাম ।” দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রামানুজ প্রত্যহই প্রাতঃ- 
সান করিতেন। ঘাটের পিড়িতে কবীর নামে এক জোল! শুইয়াছিল। রামান্থজ 
নামিতে-নামিতে তাহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 
রাম" শব উচ্চারণ করিলেন। সেই রামনাম কবীরের মন্ত্র হইল। আর সেই নাম 
জপ করিয়৷ কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।৮ থিয়ে্টারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন, ' 
"আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।” আমি উত্তর করিলাম, “যে আজে, 
যেদিন ইচ্ছ! দেখিব্নে।” তিনি বলিলেন, “কিছু নিও |” বলিলাম, "ভালো, আট আন! 
দিবেন ।” পরমহংসদেব বলিলেন, “নে বড় র্যাজাল। জায়গ! 1” আমি উত্তর করিলাম, 
"না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন” তিনি বলিলেন, “না, 
একটী টাকা নিও ।” আমি “যে আজ্ঞে” বলায় এ কথা শেষ হইল (স্থির হইল 'প্রহলাদ- 
চরিত্র দেখিতে যাইবেন।) 

প্বলরামবাবু তাহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটা সন্দেশ 
হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্স। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও 
ইচ্ছ1 ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে 
এক ভক্তের সহিত পরমহুংসদেবকে প্রণাম করিয়া! বলরামবাবুর বাটা হইতে বাহির 
হুইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন দেখিলেন?” আমি 
বলিলাম, “বেশ ভক্ত” তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে; গুরুর জন্যে হতাশ 
আর নই। ভাবিতেছি গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংম বলিলেন, 
“আমার গুরু হয়ে গিয়েছে ।” তবে আর কার কথা শুনি? 

“যে কারণ মন্ষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা! একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু 
এখন বুঝিতেছি, যে, আমার মনের প্রথল দত্ত থাকায় আমি গুরু করিতে চ|হি নাই। 
ভাবিতাম, এত কেন? গুরুও যানুষ, শিক্যও মানুষ, তাহার নিকট জোড়হাত করিয়। 
থাকিবে, পদ্সেব। করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে। এ 
একট! আপদ যোটান মাত্র । পরমহংসদেবের নিকট এই দত্ত চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল। 
থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাম্তায়ও আমায় প্রথম 
নষন্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণ। জন্মিল এবং আমার 
'অহ্কারও খর্ব হইল। তাহার নিরহঙ্কারিতার কথ! আমার মনে দিন-দিন উঠে ।* 


এ 


পঞ্চম দর্শন 


“্বলরামবাবুর বাটার ঘটনার কিছুদিন পরে অমি থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া 
আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাম্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যাস্ত হইয়া 
আসিয়! আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।” আমি বলিলাম, "ডাল, বকে 
লইয়! গিয়া বসান।” দেবেন্ত্রবাবু বলিলেন, “আপনি অভ্যর্থনা করিয়৷ লইয়া আসিবেন 
না?” আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “আমি ন। গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নামতে 
পারবেন না!” কিন্তু গেলাম । আমি পহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে 


-নামিতেছেন। তাহার মুখপন্ম দেখিয়। আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে 


শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়! যাইলাম । 
শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম । কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বৃবি 
পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটা প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল 
লইয়া তাহাকে দিলাম । তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু আমায় ফিরাইয়! দিলেন, বলিলেন, 
পুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব ?” 

“ড্রেস সার্কেলের দর্শকের কনসার্টের সময় বসিবার জন্ত '্টার খির়েটারে'র দ্বিতলে 
স্বতন্ত্র একটা কামরা ছিল । সেই কামরায় পরমহংসদেব আমিলেন। অনেকগুলি ভক্ত 
তাহার সহিত আনিলেন ৷ পরমহতপরদেব একখান চৌকিতে বদিলেন, আমিও অপর 
এক চৌকিতে ব্িলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সব্বেও 
বলিতেছেন না । দেবেনব।বুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুন:পুনঃ: বলিতে লাগিলাষ, 
“বস্থন ন। |” কিন্ত তিনি অসম্মত | কারণ বুঝিতে পারিলাম না । আমার এতদূর মুঢ়তা 
ছিল ষে গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব 
আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, যে কি 
একট! শ্রে!ত যেন আমার মন্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাব 
নিমগ্ন হইলেন । একটী বালক ভক্তের সহিত ভাববন্থায় যেন ক্রীড়! করিতে লাগিলেন । 
বহু পূর্বে আমি এক দুর্দান্ত পাষণ্ড নিকট পরমহংসদেবের নিন্দ! শুনিয়াছিলাম । এই 
বালকের সহিত এইকপ ক্রীড়া দেখিয়া আম:রসেই নিন্দার কথা মনে উঠিল । পরমহংস- 
দেবের ভাব ভঙ্গ হইল । তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমার মনে বাঁক 
(আড়) আছে ।” আমি ভাবিল/ম, অনেক প্রকার ব/ক তো আছেই বটে, কিন্ত তিনি 
কোন বক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন!। গিজ্ঞান। করিলাম, 
“বাক (আড়) যায় কিলে?” পরমহংসবেব বলিলেন, “বিশ্বাস করে |” ৬ 


ধিকার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম 
খা 


ষন্ঠ দর্শন 


“আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেল! তিনটার সময় থিয়েটারে আগিয়াছি, 
একটু চিরকুট পাইলাম, যে মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব 
খআসিব্নে। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরান্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ 
টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্ত আবার 
ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিন! নিমন্ত্রণে কেন যাইব? এ অজানিত 
সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকটে গিয়া 
ভাবিলাম" যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর 
থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পন 
ছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি স্থরেন্্রনাথ মিজ্রও ছিলেন। 
স্থরেন্দ্রবাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমি তথায় গিয়াছি?” আমি 
বলিলাম, “পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে ।” রামবাবুর বাড়ীর নিকটেই স্থরেন্দ্রবাবুর 
বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়! গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা 
পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে সব কথা ভাল লাগিল ন!। 
আমি তাহারই সহিত রা'মবাবুর বাটাতে ফিরিয়া আসিলাম। 

“তখন সন্ধা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পূরমহংস- 
দেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্কেরাও তাহাকে বেড়িয়! নৃত্য করিতেছে। গান হইতেছে, 
“নদে টল্মল্‌ টল্মল্‌ করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে 1” আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যাই 
ষেন রামবাবুর আছিন| টল্মল্‌ করিতেছে! আমার মনে থেদ হইতে লাগিল, এ 
আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে-করিতে পরম্হংস- 
দেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তের! পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছ। হইল 
গ্রহণ করি, কিন্ত লাজায় পারিলাম লা । ভাবিলাম, তাহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ 
করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহুর্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎ- 
ক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে-করিতে ঠিক আমার সম্মথে 
আসিয়া লমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণ-ম্পর্শে বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ 

২কীণ্ডনের পর' পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকথানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও 
করিলাম । উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। 
আমি জিজ্ঞাস করিলাম,“আমার মনের বাক (আড়) যাইবে তো?” তিনি বলিলেন, 
“যাইবে ।” আমি আবার এ কথা বলিলাম । তিনি এ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্ধবার 
জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও এ উত্তর দিলেন। কিন্ত মনোমোহন মিত্র নামে 
একজন পরমহুংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢস্বরে আমায় বলিলেন, “যাও নাঃ উনি 
বলল্নে, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কচ্ছ ?” এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্বে 
কখন জ্জান্ত হই নাই। মনোমোহনবাবুর পানে ফিরিয়। চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম ইনি 
সত্যই বলিয়াছেন; যাহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো 
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তাহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিনা খিয়েটারে 
ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়ন্্ংর আমার সঙ্গে আমিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া 
আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন ।” 


সপ্তম দর্শন 


“এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়! দেখি, 
তিনি দক্ষিণদিকের বারাগায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি 
কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 
আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্সে প্রণাম করিলাম । মনে-মনে “গুরুত্র্ধা” ইত্যাদি 
এই স্তবটাও আবৃত্তি করিলাম । তিনি আমায় বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, 
“আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো |” পরে কি 
উপদেশের কথ| বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 
“আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। 
আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন।” এ কথায় তিনি সন্ধ্ট 
হইলেন ।. রামলালদাদা উপস্থিত ছিলেন, তাহাকে বলিলেন, “কিরে-_কি শ্নোকটা 
বলতো?” বরামলালদাদ। শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, শ্লোকের ভাব-"পর্বতগহবরে 
নির্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ ।” আমার তখন মনে হইতেছে আমি 
নিশ্বল। আমি ব্যাকুল হইয়া! জিজ্ঞাস। করিলাম, “আপন কে?” আমার জিজাসার 
অর্থ এই, যে, আমার ন্যায় দাস্তিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল। একাহার 
আশ্রয় পাইলাম -যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় তয় দূর হইয়াছে । আমার প্রশ্নের উত্তরে 
পরমহংসদেব বলিলেন, “আমায় কেউ-কেউ বলেন- আমি রামপ্রপাদ, কেউ বলে - 
রাজা রামকৃষ- আমি এইখানেই থাকি ।” আমি প্রণাঁম করিয়! বাটাতে ফিরিতেছি, 
তিনি উত্তরের বারাণ্ড অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহ 
করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে ?” ঠাকুর বলিলেন, “তা করো! না!” তাহার 
কথায় আমার মনে হুইল, যেন যাহা করি, তাহ! করিলে দোষ স্পশিবে না । 

“তদবধি গুরু কি পদার্চতাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার হানয়ে অদিল, গুরুই সর্ববধ 
আমার বোধ হইল। ধাহার গুরু আছেন, তাহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। 
তাহার সাধন-ভজন নিশ্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জশ্মিল_ আমার জন্ম সফল । 

"ইহার পর অনেক ঘটন! ঘটিয়াছে, এই যে পরম আশ্রয়দা তা, ইহার পৃজা আমার 
দ্বারা হয় নাই। ম্গ্ধপান করিয়া ইহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে 
দিয়াছেন; ভাবিয়াছি, একি আপদ । কিন্তু এ সকল কার্ধ্য করিঘাও আমি ছুঃখিত 
নই। গুরুর রুপায় এ সকল আমার সাধন হুইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটা অমূল্য র্্ 
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পাইয়াছি। আমার মনে ধারণ] জন্মিয়াছে যে গুঞ্ঃর কুপ। আমার কোন গুণে নহে । 
অহেতুকী রুপাসিদ্ুর অপার কৃপা, পততিতপাবনের অপার দয়!-সেই জন্য আমায় 
'আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার 
কারণ নাই। জয় রামরু্ণ !” 


ব্রয়োন্লিংশ পরিচ্ছেদ 


নাম-ভক্তি প্রচারের যুগ 


'্রীবস-চিন্তা” অভিনয়ের পর পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ শেষ হয়। এই যুগে 
নাটকে নৃত্য-গীত পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং অভিনয়-প্রথারও কতাঁকটা 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নার্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ছ মহাশয় বলেন, “এই যুগেই 
দর্শকদের রুচিপরিবর্তনের একট মহা সন্ষিস্থল।" তাহার পর “চতত্লীলা'র অভিনয় 
হইতেই বঙ্গ-নাট্যশালায় হরিনামের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগেই গিরিশচন্দ্র 'গ্রহলাদ- 
চরিত্র", 'নিমাই-সন্ন্যাস 'প্রভাস-যজ্ঞ', *বিষ্বমঙ্গল ঠাকুর ও 'রূ্প-সনাতন' নাটকগুলির 
অভিনয় হইয়| থাকে । এইসময় ববুদ্ধদেবচরিত' নাটক এবং 'বেল্লিকবাজার' নামক 
একখানি পঞ্চরং রচিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল অবশ্থই এই ছইখানি ভিন্ন রসাত্মক 
আমরা নংক্ষেপে নাটকগুলির পরিচয় প্রদান করিতেছি। : 


প্রুহলাদচরিত্র 


'চৈতন্তলীলা'র পর গিরিশচন্দ্র ছুই অঙ্কে সমাপ্ত 'প্রহলাদচরিত্র' নাটক রচন? 
করেন। ৮ই অগ্রহায়ণ (১২৯১ সাল) 'প্রহলাদচরিত এবং নাট্যাচারফ্য শীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থ-গ্রণীত “বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন '্টার থিয়েটারে' গ্রথম অভিনীত হয়। 
'প্রহলাদচরিত্র' দংক্গিগ্ভভাবে লিখিত হওয়ায়, হিরপ্যকশিপু এবং প্রহলাদ এই দুইটা 
চরিত্রই বিশেষরপ প্রশ্ছুটিত হইয়াছিন। হবর্গয় অম্বতলাল মিত্র এবং শ্রীমতী বিনোদিনী 
হিরণ্যকশিপু ও গ্রহলাদের ভূমিকা অতি হু্ররূপ অভিনয় করিয়াছিলেন ।* রে 


* ৩০শ অগ্রহায়ণ তারিথে প্রীপ্রীরামকৃঞ্চ পরমহংসদেব ভত্তগণ সঙ্গে “ইটা থিয়েটারে পগ্রহলাদ- 
চরিত্র" অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। গিরিশচন্তরের সহিত হার এইক্ধপ কথাবার্তা ইইয়াছিল : 
ন্্রীরামকৃফ (মহান্ে)। ব| তুমি বেশ নব লিখেছে | 
গিরিশ। মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি। 
রামকৃঞ্ণ। না, তোমার ধারণা আছে। সেদিম তো তোমায় বল্লাম, ভিতরে ভক্তি না ধাকলে 
চালচিত্র আকা যায় না- 
গিরিশ | মনে হয়, ধিয়েটারগুলে! আর কর] কেন। 


০৮ 


“চৈতম্লীলা"র অভাবনীয় কৃতকার্ধ্যতা দর্শনে “বেঙ্গল থিয়েটার'ও এইসময় কবিবর 
রাজরুষণ রায়-বিরচিত 'প্রহলাদচরিত্র' অভিনয় করেন। ভক্তিরসাত্মক চতন্যলীলা'র 
পর পাছে এহলাদচরিত্র' একই রূপ হইয়া যায়, এ নিমিত্ব গিরিশচন্দ্র ইহাতে অধিক 
সংকীর্তনাদি না দিয়া ইহাকে অনেকট! পাশ্চাত্য-শিক্ষিত দর্শকগণের-রুচি-উপযোগী 
করিয়া রচনা! করেন। হিরণ্যকশিপুর চিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিজেন। 
কিন্ত “ৈতন্লীলা'র অভিনয়ে দেশ তখন হরিনামে মাতিয়! উঠিয়াছে; গিরিশচন্দ্রের 
উচ্চ নাট্যকল৷ শিক্ষিত-সমাজে সমাদৃত হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাতে তেমন, 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। 'বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 'প্রহলাদচরিত্রে' প্রচুর 
সংকীর্তন, প্রহ্নাদের মুখে সহজ কথ৷ ও ভক্তিরসাত্মুক সঙ্গীতে বঙ্গের নর-নারী* 
সাধারণের সংস্কারগত ভক্তির উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার যণ্ড ও অমার্কের 
নিয়শ্রেণীর হাস্তরসের অবতারণায় এবং সাপুড়িয়া প্রভৃতির গীতে রঙ্গালয়ে হামির তরজ 
ছুটিতে থাকিত। কৃত্থমকুমারী নামে এক অভিনেত্রী “বেঙ্গল থিয়েটারে, প্রহলাদের 
ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তাহার স্থমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ 
করিত। সেই হইতে 'প্রহলাদ কুশী' নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিতা 
হইয়াছিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনী গ্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী হইলেও সেরূপ গায়িকা 
ছিলেন না। যাহাই হউক “প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয়ে 'বেজল থিয়েটার*ই সাধারণের 
অধিক গ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল । "টার থিয়েটারে? “বিবাহ-বিভ্রাটে'র সুখ্যাতি কিন্তু 
অপরিসীম হুইয়াছিল। এই চিরনৃতন প্রহমনখানির পরিচয়প্রদান বাহুল্যমাত্র। 


ীরামকৃক। ন] না? ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে। 

গিরিশ । """কি রকম দেখলেন? 

শ্ীরামকৃঞ্। দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ 
আননদময়ী মা । খার। গোলকে রাখাল সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
তিনিই লব হয়েছেন। 

গিরিশ । "আর কর্মাই বাকেম? 

প্রীরামবুঞণ। না গে, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে য| রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ণ, 
মিক্ষামভাবে কমতে হয়। "তুমি পরের জন্যে রাখবে | 

গিরিশ। আপনি তবে আদীর্ববাদ করুন। ইত্যাদি। 

( প্রীম-কধিত 'প্ীঞরামকফণ কথামত", ভূতীয় ভাগে বিস্তারিত বিবয়ধ ভ্রব্য। ) 


৩৯ 


নিমাই-সন্ন্যাপ? 


প্রহলাদচরিক্রে'র পর ণনিমাই-সন্ন্যাস” (চতন্তলীলা” দ্বিতীয় ভাগ) '্টার থিয়েটারে, 
১৬ই মাঘ (১২৯১ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 


নিমাই শ্রীমতী বিনোদিনী । 

নিতাই শ্রীমতী বনবিহারিণী। 

প্রতাপরুদ্ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

রায় রামানন্দ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 

কেশব ভারতী অমৃতলাল মিত্র। 

সার্ব্বভৌম অঘোরনাথ পাঠক । 

অদ্বৈত নীলমাধব চক্রবর্তী | 

হরিদাস অবিনাশচন্দ্র দাস। 

মুকুন্দ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

চন্দ্রশেখর মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাষ্টার )। 

সার্ববভৌমের শিষ্য বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ] 
ও শ্রীযুক্ত পরাণকুষ্ণ শীল । 

সার্বভৌমের জামাতা অতুলচন্ত্র মিত্র (বেডৌল )। 

নট ঝামতারণ সান্যাল। 

শচী গ্জামণি। 

বিষ্তপ্রিয়া ভূষণকুমারী । 

মালিনী ও ধোপানী ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি। 


'চৈতন্তলীলা"র অভিনয় দর্শনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা"-সম্পাদক পরমবৈষ্ণব ব্বর্গীয় 
'শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মুগ্ধ হইয় গিরিশচন্ত্রকে "নিমাই-সম্যাস' লিখিরার নিমিত্ত 
বিশেষরপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ রচনাকালে মহাপ্রভুর লীলার যে 
আধ্যাত্মিক ভাব তাহার নিজের প্রাণে ছিল, সেই ভাবটা যাহাতে গ্রিরিশচন্দ্রের 
লেখনী ছ্বার। নাটকে প্রকটিত হয়, তম্িমিত্ত বিশেষ যত্ববান হইয়াছিলেন। নাট্যাচার্ধ্য 
অমৃতলালবাবু বলেন, “বোধহয় এই গৃঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের আধিক্য অভিনয়ে তেমন 
অভিব্যক্ত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে, এবং সেই ভাব স|ধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি 
করাও কঠিন হইয়াছিল, এই নিমিত্বই “চৈতন্বলীলা'র স্থায় 'নিমাই-সন্্যাস' সর্বজন- 
সমাদৃত হয় নাই। এই নাটকের গানগুলি দীর্ঘ হইলেও বড়ই মর্্ম্পর্শী । পুরীধামে 
প্রবেশকালীন দূরে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিয়া যখন নিতাই ও ভক্তগণ বিভোরভাবে 
গাহিতে লাগিলেন “দেখ দেখ কানাইয়ে আখি ঠারে ওই!” শ্রীশ্রীরামকঞ্চদেব একদিন 
থিয্ল্টার দেখিতে আসিয়! এ সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়! পড়েন। অভিনয়ান্তে তিনি 
গিরিশচন্ত্রকে উন্নত্রভাবে আলিঙ্গন করিয়া ছিলেন । 


২১৩ 


প্রভাস যজ্জ' 


“নিমাই-সক্গাসে'র পর ২১শে বৈশাখ (১২৯২ সাল) প্রভাস ঘজ্ঞ' নাটক '্টারে' 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 


বন্দে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ। 

নন্দ ্ীঘুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ] 

বলরাম গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

ব্রহ্মা নীলমাধব চক্রবর্তী ৷ 

নারদ অঘোরনাথ পাঠক। 

আয়ান হ্যামাচরণ কুঙু। 

শ্ীদাম বামতারণ সান্াল। 

স্থদাম শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

যশোদ। গঙ্গামণি। 

রাধিক1 শ্রীমতী বনবিহারিণী । 

সত্যভাম। শ্রীমতী বিনোদিনী । 

বিশাখা কুহ্ছমকুমারী (খোঁড়া )। 

জটিল ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি। 


প্রভাস যজ্ঞ বিষয়টা একেই গভীর করুণরসাত্মক, তাহার উপর গিরিশচন্দ্রের রস- 
মাধুধ্য এবং ভাষার লালিত্যে নাটকখানি বড়ই হৃদয়ভেদী হইয়াছিল। যশোদা, রাধিকা 
এবং রাখালবালকগণের গীতগুলি পাঠ করিলেও পাষাণহ্বদ্রয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই 
নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্ত ইহার 
অভিনয় মেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই । শ্রকুষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, স্থদাম প্রভৃতির ভূমিকা 
বেলবাবু, প্রবোধবাবু, রামতারণবাবু, কাশীনাথবাবু প্রস্তুতি অধিকবয়স্ক অভিনেতারা 
গ্রহণ করায় দর্শকগণের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে”ও এইলময় 
'নাট্যাচাধ্য বিহারীলাল চষ্টোপাধ্যায়-বিরচিত 'প্রভাস-মিলন' অভিনীত হয়। ইহারা 
শরীর, বলরাম ও রাখাল-বালকগণের ভূমিকা অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অভিনয় করাইয়। 
ষ্টার থিয়েটার” অপেক্ষা দর্শকগণের অধিকতর সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন । বহুকাল 
পরে “মিনার্তা থিয়েটারে' স্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব মহাশয়ের উৎসাহে 
গিরিশচন্দ্রের “প্রভাম যজ্ঞ পুনরভিনীত হয়। স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী 
যশোদার, স্থধাকণ্ী গায়িক। ন্থশীলাবাল শ্রীরুষ্ণের এবং শ্রীমতী হিঙ্গনবাল! ( হেনা ) 
রাধিকার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন; রাখাল-বালকগণ অবশ্থই বালিক। অভি- 
নেত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত হুইয়াছিল। অশ্রভারাক্রাস্ত নয়নে দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ 
-পধ্যন্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং এক-বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
এপ্রভাসযাত্রাকালে রাধিকার সিগণের একথানি গীত এই নাটককে চিরম্মরণীয় করিয়] 


১১ 


রাখিয়াছে। এমন বাঙ|লী খুব কমই আছেন, ধিনি প্রভাস যছে:র এই গানটী জানেন 
না বা শোনেন নাই, তখনকার দিনে কাপড়ের পাড়ের উপর পর্য্যন্ত এই গানটা উঠিয়া- 
ছিল। গানখানি এই, পচল লো! বেলা গেল লো, দেখবো রাধা শ্টামের বামে” ইত্যাদি" 


'বুদ্ধদেবচরিত' 


৪ঠ। আশ্বিন (১২৯২ সাল) ধবুদ্ধদেবচরিত' নাটক "টার থিয়েটারে, প্রথম অভি নীত 
হঁয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ | 


সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব ) অমৃতলাল মিত্র। 

শ্ুদ্ধোদন শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ মিত্র । 

গণকণ্বয় এবং সিদ্ধার্থের শিল্বদবয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহ্থ ও বেলবাবু 
[ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 

বিষুঃ ও যন্ত্র যুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 

রাহুল শ্রীমতী পুট্রানী। 

ছন্দক বেলবাবু . অমৃতলাল মুখোপাধ্যাপ্ ] ॥ 

শ্রকালদেবল ও কাশ্ঠপ মহেন্ত্রনাথ চৌধুরী । 

ব্রাহ্মণ নীলমাধব চক্রবর্তী । 

বিদূষক শিবচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 

নালক রাণুবাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] 7 

বিদ্বিসার ও বণিক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

মার অঘোরনাথ পাঠক । 

আত্মবোধ, দয়া ও পুত্রহারা! রমণী ক্ষেত্রমণি। 

সন্দেহ অবিনাশচন্দ্র দাস। 

মন্ত্রী ভ্রেলোব্যনাথ ঘোষাল। 

রাখাল অন্ুকূলচন্ত্র বব্যাল। 

রুগ্ন শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল 

মহামায়া শ্রীমতী বনবিহারিণী। 

গৌতমী গঙ্গামণি। - 

গোপা শ্রীমতী বিনোদিনী । 

নবজাত। প্রমদান্বন্দরী | 

পূর্ণা ও রানীর সথী কুহ্থমকুমারী ( খোঁড়া )। 

দেববালাঘয় কুন্থমকুমারী ( খোঁড়া ) ও 
ভূষণকুমারী। ইত্যাদি। 


বৃদ্ধদেবচরিত' রচনায় গিরিশচন্দ্র যেক্বপ তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচগ্ 


২১২ 


'দিয়াছিলেন, ইহার অভিনয়ও সেইরপ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল । সিদ্ধার্থ-বেশী অমৃতলাল 
মিত্র তাহার অমৃতকণ্ঠে দর্শকমগ্ডলীর কর্ণে যেন অমৃতের ধারা বর্ষণ করিতেন । “চৈতন্ত- 
বীলা”র অভিনয়ে দেশবাসীর হাদয়ে যেকধপ একটা প্রেমানন্দের উচ্ছাস তরঙ্গায়িত হইয়া- 
ছিল, 'বুদ্ধদেবচরিত” অভিনয়েও সেইরূপ শাস্তরসের উৎস ছুটিয়াছিল। এই নাটকের 
“জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেলে যাই” বৈরাগ্যপূর্ণ 
গীতটী গিরিশচন্ত্রকে অমর করিয রাখিয়াছে। গানখা নি শীশ্রীরামকুষ্ণদেবের পরম প্রি 
ছিল। এই গীতিখানি গাহিতে-গাহিতে বিবেকানন্দ শ্বামী আত্মহার] হইয়। যাইতেন !* 
৬শারদীয়। পুজার অব্যবহিত পূর্বে এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের 
সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বন্থ মহাশশের জীবহিংলায় এতদূর বিরাগ্ন 
জন্মিয়াছিল যে, সেই বংসর হইতেই তিনি তাহার বাটাতে ৬পৃজায় বলি বন্ধ করেন 
এবং বলির নিমিত্ত সদ্ধক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। 
কলিকাতার জনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পুত্রশোকাতুর হইয়া! ক্ষণিক অগ্যমনম্ 
হইবার নিমিত্ত "বুদ্ধদেব অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। 'বুদ্ধদেবচরিতে' বর্ণিত 
আছে, জনৈক পুঞ্রহারা রমণী বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া মৃত পুত্রের জীবন প্রার্থনা 
করায় বুদ্ধদেব বলেন, “যে বাটীতে মৃত্যু হয় নাই _ সেই বাটা হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ তিল 
লইয়া আইস।” রমণী বহু অনুসন্ধানে সেরূপ বাড়ী না পাইয়া পুনর।য় বুদ্ধদেবের নিকট 
কিরিয়া আসেন। বুদ্ধদেব তখন স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, “তবেই বুঝ, মৃত্যুর হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও উপায় নাই। ধের্যাই ইহাঁর একমাত্র ওধধ |” 
স্ত্রীলোকটা উত্তরে বলিলেন, 
“পিতা, তব উপদেশে- 
ধৈধ্যের বন্ধন দিব প্রাণে । 
কিন্ত নয়ন আনন্দ ছিল নন্দন আমার !” 
ডাক্তার উদ্গ্রীব হইয়া! রমণীর উত্তর শুনিতেছিলেন। “কিন্ত নয়ন-আনন্দ ছিল 
-পন্দন আমার !” এক কথাটা শুনিবামাত্র তিনি আত্মহারা হইয়া কীাদিয়া ফেলেন এবং 
উত্তেজিতভাবে গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, “মহাশয় আপনি এ প্রাণের 
কথা কেমন করিয়া বাহির করিলেন? আমার এই দারুণ পুত্রশোকে আত্মীয় বন্ধু 
বাদ্ধবগণ আমাকে অনেক সাত্বনা দিয়াছে, অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়াছে, “কিন্ত, 


* স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার '্রীমৎ 
বিবেকামনা শ্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী" গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন: প্নরেম্্রনাথ (বিবেকানন্দ ) যখন 
এই গানটা গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া দিমলার গৌরমোহন মুখাজ্জীর দ্্ীটস্ব বাড়ীর দালানে 
আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাছিতেন, তখন ঠাহার মুখ হইতে গানটা এমন শ্রুতিমধুর 
ইত যে বাড়ীর আশেপাশের ঘরের নিষ্িত ব্যক্তিরা দিদ্রাত্যাগ করিয়া হির হইয়া গুনিতেন। সর তাল 
ঝাগের কথ| নহে, কিন্ত ভিতদ্বের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাটা! প্রকাশ করিয়া তিনি জীবস্ততাঁবে 
“গানটা গ্াহিতেন। াহার! ময়েশ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন, তাহাদের তখন আর 
বাহাজ্ঞাম কিছু থাকিত না-সংসারের মায়! মমত। ভুলিয়া! গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ 
স্করিতেন। এই গাদটা বয়াহনগর মঠে সর্ধাফাই গীত হইত |” (তৃতীয় ভাগ, ৮৬ পৃষ্ঠা 1) 
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নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার !,- আমার প্রাণের ভিতরের এ কথ! তো! কেহ 
বুঝিতে পারে নাই।” 

কবিবর স্যার এডুইন আরনন্ডের 1441 ০7 4.5 কাব্য অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র 
এই নাটকখানি রচনা! করিয়াছিলেন এবং “ধণী শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোঁষ” নাম হ্বাক্ষর 
করিয়া পুস্তকখানি তাহার নামে উৎসর্গপূর্বক নিজ মহত্বের পরিচয় প্রদান করেন।. 
আরনন্ড সাহেব দেশ পর্ধ্যটনে বাহির হইয়া! যে সময়ে কলিকাতায় আসেন, তিনি নে। 
সময়ে 'বুদ্ধদেবচরিতে'র অভিনয় দেখিয়! বঙ্গ-নাট্যশিল্পের উয্মতিকল্পে গিরিশচন্দ্রের যত. 
উদ্যম ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া যান। তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তের এক স্থানে 
শলখিত আছে, “বঙ্গ-রঙ্গভৃমির দৃষ্টপটাদি দেখিয়া বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা য্চিও 
হাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু গভীর ভাবসম্পন্ন নাটকাভিনয় ও অভিনয়-চাতুরধ্য দর্শনে 
তাহাদিগকে নিশ্চয়ই চমতকৃত হইতে হইবে |” 


“বিন্বমঙ্গল ঠাকুর” 


€বিস্বমঙ্জল ঠাকুর ২*শে আষাঢ় (১২৯৩ সাল) টার থিঘ্লেটারে? প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ :-_ 


বিশ্বমঙ্গল অমৃতলাল যিত্র। 

সাধক বেলবাবু . অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 

ভিক্ষুক অঘোরনাথ পাঠক । 

সোমগিরি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

বণিক ও দারোগা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 

রাখাল-বালক পুটুরাণী। 

পুরোহিত শ্/মাচরণ কুু। 

ভৃত্য শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল। 

দেওয়ান মহেন্্রনাথ চৌধুরী । 

মোমগিরির শি্ুগণ রামতারণ সান্যাল, অবিনাশচন্দ্ 
দাস, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চটরোগ 
ও শ্ামাচরণ কুতু। 

চিন্তামণি শ্রীমতী বিনোদিনী । 

থাক ক্ষেত্রমণি। 

পাগলিনী গঙ্জামণি। 

অহল্যা শ্রীমতী বনবিহারিণী। 

মঙ্গল! কুন্থ্মকুমারী (খোঁড়া )। 


জনৈক স্ত্রীলোক প্রমদাক্ছন্দরী। ইত্যাদি। 
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“বিষমঙ্গল ঠাকুর' প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক। ইহার আখ্যানভাগ “ভক্তমাল” 
হইতে গৃহীত। শ্রীশ্রীরামকষ্জদেবের শিশ্বত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে 
বিশ্বমলের উপাখ্যান শুনিয়া! গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত 
চরিত্রের সহিত একটী ভণ্ড চরিত্র অস্কনে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধক 
চরিত্রের ইহাই মূল। পরমহংসদেব একদিন ভণ্ড সাধুদের হাবভাব গিরিশচন্দ্রকে হুবহু 
নকল করিয়! দেখাইয়াছিলেন। এই নাটকের পাগলিনী চরিত্র গিরিশচন্রের সম্পূর্ণ 
নৃতন সৃষ্টি এবং বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা তাহার একটা অপূর্ব দান।* সাংসারিক স্থূল 
ঘটনার মধ্যে অধ্যাত্ম চরিত্র স্থষ্টি করিয়া এবং তাহার দ্বারা নাটকের অন্যান্য চরিত্র 
বিশ্লেষণে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের যে কোন, 
সাহিত্যে স্ছুর্লভ। পাগলিনীর পর-পর গানগুলি সাধকের সাধন-অবস্থার ক্রমবিকাশ 
_-ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। জনৈক ভাবুক দর্শক এই নাটকের অভিনয় 
দেখিয়া সাগ্রহে গিরি শচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, “মহাশয়, আপনি যে 
'কুষ্চদর্শনের কল কৃষ্ণদর্শন' লিখিয়াছেন, এ এক কথাতেই 'বিন্বমঙ্গল” লেখা সার্থক 
হইয়াছে ।” 

যিনি কেবল মনন্তত্ব হিসাবে «বিস্বম্গল' পড়িবেন, বিলমঙ্গল' তাহাকে যেমন তৃপ্ি 
দিবে, তেমনি তৃপ্তি দিবে হিন্দু দার্শনিক পাঠককে । বারবণিতা ও লম্পটের প্রেমা- 
ভিনয়ের মধ্যে উচ্চ বৈষ্ণব দর্শন নাটকীয় রমের ব্যাঘাত ন| করিয়া! যেভাবে রসবিকাশের 
সাহায্য করিয়াছে, তাহ! ভারত্বের কবি গিরিশচন্দ্রেই সম্ভব । 'ঠচতন্তলীলা, ও 
ধবুদ্ধদেবচরিত' লিখিয়া তিনি বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিয়াছিলেন, “বিবমঙ্গল' নাটক 
রচনায় তিনি দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করেন। 

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, " 'বিন্বম্গল' সেক্সশীয়ারের উপর 
গিয়াছে । আমি একপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।” স্ুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও. 
সমালোচক স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বস্থ বলিতেন, " “বিধমঙ্গল' গিরিশবাবুর 7099:6-21506. 
“ক্কুদুর ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত এই নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে । 


* দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দিকট বনপুর্ধে এক ত্রার্গণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। তাহার 
অনেক পরে এক পাগলী যাতায়াত করিত। শুনিয়াছি, ইহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে নানা রূপ গল্প: 
গুণিয়! গিরিশচজ্র এই পাগলিনী চরিস্্ে পরিকল্পন! করিয়াছিলেন । 
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বেল্লিক 


বাজার 


১০ই পৌষ (১২৯৩ সাল) ষ্টার থিরেটারে' “বেল্পিক বাজার পঞ্চরং প্রথম,ক্ড়িনীত 


হুয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 
ললিত 
পুটিরাম 
ক্ষুদিরাম 
দোকড়ি 
কান্তিরাম 
নসীরাম 
ুক্তারাম 
শিবু চৌধুরী 
পুরোহিত 
খানসাম| ও রাম। মুর্দফরাস 
মুর্দকরাস, মেথর ও চিনাম্যান 
রজদার 
ললিতের মা ও মুর্দকাসনী 
ললিতের পিসী ও মগ 
রঙ্গিণী 
খেমটাওয়ালীছয় 


সমাজের উচ্ছৃঙ্খল এবং বিকৃত চরিত্র 


শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
মহেন্্রনাথ চৌধুরী । 
গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ। 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিস্ত্র। 
হামাচরণ কুু। | 
রাখুবাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 1। 
অনৃতলাল মিত্র । 

অবিনাশচন্দ্র দাস। 
শ্রীযুক্ত পরাণরুষ্ণ শীল। 
রামতারণ সান্যাল । 

বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ] 
গঙ্গামণি। 
ক্ষেত্রমণি। 
শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। 
ভূষণকুমারী ও 

কুহ্মকুমারী (খোড়া)। ইত্যাদি । 
্বার্থান্বদের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিগ্া 


“বেল্লিক বাজার রচিত হয়। বহু রক্গচিত্রে এই নল্মাখানি এক্্প বিচিত্রভাবে চিত্রিত, যে 
ইহা পঞ্চরং নামেই আখ্যাত হইছাছে। এই সংরং-চৎপূর্ণ সজীব অভিনয়ের সম্পূর্ণ: 
নৃতনত্ব পাইয়! সে লময়ে বঙ্গ-নাট্যশালায় একটা তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। 
“বেলিক বাজারে" গিরিশচন্দ্র যে একটী নুতন ধরনের পঞ্চরং-এর স্থষ্টি করেন, সেই 
অন্থকরণেই এ পর্যন্ত রঙ্গালয়ে নক্মাগুলি রচিত হুইতেছে। স্থবিধ্যাত সমালোচক 
স্বর্গীয় অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “ “বেক্িক বাজার: ক্লচি বিকারে 


ফুটিয়াছে। “বেল্লিক বাজার? অভিনয়ে বড়ই 


ফুটস্ত! জীবন্ত ! রঙ্গরুচি যে আমাদিগের 


মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উন্টাইয়া আমাদিগকে পদে-পদে পেষণ 
করিতেছে, পদে-পদে শ্বার্থের দায় ভঙ্রাচারে জলাঞ্চলি দিতেছে, তাহ! ইহাতে এক- 


রকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়৷ দেখান হইয়াছে। 
১২৯৪ সাল।) 


১ 


” (দ্নববিভাকর মাধারণী', ১৯৮ পৃষ্টা । 


ঙ 


'রূুপ-সনাতন? 


৮ই জো (১২৯৪ সাল) গ্টার থিঘেটারে' 'ূপ-সনাতন' নাটক প্রথম অভিনীত 
হুয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :_ 


চৈতন্তর্দেব বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাপাধ্যাপন ] 
সনাতন অমুতলাল মিত্র। 

রূপ শযুক্ত উপেন্ত্রনাথ মিত্র । 

বল্পভ যুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যার। 
ঈশান মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 

বুদ্ধি নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু। 
জীবন চক্রবর্তী নীলমাধব চক্রবর্তী । 

হোসেন স| ও দহ্থ্য অঘোরনাথ পাঠক । 

রামদিন ও শ্রীকান্ত প্রবোধচন্ত্র ঘোষ। 

নসির খা শ্তামাচরণ কুণ্ডু । 

চৌবে বালক ভূষণকুমারা। 

অলক শ্রীমতী বনবিহারিণী। 

করুণা ও চৌবে-রমণী গঙ্গামণি। 

বিশাখা কিরণবাল! | ইত্যাদি। 


'বুদ্ধদেবচরিত' কি 'হিষ্বমঙ্গল ঠাকুর'-এমনকি “বেল্লিক বাজার' পর্ধান্ত দর্শক- 
সমাজে যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দের উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়াছিল, 'কূপ-সনাতন, যণিচ তাহা 
পারে নাই, তথাপি এই নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র তাহার বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় 
দিয়াছিলেন এবং সুদক্ষ অভিনেতৃ-সম্মিলনে ইহার অভিনয়ও উতকষ্ট হইয়াছিল। এই 

:শ্াাটক প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

'প-সনাতন' নাটকে ( ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে ) কাশীধামে রূপ, অন্পম ও টৈষটবগণ- 
পরিপূর্ণ চক্্রশেখরের বাটাতে টৈতন্যদেব কুক তক্তগণের পদধূলিগ্রহণ দৃহ গিরিশচন্্র 
এইবপ দেখাইঘ়াছেন। যথা :_ 

"২য় বৈষণব। প্রত, করছেন কি? ূ 

চৈতক্্রধ.। আমি কৃষ্ণ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অক্ে ধারণ 
করছি, ভক্তের ক্লপাহবে।” 

টার থিয়েটারে' এই দৃশ্তের অভিনয় দর্শনে কোন-কোন গোস্বামী বিরক্ত হন এবং 
মহাপ্রস্থর এইরূপ ভক্ত-পদধূলি শ্রীঅঙ্গে গ্রহণ অতি গঠিত বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ, এমনকি 
গিরিশচস্্রকে কটুক্তিও করেন। গিরিশচন্দ্র তাহাদের বিরক্তিতে বিচলিত না হইয়া 
ঘুটতার সহিত বলিয়াছিলেন, “আমি যে শ্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্তপদধূলি গ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছি।* তিনি বলিতেন, “আমি শ্বয়ং বিশেষক্ধপ উপলদ্ধি না করিয়া 
'কোনও কথা লিখি না। একদিন কোনও এক ভক্তের বাটাতে ভগবৎ প্রসঙ্গ এবং 
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সংকীর্তনাদির পর শ্রীশ্রীরামকুষ্চ পরমহংসদেব সেই স্থানের ধূলি লইয়! অঙ্গে প্রদান; 
করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিতে যাইলে ঠাকুর বলিলেন, “কি জানো, 
বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নাম-সংকীর্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে । 
হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহ! শুনিতে আসেন। ভক্ত-পাদস্পর্শে এই স্থানের ধূলি' 


পর্য্যস্ত পরম পবিজ্র হইয়াছে ।১* 


১৫ 


চতুপ্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ধদেবের কৃপা-পরীক্ষা 


শ্রীরামকঞ্চদেবের শিিষ্বত্ব গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্ত্রের মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল যে- 
ইনিকে? আমিতো ইহার কাছে আসি নাই; ইনিই আমায় খুঁজিয়া লইয়াছেন। 
ইনি কখনই সামান্য মানব নন। পরমহংসদেব কিরূপ তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, এবং 
তাহার মহিম! কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র একদিন কোনও 
অভিনেত্রীর আলয়ে রাত্রি যাপনের অন্থল্প করেন। তাহার শ্বভাব ছিল, বাহিরে যে 
কোনও কার্যে যত রাত্রিই হউক না কেন, রাত্রির শেষভাগেও বাটা আসিয়া আপন 
শধ্যায় শয়ন করিবেন। তিনি ইচ্ছা! করিয়াই বারাঙ্গনা-গৃহে রাত্রি কাটাইবার নিমিত্ত 
তথায় শয়ন করিলেন। তাহার মুখেই শুনিয়াছি, রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন তাহার 
সর্ববান্গে একট! জালা উপস্থিত হইল, যেন তাহাকে বিছায় কামড়াইতেছে। ক্রমে যন্ত্রণা 
এরূপ অসহ্‌ হইয়া উঠিল যে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়! পড়িলেন, এবং বাঝ্সর চাবি বৈঠক- 
খানায় ফেলিয়৷ আসিয়াছেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী চলিয়া আসিলেন। বাটা আসিয়া 
বে তিনি শাস্তিলাভ করিলেন। তৎপরদিবস দক্ষিণেশ্বরে গিয়৷ তিনি গত-রাত্রির 
ঘটনা এবং তাহার সন্দিগ্ধ চিত্তের কথ! অকপটে ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। পরমহংস- 
দেব ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, “শালা, তুই কি ভেবেছিস 
--তোকে ঢ্যাম্না সাপে ধরেছে, যে পালিয়ে যাবি?- এ জাত সাপে ধরেছে-তিন 
ডাক ডেকেই চুপ করতে হবে।” ঠাকুরের কথায় গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ আস্বস্ত হইলেন এবং 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন _যিনি শ্রীচৈতন্ক অবতারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, ইনি নিশ্চয় তিনি। 


শ্ীরামকৃষ্জদেবকে বকল্ম৷ প্রদান 


_ গিরিশচন্দ্র এইরূপে পরমহংসদেবকে সর্বতোভাবে আক্মসমর্পণ করিয়া একদিন 
তাহাকে বলিলেন, “এখন থেকে আমি কি করবো?” শ্রীরামককফদেব বলিলেন, “্যা 
করচো, তাই ক'রে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার ) ছু'দিক রেখে 
চলো, তার পর যখন একদিক ভাঙ্গবে, তখন যা হয় হবে। তবে মকাল-বিকালে তার 


) 
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ল্বরণমননটা রেখো ।” গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, “তাই ত! সকল সময় সকল 
কাজের আমার হু'স থাকে না। হয়তো কোন কঠিন মকদ্গম! লইয়াই ব্যস্ত হইয়া 
আছি, গুরুর কাছে ম্বীকার করিব, যদি কথ! রাখিতে না পারি 1” এই ভাবিয়া নীরব 
হইয়া রহিলেন। গিরিশচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া শ্রীরামকষ্খদেব বলিলেন, “আচ্ছ। তা ষদদি 
না পারে! ত খাবার-শোবার আগে একাবার ম্মরণ-ষনন ক'রে 1” কোন বীাঁধাবাধি 
নিয়মের ভিতর থাকিতে গিরিশচন্দ্র একেবারেই অপারগ ছিলেন, এজন্য তাহার জীবনে 
আহার-নিদ্রার পর্য্যস্ত কোন বাধাবাধি নিয়ম ছিল না। তাহার স্বভাবতঃ মুক্ত ত্বভাব- 
মন যেমন বদ্ধ কক্ষে অবস্থান করিতে হাপাইয়! উঠিত, একটা বাধাবীধি নিয়মের ভিতর 
'ড়িতেও তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত । এবারেও গিরিশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিমলিন। 
তাহার ভাব দেখিয়া পরমহংসদেব সহস! ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “তুই বলবি, গ্তাও 
যদিও না পারি? আচ্ছা, তবে আমায় বকলম! দে।” শ্রীভগবানে লা 
দিয়! সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের নাম বকল্মা। গিরিশচন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া 
বকল্মা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। “গিরিশচন্দ্র তখন বকলম ব! ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার 
দেওয়ার এইটুকু অথই বুঝিলেন যে তাহাকে আর নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া! 
কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না, ঠাকুরই তাহার মন হইতে সকল বিষয় নিজ শক্তিবলে 
ছাড়ায়! লইবেন। কিন্তু নিয়ম-বন্ধন গলায় পর1 অসহ বোধ করিয়া তাহ]র পরিবর্ডে 
যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন_ স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন, তাহা 
তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল-মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না! কেন, যশ-অপযশ যাহা্‌ই 
আস্মক ন1 কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নি:শবে তাহা সহ করা ভিন্ন 
তাহার বিরুদ্ধে তাহার যে আর বলিবার বা! করিবার কিছুই রহিল ন, সে কথা ভখন্‌ 
আর তলাইয়! দেখিলেন না, দেখিবার শক্তিও রুহিল না । অন্য সকল চিন্তা মন হইতে 
সরিয়] যাইয়া! কেবল দেখিতে লাগিলেন - শ্ররামকৃষণের অপার করুণা !” * 


প্রীরামকুষ্জদেবের শিত্য-ন্েহ 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বাল্যকালে পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম, পরম- 
হংসদেবের কাছে ঠিক সেইরূপ আদর পাইয়াছি। আমার সকল আবদারই তিনি পূর্ণ 
করিতেন। অন্ত সকলে তাহার কত গুণের কথা বলেন, আমি কেবল তাহার অপার 
অলৌকিক ম্রেহের কথাই ভাবি।” তিনি তাহার “পরমহংসদেবের শিশ্য-ন্গেহ” প্রবন্ধে 
লিধিয়াছেন : “পরমহংসদেবের নিকট ধাহার! গিয়া ছিলেন, তাহারা সকলে শিষ্ট, শান্ত ও 
ধর্শপরায়ণ। নরেন্দ্র গ্রভৃতি ধাহার! তাহার শ্বগণের মধ্যে গণ্য, তাহারা নিশ্মল বালক 


* স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'জী্রীরামকৃষ লীলা প্রসঙ্গণ ( গুরুভাব_ পূর্ববার্ধ ) গ্রন্থে সবিস্তার পাঠ 
কন । 
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বসে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর ছেহে আবদ্ধ হইয়! পিতাম1ত! ভুলিয়া প্রভুর কার্ষো 
নিধুক্ত হন। তাহাদের প্রতি প্রভুর লেহ-বর্ণনায় তাহার প্রকৃত ন্েহ হয়তো বুঝান 
যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া! শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্ষেহ 
জন্মিবার কথা । কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের 
একটা নাম পতিতপাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। 
পতিতপাবন রামরুষ্খ আমায় ন্মেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি ন্মেহের 
কথ! বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট ধাহার1 গিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ-বা চঞ্চল প্রকৃতির থাকিতে পারেন, কিন্ত আমার তূলনায় সকলেই সাধু। 
কাহার কখনও-বা পদশ্থলন হইয়! থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজ* 
পথে চলিতে জানিতাম না পরমহংসদেবের ন্মেহের বিকাশ আমাতে ঘেরূপ পাইয়াছে, 
সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই ।+". 

“যে সময়ে পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি হাদ-ছন্দে 
বিকলিত। পূর্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশৃন্য হইয়া যৌবন-ম্থলভ 
চপলতা _সমত্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দুরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়- 
বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্থতা ও হ্বদয়দৌর্ববল্যের পরিচয়; 
স্থতরাং সময়বয়স্কের নিকট একজন কুষ্ণ-বিষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, 'ঈশ্বর নাই” 
এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর! হইত। আন্তিককে উপহাস করিতাম, এবং 
এপাত ও-পাত বিজ্ঞান উন্টাইয়া স্থির কর! হইল যে ধশ্ম কেবল সংসার বক্ষার্থ কল্পনা, 
সাধারণকে ভয় দ্েখাইয়! কুকাধ্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। ছৃষ্বর্ষ ধর| পড়িলেই 
ছৃ্ষর্শ। গোপনে করিতে পার! বুদ্ধিমানের কাব্য, কৌশলে ্বার্থসাধন করাই 
পাণ্ডিত্য, কিন্ত ভগবানের রাজ্যে এ পাপ্তিত্য বহুদিন চলে না । ছুদ্দিন অতি কঠিন 
শিক্ষক। সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, কুকাধ্য গোপন রাখিবার 
কোনও উপায় নাই-“্ধর্শের ঢাক আপনি বাজে ।” শিখিলাম বটে - কিন্তু কাধ্যজনিত 
ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশ-ব্যঞ্ক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি 
আর্স্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্ত শান্তি এড়াইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। বন্ধু- 
বান্ধবহীন, চতুদ্দিকে বিপঙ্জাল-.." ইত্যাদি। (১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্ব্য।) 

তাহার পর শ্রীরাম কৃষ্ণদেবের আশ্রয় লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র লিথিতেছেন : “মন 
তখন আনন্দে পরিপ্রুত | যেন নৃতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সেই ব্যক্তি আমি নাই, 
হুদয়ে বাদান্গবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুক্ুষের আশ্রয় 
লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য - এইভাবে আচ্ছন্ধ হইয়া দিন- 
যামিনী যায়। শয়নে-ম্বপনেও এই ভাব,_ পরম সাহস, পরমাহ্মীয় পাইয়াছি, আমার 
সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয়- মৃত্যুভয় _ তাহাও দূর হইয়াছে । 

“আমি তো! এইক্প ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি 
আসেন, তাহারই মুখে শুনি, যে প্রভূ আমার কথা কতই বলিমাছেন। যদি কেহ 
আমার নিন্দা করে, খুঁজিয়। নিন্দা বাহির করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,- 


২১ 


'না, জান না, ওর খুব বিশ্বাস 

“মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন । দক্ষিণেশ্বর হইতে, আমাকে খাওয়াইবার জন্ত 
খাবার লইয়! আসেন। প্রসাদ ন৷ হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেইজন্য মুখে 
ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা! মুখ হইতে 
খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি । 

“একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাহার ভোজন শেষ হইয়াছে । আমাম় বলিলেন,_ 
পায়েস খাও। আমি খাইতে বপিয়াছি, তিনি বলিলেন, “তোমায় খাওয়াইয়া দি।” 
আমি বালকের ন্ায় বমিয়। খাইতে লাগিলাঘ। তিনি কোমল হস্তে আমাকে 
গাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন | মা ঘেমন চেটে-পু'ছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চের্টেপুছে 
খাওয়াইয়া দিলেন । আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। |আমি 
মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়! দিতেছেন,_ এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে 18 
অস্পরশীয় ওষ্ঠে আমার ওঠ স্পণিত হইয়াছে, দেই ওঠে তিনি নির্মল হস্তে পায়েস 
দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সতা হইয়াছিল, না স্বপ্রে 
দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়'ছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ 
বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাহার নিকট গিয়া, যেন নগ্র বালকের ন্যায় 
হইতাম। যে সকল দ্রব্য আমার রুঠচিকর, তিনি কিন্ধপে জানিতেন, তাহ! আমি 
জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আঘাকে সম্মুখে বসাইয়৷ খাও়াইতেন। ম্বহস্তে আমাকে 
জল ঢালিয়া দিতেন।* আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্ত আমি তাহার স্বেহ 
প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না-জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব 
হইতেছে না,_ সম্পূর্ণ অস্কুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম ন|, কচিৎ 
কখনও সে ভাব উদয় হইলে জড় হইয়া যাই |". 

“এক দিনে পদমেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার। ভাবিতেছি, কি আপদ, 


* প্গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরী, লুচি ও অন্যান 
মিান্ন। বরাহ্নগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে দেই সমস্ত খাবার সন্পুথে রাখাইয়া প্রদাদ 
করিয়। দিলেন। তারপর নিজ হাতে করিয়। খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ 

রী। 

- গিশ সন্মুথে বনিয়! থাইতেছেন। গিরিশ্রকে খাবার জল দিতে হুইবে, ঠাকুরের শঘ্যার দক্ষিণ- 
পুর্ব কোণে কুঁজোয় করিয়া জল আছে। গ্রীল্মকাল বৈশাখ মাস, ঠাকুর বলিলেন, “এখানে বেশ জল 
আছে।, | 

ঠাকুর অতি অন্স্থ। দড়াইবার শক্তি নাই। 

ভক্তের! অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন ? দেখিতেছেন, ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই । দিগম্বর ) 
বালকের ন্যায় শষযা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেদ। নিজে জল গড়াইয়। দিবেন! ভক্তদের নিশ্বামবান 
ভ্বির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর রামকৃফ। জল গড়াইলেন!| গেলান হইতে একটু জল হাতে লইয়া 
দেখিতেছেন, ঠাণা কিনা। দেখিতেছেন, জল তত ঠাণ্ড। নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া 
যাইবে না বৃঝিয়া অনিচ্ছাসত্বে এ জঙলই দিলেন।” 

( প্রয-কথিত '্রীত্রীরামকৃ কথাম্ৃত' | দ্বিতীয় ভাগ, বড়বিংশ খণ্ড । ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাপীপুর 
ঘাগানে ভক্ত সঙ্গে |) 


হ৭ 


পকে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয় ! মে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিফল হয়ে 
উঠে, কেবল তাহার অসীম ন্েহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই। 

“পীড়িত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে 
'আসে না, তিনি অমনি বলিতেন,- “আহা, পে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।” 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য-প্রয়োগ 


ঠ]কুরের অন্তান্ত ভক্তগণকে অতি নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা করিতে দেখিয়া গিরিশ- 
চন্দ্রের মনে হইত, "গুরুসেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, আমি জানি না_ আমি" 
কিছুই করিতে পারিলাম না! ঠাকুর যদি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে বোধহপ্, মমতাবশতঃ সাধ মিটাইয়া মেব! করিতে পারি ।» 

শ্ররামকঞ্দেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র দোকান 
হইতে গরম-গরম লুচি ভাজাইয়! আনিয়া! পরমহংসদেবের আহারের ব্যবস্থা করিলেন, 
কারণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়। আহার করিতে তাহার অধিক রাত্রি হইয়া যায়। পরমহংসদেব 
অভিনয় দর্শন|ন্তে আহার করিয়া যে সময়ে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, 
গিরিশচন্দ্র মদ্যপান করিয়া আসিয়! ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, “তুমি আমার ছেলে 
হও” পরমহংসদেব বলিলেন, “তা কেন, আমি তোর ইচ্ট হ'য়ে থাকবো 1” গিরি শচন্দ্ 
যত বলেন, পরমহংসদেবের এ এক কথা, “তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকৃবো। আমার বাপ 
অতি নিম্মল ছিলেন, আমি তোর ছেলে কেন হবে1?” মত্ততাপ্রযুক্ত গিরি শচন্ত্ 
'অকথ্য ভাষায় ঠাকুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন । ভক্তগণ কুপিত হইয়া 
গিরিশচন্ত্রকে শাপ্তি দ্রিতে উদ্যত । শ্রীরামক্ষ্ণদেব তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া 
হাসিতে-হাধিতে বলিলেন, “এটা কোন্‌ থাকের ভক্ত রে? এটা বলে কি?” 
গিরিশচন্দ্রের মুখের তোড় ততই চলিতে লাগিল। 

ঠাকুর ভক্তগণকে লইয়া যে সময়ে গাড়ীতে উঠিলেন, গিরিশচন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া, 
গাড়ীর সম্মুখে কর্দিমাক্ত রাস্তার উপর লম্ববান হইয় শুইয়া পড়িয়া সাঠ্রাঙ্গ প্রণাম 
কারলেন। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। 

গিরিশচন্দ্রের মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । আছুরে গোপাল -_বয়াটে ছেলে যেরূপ 
বাপকে গালি দিয় নিশ্চিন্ত থাকে, তিনিও পরমহংসদেবের আদুরে বয়াটে ছেলের যত 
কার্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলেন। ঠাকুরের ন্মেছের উপর তাহার এতট! নির্ভর, তাহার 
ন্বেহ এত অসীম-যে ঠাকুর তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন-এ আশঙ্কা একবারও 
তাহার জন্মিল না। 
_ পরমহংসদেবের ভক্তগণ সকলেই বাখিত এবং বিরক্ত। পরদিন দক্ষিণেশ্বরে শিয়া 
ঠাকুরের সম্মুখে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "ওটা পাষণ্ড আমরা জানি, ওর কাছেও 
আপনি যান?” কেহ বলিলেন, "আর ওর সন্ধে সন্বদ্ধ রেখে কাজ নাই ।” এইবপ 


ত্২৩ 


কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আসিয়! উপস্থিত ৰা 
ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “শুনেছ গা, রাম! দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ ঘোষ 

আমার পিতৃচ্ছন্ন-মাতৃচ্ছন্ন করেছে ।” ভক্তচূড়ামণি রামবাবু বলিলেন, “কি করবেন? 
সেতো ভালই করেছে।” শ্ররামকুষ্ণদেব উপস্থিত ভন্তগণকে বলিলেন, “শোন-শোন 

রাম কি বলে,_ এর পর আমায় যদি মারে?” অগ্ানবদনে রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, 

“মার খেতে হবে।” ঠাকুর কহিলেন, “মার খেতে হবে !” তখন রামবাবু বলিলেন, 

“গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল-বালকগণের মৃত্যু হ'লে 

শ্রবষ্ণ কালীয় নাগের যথাবিহিত শান্তি বিধান ক'রে বলেছিলেন, “তুমি কি জন্য 

বিষ উদগীরণ কর? নাগ তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, “প্রত, যাকে অমৃত দিয়েছ, সে 

তাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় খালি বিষ দিয়েছ, আমি অমৃত কোথায় খাব? 

গিরিশ ঘোষকে যাহ। দিয়াছেন, সে তাই দিয়ে আপনার পুজা করেছে। ঠা 

বলিলে, হয়তে, এতক্ষণ তার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হ'ত, আপনি 

পতিতপাবন- নিজে অগ্তলি পেতে লয়ে এসেছেন !” 

“রামবাবুর কথায় ঠাকুরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হুইয়া উঠিল, তাহার অক্িযয়ে জল 
আসিল। ভক্তবৎসল করুণাময় তখনই উঠিয়া দাড়াইলেন এবং বলিলেন, "রাম, তবে 
গাড়ী আন, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব কোন-কোন ভক্ত সেই ছুই প্রহরের 
স্থয্যোত্তাপে তাহার ক্লেশ হইবে ধলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহ ন৷ শুনিয়া 
সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে চলিলেন।”* 

এদিকে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে আছেন, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন, যে তাহার মহ! অপরাধ হইয়াছে । গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “অপরাধ 
ক'টা সামলাইব, তিনি যদি আম|র অপরাধ ধরেন, তাহ'লে আমি রেণুর রেণু হ'য়ে 
যাই!” বে ঠাকুরের ভক্তগণের হৃদয়ে ব্যথ। দ্রিরাঁছেন বলিয়া খিরিশচন্দ্র অতিশয় 
অন্ুৃতপ্ত- ভক্তসমাজে কেমন করিয়া আর মুখ দ্েখাইবেন ! 

এমন সময় ভক্তগণসঙ্গে সহসা শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর ইচ্ছায় 
এলুম |” 

এ দিন পৃজ্যপাদ শ্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্রের পদধূলি লইয়া বলিয়াছিলেন, 
“ধন্য তোমার বিশ্বাস ভক্তি !” 

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “জন্মদাত। পিত। যে অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে,সে অপরাধ - 
আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়! গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী, 
আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুঞ্চিত হইতে 
লাগিল। তিনি ন্মেহময় _সম্পূর্ণ ধারণা রহিল; কিন্তু নিজ কার্যের আলোচনায় আপনি 
লজ্জিত হইতে লাগিলাম। ভক্তেরা কত প্রকারে তাহার পৃজা করে; ভাবিতে, 
লাগিলাম । আপনাকে ধিস্কার দিতে লাগিলাম।” 


* স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্তঃ ভ্রষ্ঠব্য। 


৯৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়বাণী 


“ইছার কিছুদিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভূ উপস্থিত 
হইলেন। আমিও -তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বপিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে 
বপিলেন - ধগরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্নে, তোকে দেখে লোৌক অবাক হয়ে 
যাবে।'” * 


শ্রীরামকুষ্ণদেবের শিক্ষাদান-কৌশল 


গিরিশচন্দ্র তাহার “পরমহংসদেবের শিষ্য-সেছ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : "তাহার 
শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রক্কৃতি এই যে, যে কাধ্য 
কেহ নিবারণ করিবে, সেই কাধ্য আগে করিব। পরম্হংসদেব একদিনের নিখিত্ত 
আমায় কোন কাধ্য করিতে নিষেধ করেন নাই । সেই নিষেধ না করাইঃ আমার 
পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে । অতি ঘ্বৃণিত কাধ্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ- 
প্রকৃতিকে প্রণাম আসে । সেস্থলে পরমহংসদেবের উদয়। কোথায় কোন দ্বৃণিত 
আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে । তিনি মিথ্যা 
কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম, “মহ|শয়, আমি তো মিথ্যা 
কথা কই কিরূপে সত্যবাদী হইব? তিনি বলিলেন, “তুমি ভাবিও না, তুমি আমার 
মত সত্য-মিথ্যার পার। মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মৃত্তি 
দেখিতে পাই, আর মিথ্য। বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জায় 
ছু' একট! এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্ত যে আমি মিথ্যা বলিতেছি, তাহা জানান 
দিবার বিশেষ চেষ্ট/ থাকে। পরমহংসদেব আমার হাদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী, সে 
অধিকার তাহার ম্রেহের। এন্সেহ অতি আশ্চধ্য | তাহার কপায় যদ আমার কোনও 
গুণ বন্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার । তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, 
স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ভক্তের মধ্যে যি কেহ বলিত আমি পাপী, 
ভিনি শাসন করিতেন, বলিতেন,_-“ওকি? পাপ কিসের? আমি কীট আমি 


« জভরীরামকুঞ্চ। ( ভাবাবিষ্ট হইয়। গিরিশের প্রতি ) তুমি গালাগাল থারাপ কথা অনেক বল 
ত৷' হউক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু-কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই 
ভাল। 

উপাধিনাশের সময়েই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়-চড় শব করে। সব পুড়ে গেলে 
খর শব্দ থাকে না। 

তুমি দিম-দিন শুদ্ধহবে। তোমার দিন-দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হুবে। 

আমি বেলী অগসতে পারব না তা” হউক,_তোমার এদ্সিই হবে।" 

( শ্রীম- কথিত গ্রষ্রীরামকু্ক কথামত: | তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম থণ্, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

দেবেশ্রের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে । ৬ই এপ্রিল :৮৮৫ শ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে চৈত্র ১২৯১।) 


২২৫ 


কীট বলিতে বলিতে কীট হইয়া যায়। আমি মুক্ত আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখিল্পে 
যুক্ত হইয়! যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ ম্পর্শ করিবে না ।” ” 


ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে প্রথম অগ্রলি 


“রামদ[দা” প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “পীড়িত অবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরের 
একটা বাটী ভাড়া করিঘ্)া আছেন। কালীপৃজার দিন উপস্থিত হইল (৬ই নভেম্বর 
১১৮৫৫ শ্রষ্টাবৰ )। ঠাকুর শ্রীযান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 
“আজ কালী পূজার উপযোগী আয়োজন করিও ।॥ কালীপদ্দ অতি ভক্তির (সহিত 
উদ্যোগ করিয়াছে । সন্ধ্যার সময় প্রতৃর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত ্ | 
একদিকে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী, গ্রতু অন্ত আহার কাঁরতে পাঞিতেন না, তীহার 
জন্য বালিও আছে । অপরদিকে স্ুপাকার ফুল, - রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক । পূর্বব- 
পশ্চিমে লম্বা! ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ । ঘরের পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা, আমি তাহার নিকট 
আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটকট করিতেছে; প্রতুর সম্মুথে 
যাইবার জন্ত আমি অস্থির । রামদাদা আমায় কি বলিলেন, ঠিক আমার ক্মবণ নাই, 
আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নর, কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে । রামদাদ। যেন আমায় 
উৎসাহ দিয়া বলিলেন,_ "যাও যাও !' রামদাদার কথায় আর সক্কোচ রহিল না, ভক্ত- 
মগ্ুলী অতিক্রম করিয়! প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । প্রভু আমায় দেখিয়৷ বলিলেন, 
-“কি কি-এ সব আজ করতে হয়। আমি অমনি_ “তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই? 
বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া “জয় মা” শব্দ করিরা পাদ-পদ্মে দিলাম । অমনি সকল 
ভক্তই পাদ-পন্সে পুষ্পাঞ্লি দিতে লাগিলেন। প্রভূ বরাভয়কর-প্রকাশ হইয়৷ সমাধিস্থ 
বহিলেন। সে দৃশ্ঠ যখন আমার স্মরণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে । মনে হয়, রাম- 
দাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপৃজা করাইলেন ।”* অগাধ বিশ্বাস এবং প্রবল অন্থরাগেই 
গিরিশচন্দ্র তাহার গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে সর্বাগ্রে ঠাকুরকে বুঝিয়া তাহার আধ্যাত্মিক 
সুক্ষদণিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 


* এতদৃ-সন্বন্ধে ষাহারা ধিশ্তুত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার! স্বগায় রামচন্দ্র দত্ব- 
প্রণীত 'পরমহুংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত; (অফ্টাবংশ পরিচ্ছেদ), স্বামী সারদানন-প্রণীত 'প্রীপ্রীরামকৃক 
লীলাপ্রসঙ্গ' (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেম্্রনাথ, ভ্বাদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ) এবং শ্রীম-কথিত 
্রীপ্রীরামকৃ্ণ কথামত” তৃতীয় ভাগ, একবিংশ খণ্ড ( একালীপুজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্ত 
সঙ্গে ) পাঠ করুন। 


৬ 


গিরিশচন্্র ও বিবেকানন্দের তর্কযুদ্ধ 


বিশ্ববিজয়ী ম্বামী বিবেকানন্দ হদয়মধ্যে গুরুনেবকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিলেও 
গিরিশচন্দ্রের সহিত তর্ক করিয়া বলিতেন, “ঠাকুরকে ভগবান বলিয়া আমি দ্বীকার 
করি না।” পরমহংসদেব উভয়কে এ সম্বন্ধে তকে লাগাইয়া দিয়া আনন্দ অনুভব 
করিতেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “ভগবানের সর্বব লক্ষণ তাহাতে, অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই ।” এই তর্ক চলিত । উভয়েই শিক্ষিত, উভয়েই নানা বিগ্ভায় পণ্ডিত, সমাগত 
ভক্তমগ্ডলী নীরবে সেই স্বদীর্ঘ সারবান তর্কযুক্তি শ্রবণ করিতেন ৷ (বিস্তৃত বিবরণ 
শ্রী--কথিত শ্রীশ্রীরামককষ্চ কথামৃত', প্রথম ভাগ, চতুদিশ খণ ত্রষ্টব্য |) "এরূপ তব্ডে 
স্বামীজির মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাড়াইতে পারতেন ন! এবং স্বামীজির তীক্ষ 
যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ-কেহ মনে-মনে ক্ষুপ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা 
অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, “অমুকের কথাগুলে। নরেন্দর 
সেদিন ক্যাচ-ক্যাচ ক'রে কেটে দিলে-কি বুদ্ধি!' সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে 
কিন্ত স্বামীজিকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রিযুত শিরিশের 
বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের 
বোধ হইয়াছিল ।৮* 

ত্বামীজি নিরুত্তর হইলে ঠাকুর আনন্দ করিয়। গিরিশচন্ত্রকে বলিলেন, “ওর কাছ 
থেকে লিখে নাও যে, ও হার মানলে!” (“ভক্ত গিরিশচন্দ্র” উদ্বোধন" জোট 
১৩২০ সাল।) 


মহেন্দ্রলাল সরকারের তকে পরাজয় 


স্বনামধন্য চিকিৎসক মহেন্দ্লাল সরকার সি.-আই.-ই. মহাশয় পরমহংসদেবের 
চিকিৎসায় আসিয়া একপিন শিরিশচন্দ্রকে বলেন, “আর সব কর -৮এ৫ ৫০ 720 
খ/ 05817 111 85 000. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ?” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 
“কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন তাকে 
আর কি করবো বলুন। তাঁর গু কি ও বোধ হয়?” 

তাহার পর গুরুপৃজা, মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ সম্বন্ধে তর্ক চলিতে লাগিল। 
ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া উভয়ের তর্ক শুনিতেছেন। অবশেষে ডাক্তার সরকার গিরিশ 
চন্দ্রকে বলিলেন, “তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলো দাও ।” গিরিশচজ্জের 
'পদধূলি লইয়া তিনি নরেন্্রকে (বিবেকানন্দ হ্বামী ) বলিলেন, "আর কিছু না, 15 
47061190062] ০০৩: ( গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে।” হীাহারা বিস্তৃত বিবরণ 


& স্বামী সারদানন-প্রণীত 'জী প্ীরাম কৃ লীলাপ্রসঙ্গ' ( গুরুভাব _ পূর্ববাধ্ধ )। 
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জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! শ্িপ্ররামকৃষ্চ কথামৃত, (প্রথম ভাগ ) পাঠ করুন |» 
টাকায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিল।ম।* 


শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে বেদান্ত শ্রবণ 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “আমার মস্তি নিস্টান্ত দুর্বল নহে, একদিন তাহার শ্রীমুখে 
বেদাস্তের কথা শুনিতোছলাম। তিনি বলিতেছিলেন, “সচ্চিদানন্দ ত্বরূপ মহাসমুক্র দুর 
*হ'তে দর্শন ক'রেই মহষে নারদ ফিরলেন, শুকদেব তিনবার মাত্র স্পর্শ করেছিলেন 
আর জগদ্গুরু শিব তিন গণ্ষ জলপান ক'রেই কাৎ হ'য়ে পড়লেন 1” শুনিতে-শুনিতে 
আমি তাহাকে বলিতে বাধ্য হইলাম, “মহাশয় আর বলিবেন না। মর 
টন্‌ টন্‌ করিতেছে, আর ধারণা করিতে আমি অক্ষম।” ” 


। 


গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস, ভক্তি ও বুদ্ধি 


পরমহংসদেব বলিতেন, “গিরিশের বুদ্ধি পাচ সিকে পাচ আনা ( অর্থাৎ যোল 
আনার উপর)। তার বিশ্বাস ভক্তি আ্বাকড়ে পাওয়া যায় না।” 

ভক্তচুড়ামণি স্বগায় বামচন্দ্র দত্ত তাহার “পরমহংসদেবের জীবনবৃত্ান্ত' গ্রন্থে. 
লিখিয়াছেন, “গিরিশবাবুর ভক্তির তুলনা নাই। পরমহংসদেব তাহাকে বারভক্ত, স্থর- 
ভক্ত বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত হইতেন, তাহ! 


ক প্ডাক্তার। (শ্ররামকৃঞ্জের প্রতি) ভাল, তুমি যে ভাব হ'য়ে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা 
ভাল নয়। 

প্রীরামকৃ্। আমি কিজানতে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না? 

ডাক্তার । ওট] ভাল নয়, এটুকু তো৷ বোধ হয়? 

শ্রীকামকৃষ্ণ। আমার ভাবাংস্থায় আমার।ক হয়, তা তোমায় কি বলবে! ? সে অবস্থার পর এমল.. 
তাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে এ জন্তে। উশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উম্মাদে এক্সপ হয়, কি 
ক"রবে ? 

ডাক্তার । (শিষ্পগণের প্রতি ) উনি মেনেছেন। [76 650165989 76£06% £0:: 7109% 108 0069 8. 
কাজট। 91719] এটা বোধ আছে। 

গারশ্ব। (ডাক্তারের প্রতি ) মহাশয়! আপনি ভুল বুষেছেন। উমিসে জন্য দুঃখিত হন নি। 
এ"্র দেহ শুদ্ধ-অপাপব্দ্ধ। ইনি জীবের মলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ 
ক'রে এ'র রোগ হুবার খুব সম্তাবনাঃ তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন ০011 (শূল, 
বেদনা ) হয়েছিল, তখন আপনার কি [০8:6৫ (ছুঃখ) হয্ব নাই, কেন রাত জেগে এত পড়তুম?" 
তা বলে তাত জেগে পড়াট। কি জন্যায় কাজ? রোগের জদ্য 250 হ'তে পারে, তা বলে জীবের: 
মঙলসাধনের জগ স্পর্শ করাকে অস্ঠায় কাজ মনে করেন ন1।” 


চা 


'্ধাহার! দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, গিরিশের 
স্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। মথুরবাবুর বারো আনা বুদ্ধি ছিল 
এবং গিরিশের ষোল আনার উপরে চারি-ছয় আনা ।” 

পরমপূৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী লারদানন্দ তাহার 'শ্ীশ্রীরামকৃ্ণ লীলা প্রসঙ্গে (গুরুভাব - 
পূর্ববর্ধ ) লিখিয়াছেন, *গৃহী তক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অন্রাগ। 
ঠাকুর কোনও সময়ে তাহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে 
বলিয়াছিলেন, “গিরিশের পাচ সিকে পাচ আনা বিশ্বাম! ইহার পর লোকে ওর 
অবস্থা দেখে অবাক হবে 1” বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে 
ঠাকুরকে লাক্ষাৎ ভগবান-জীবোদ্ধারের জন্ত কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ 
দেখিতেন এবং ঠাকুর তাহাকে নিষেধ করিলেও তাহার এ ধারণা সকলের নিকট 
পপ্রকাশ্তে বলিয়। বেড়াইতেন ।” 


গিরিশের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-প্রার্থনা 


“ঠাকুরের নিকটে যখন বু লোকের সমাগম হইতে থাকে, তখন ধর্ম বিষয়ে 
আলোচনা করিতে-করিতে পরিশ্রান্ত ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রীশ্রীজগ- 
ন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, “মা আমি আর এত বকৃতে পারি না? তুই কেদার, রাম, 
গিরিশ ও বিজয়কে* একটু-একটু শক্তি দে,যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু 
শেখবার পরে এখানে (আমার নিকটে ) আসে এবং ছুই এক কথাতেই চৈতন্থলাভ 
করে 1” ( শ্রীীরামকষ্জ লীলাপ্রণঙ্গ' ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ।) 


গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 


পরমহুৎসদেব বলিতেন, “মন ও মুখ এক করাই সর্ব সাধনের ষ্ঠ সাধন ।* গিরিশ- 

চন্্র ভাল ব৷ মন্দ কোন কা্ধ্যই লুকাইয়া করিতে অভ্যন্ত ছিলেন না। তিনি স্থরাপান 
করিতেন, তাছ। প্রকাশ্তেই করিতেন, লোক-নিন্দার ভয়ে লুকা ইয়া পান করিতেন না। 
-থচতন্তলীলা" অভিনয় দর্শনে মু্ধ:হইয়! কতকগুলি গোস্বামী ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব তাহাকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার বাঁটাতে আসেন। গিরিশচন্দ্র তখন মগ্ধপান করিতে- 
ছিলেন, নিকটেই বোতল রখিয়াছে। বৈষ্ণবগণের ধারণ] ছিল, তিনি একজন পরমভক্ত 
এবং সাধুপুরুষ, কিস্ত তাহাকে মদ খাইতে দেখিয়া! জনৈক গোস্বামী সন্দিগ্ধ হইয়া 
-জিজ্ঞাস। করিলেন, "ও কি, ওঁষধ সেবন ক'চ্চেন?” নিভীক গিরিশচন্দ্র আক্লানবদনে উত্তর 


ভীম ফেদারনাথ চটোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত, গিরিশচন্্ ঘোষ ও প্রতৃপাদ বিজয়কৃ্ গ্োন্বামী। 


৪ 


করিলেন, “না, মদ খাচ্চি।” বৈষ্ণবেরা বড়ই ব্যথিত হইয়া প্রস্থান করিলেন । গিরিশচন্ 
বলিতেন, “ওষধ খাইতেছি বলিলেও বৈষণবগণ সন্ত হইতেন, কিন্তু মিথ্যা বলিতে আমার 
প্রবৃত্তি হইল না। ভক্তি লইয়া তাহার! আসিয়াছিলেন - ঘ্বণা করিয়া চলিয়া গেলেন ।” 

মির] তাহাকে উত্তেজিত করিলেও উচ্ছৃঙ্খল করিত না, পরস্ত তাহার কবিত্ব- 
বিকাশেরই সাহায্য করিত, এ নিমিত্ত পরমহংসদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও গিরিশচন্দ্র 
স্থরাপান পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরমহংসদেবও তাহাকে কখনও নিষেধ করেন, 
নাই। 

কোন-কোন ভক্ত বেশ্া-সংসর্গ এবং মগ্যপানের নিথিত্ত শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের নিকট 
[গিরিশচন্দের নিন্দা করিতেন । তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “তাতে ওর দোষ 
হবে না। ওর ভৈরবের অংশে জন্ম। আমি বহুদিন আগে গিরিশকে মা কা্গীর 
মন্দিরে দেখেছি _ উলঙ্গ অবস্থা, ঝাঁকড়া ঝাকড়া চুল, কাপড়খানি মাথায় পাগড়ির 
মতন জড়ান, বগলে বোতল-_ নাচতে-নাচতে এমে আমার কোলে ঝাপিয়ে প'ড়ে 
আমার বুকে মিশিয়ে গেল !” 

গিরিশচন্ত্রকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, “সংসার করো, অনাসক্ত হয়ে। গায়ে 
কা! লাগবে, কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে সাতার দেবে, 
তবু কলঙ্ক গায়ে লাগবে না!” ("শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', তৃতীয় ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড। ) 

আর একদিন পরমহংসদেব, গিরিশচন্দ্র সন্বন্ধে বহু ভক্তগণ সমক্ষে, বিবেকানন্দ 
স্বামীকে বলিয়াছিলেন, “ওর থাক আলাদা । যোগও আছে, ভোগও আছে, যেমন. 
রাবণের ভাব _ নাগকন্তা, দেবকন্তাও লেবে আবার রামকেও লাভ ক'রবে।” (আশ্রীরাম- 
কৃষ্ণ কথামৃত' দ্বিতীয় ভাগ, ভ্রর়োবিংশ খণ্ড । ) 


৩০ 


পঞ্চন্রিংশ পরিচ্ছেদ 


'এমারেন্ড থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র 


'প-সনাতন' নাটক অভিনয়কালীন ্টার থিয়েটারে” এক বিপ্লব উপস্থিত হয়।, 
্টারে'র অসামান্য প্রতিপত্তি দর্শনে কলুটোলার স্থবিখ্যাত মতিলাল শীলের পৌত্র 
স্বীয় গোপাললাল শীল মহাশয়ের থিয়েটার করিবার সখ হইল। পিতৃবিয়োগের পর 
তখন তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। গোপালবাবু ষ্টার থিয়েটারে'র জমী 
কিনিয়া লইয়! উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগ্ণকে থিযেটার-বা'টী স্থানান্তরিত করিবার 
নোটিস দিলেন। অম্প্রদায় বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বড়লোকের সহিত বিবাদের 
পরিণাম চিন্তা করিয়া তাহার! বড়ই উদ্দিগ্ন হইয়। উঠিলেন। 

অবশেষে গিরিশচন্র শ্রীযুক্ত অমতলাল বন্থ, এঅমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত হরি প্রসাদ 
বন্থ এবং দাশুচরণ নিযোগী ত্বত্বাধিকারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, 
থিয়েটার-বাটাটা গোপাললালবাবুকে বিক্রয় করা যাউক, কিন্তু ষ্টার খিয়েটারে'র নাম 
(গুডউইল) হাতছাড়! করা হইবে না) বিক্রয় করিয়া! যে টক! পাওয়। যাইবে, তাহা 
রইয়া অন্থত্র জমী খরিদ করিয়। ষ্টার থিয়েটারে'র নৃতন পত্তন করিতে হইবে। 

তাহাদের প্রস্তাবে গোপাললালবাবু সন্মত হইয়। ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া বাড়ীখানি 
ক্রয় করিয়া লইলেন। বিদায়-সম্ভাষণের বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রচারপূর্বক ষ্টার থিয়েটার 
সম্প্রদায় “বুদ্ধদেব” ও “বেল্লিক বাজার” শেষ অভিনয় করিয়! বিডন ট্রাট হইতে চিরবিদায় 
গ্রহণ করিলেন। সেদিনের অভিনয়রাত্রে সাহিত্যরধী শ্বগগার অঙ্ষয়চন্্র সরকার মহাশয় 
উপস্থিত ছিলেন। তং-সম্পাদিত 'নববিভাকর সাধারণী, সাপ্চাহিকপত্র হইতে তাহার, 
মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম : 

“গিরিশবাবু সদলে "টার থিয়েটার" ভবন হইতে বিদায় লইলেন। ষ্টার থিয়েটার 
বাড়ীটার সহিত আর তাহাদের কোন সম্পর্ক রহিল না। বঙ্গের সর্বগ্রধান রঙ্গালয়ের 
এই আকম্মিক তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা । দর্শকে-সমালোচকে প্রকৃত রঙ্গ- 
রসপান গিরিশবাবুর প্রসাদেই করিতেছিলেন।...“বুদ্ধদেবচরিত; ও “বেক্লিক বাজার ষ্টার 
থিয়েটারের ছুটী শেষ অভিনয়। শেষদিনে রঙ্গশাঁলা জনতায় যেন ভাঙ্গিয়! পড়িতেছিল। 
রক্গক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা পর্যান্ত কোথাও কখনও এত জনত৷ হইয়াছিল কি ন| সন্দেহ । নবীন- 
প্রবীণ দর্শকদল সাধ মিটাইয়৷ গিরিশবাবুর রঙ্গময়ী কল্পনার সাধনের বিজয়! দেখিলেন। 
অভিনয়ান্তে “বিবাহ-বিভ্রাট'-গ্রণেতা শ্রীযুক্ত অমৃতল্লাল বন্থ এই ক্ষুত্রকালে তাহাদের যে 
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ব্রাশি-রাশি ক্রটী হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়! অতি বিনীত বচনে সর্বসমক্ষে ক্ষমা 
চাহিলেন। পর্ণস্টার বীধিয়া কখনও প্রকাশ্টে আবার দেখ! দিবেন, তাহার আভাম 
দিলেন। কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ শীল বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীল যে ইহার সর্স্বত্থে 
অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে সাধারখের গোচর করিলেন। সকলেই 
যেন শোকে আিয়মাণ | 
গোঁপালবাবুর একে তরুণ বয়স, তায় তিনি অতুল এশ্বর্ধ্ের অর্ধিকারী, এ সময় 
কিছু সাবধানে সন্তর্পণে চল! তাহার পক্ষে অতি কর্তব্য। তিনি যেমন ভাগ্যবস্ত, তাহাতে 
তাহার নিকট অনেক আশা করা যায়। গোপালবাবুর এটা বেশ বোঝা উচিত্তঃ যে, 
*ষটার থিয্নেটার'-গৃহ অর্থ-সামর্থ্যে যেমন সহজে দখল লইলেন, অর্থ-সামর্ঘ্ে যশের রাজ্যে 
তেমন সহজে দখল লইতে পারিবেন না। আমাদের শেষ কথা,-"*'লন্দে-সঙ্গে যেন 
নাটকাভিনয়ের পরিপোষণে ভাগ্যবান গোপালবাবুর বিশেষ দৃষ্টি থাকে ।” 'ববিভা 
সাধারণী', ১২৯৪ সাল, ১৯৮ পৃষ্টা । ) 
গোপাললালবাবুর নিকট প্রাপ্ত উক্ত ত্রিশ হাজার টাকায় ষ্টার থিয়েটার” সম্প্রদায় 
কর্ণওয়ালিস ্ীটস্থ হাতিবাগানে জায়গ! কিনিয়া পুনরায় 'ইরার থিয়েটারের ভিততিপ্রতিষ্ট 
করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্্নাথ মিত্র ও ধর্শদাস স্থরের উপরে রঙ্গালয় নির্শণের 
ভারার্পণ করিয়। ঢাকায় সদলে অভিনয়ার্থে গমন করিলেন । 
গোপালবাবু '্টার থিয়েটারে'র নাম পরিবর্তন করিয়া “এমারেন্ড থিয়েটার' নাম 
দিলেন এবং নাট্যশালা সথসংস্কৃত করিয়া ভাঙ্গা! ন্যাসান্যাল থিয়েটার'* হইতে 
অর্দেুশেখর মুস্তকী, মহেন্দ্রলাল বন্থ, কেদারনাথ চৌধুরী, রাধামাধব কর, মতিলাল 
থর প্রভতিকে লইয়! দল গঠিত করিলেন । কেদারবাবু ম্যানেজার হইলেন। তাহার 
রচিত 'পাণ্ডব নির্বাসন” নাটকের মহলা আরম্ভ হইল । গোপালবাৰু বিস্তর অর্থবায়ে 
ভবতত্ত্র ডায়নামে। বসাইয়া থিয়েটারের ভিতর-বাহির এই প্রথম বৈছ্যাতিক আলোক- 


* পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে, '্যাসান্তাল থিয়েটার হুইতে গিরিশচন্তর চলিয়া আমিধার পর প্রতাপ- 
টা জুরী, কেদারনাথ চৌঁধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে থাকেন। কেদারবা- 
বিরচিত 'ছত্্রভঙ্'(ছুর্বেযাধনের উরুভঙ্গ ) নাটক এবং তৎ-কর্তৃক নাটকাকষারে পরিধার্তিত বিষয় 
'আননামঠ' এইসময়ে হ্থখ্যাতির সহিত অভিনীত হুইয়াছিল। তাৰ পর প্রতাপটাদবাবুন্ধ নিকট 
হইতে থিয়েটার ভাড়া লইয়। অনেকেই অনেক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। তমথ্যে ঝুপ্রসিদধ 
অভিনেত| পণ্ডিত প্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'কুমারদন্তব_ নাটক বিশেষ উল্লেখধোগ্রা। 
ধ্দাসবাবু কর্তৃক চমকপ্রদ কুন্দর দৃষ্ঠপটাদি সংযোজনে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে দাটকখাদির নৃখ্যাতি 
হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ভুবনমোহনবাবুর মাবিয়োগ (১৮৮৪ ধী) হইলে তিনি পুনরায় 
তাহার স্ত্রীর নামে এ বাটা কিনিয়া লন এবং কেদারনাথবাবুকেই তাহার থিয়েটারের আযানেজার 
রাখেন। এইসময়ে যে কয়েকখানি নাটক অভিনীত হয়, তন্মধ্যে কেদারবাবু কর্তৃক নাটকাকারে 
পরিবপ্তিত কবীন্ত্র রবীন্রনাথ ঠাকুরের “বউঠাকুরাণীর ছাট' খুব জমিয়াছিল। : প্রবীণ অভিনেত। হর্গীয় 
রাধামাধব কর বসন্ত রায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া হুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মু করিয়াছিলেদ। 
অতঃপর তুধনমোহনবাবৃর দেশার দায়ে পুনরায় থিয়েটার নিলামে উঠে এবং ।উার থিয়েটারের 
স্বত্বাধিকারিগণ তাহা! কিনিয়! লই বাড়ী ভাঙ্লিয়! ফেলেন। 
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মালায় বিভূষিত করিলেন। বলা বাছল্য, সে সময়ে কলিকাতায় ইলেকট্রিক 
লাইটের এরূপ প্রচলন ছিল না। ৮ই অক্টোবর (১৮৮৭ শ্রী) মহ|সমারোহে 'এমারেন্ড 
থিয়েটারে' পাণ্ডব নির্বাসন" প্রথমাভিনীত হয়। স্তপ্রসিদ্ধ শিল্পী জহরলাল ধর এবং 
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে-সম্পাদিত উৎকষ্ট দৃশ্পট এবং বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ, 
'বিছ্যাতালোকে প্রতিকলিত হইয়। দর্শকম গুলীকে চমৎ্কুত করিয়া তুলিয়াছিল। 

কিন্ত দুই মাস যাইতে-না-যাইতে গোপাললালবাবু গিরিশচন্ত্রের অভাব বোধ 
করিতে লাগিলেন। এত টাকা ঢালিলেন, কিন্তু থিয়েটার তেমন জমিল কই? 

(গোপালবাবুকে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, খিয়েটারে যদি ফুল ফুটাইতে 
চান-গিরিশবাবুকে লইয়া আম্থন, এ যে আপনার শিবহীন যজ্ঞ হইতেছে ।”৪ 
গোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে তাহার থিয়েটারের ম্যানেজার করিবার নিমিত্ত তংপর 
হইলেন। 

হাতিবাগানে ষ্টার থিয়েটারে'র নৃতন বাড়ীর নিশ্মাণকাধ্য তখন প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে। যে টাক। তাঁহারা গোপালবাবুর কাছে পাইয়াছিলেন, তাহা জমী 
'কিনিতেই গিয়াছিল, পরে ্বত্বাধিক|রিগণ নিজ-নিজ চেষ্টার যে টাকা আনিয়াছিলেন, 
তাহ! হইতেই বাটা নিম্মিত হইতেছিল, এক্ষণে সে টাকাও ফুরাইয়! গিয়াছে, টাক।র 
এক্ষণে বড়ই টানাটানি । গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও ভরস1 পাইয়া এবং তাহাকেই 
অবলম্বন করিয়া 'ইার থিয়েটারে'র হ্বত্বাধিকারিগণ থণগ্রন্ত হইয়া নৃতন বাড়ী নির্মাণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এক্ষণে এই সঙ্ঘটাবস্থায় তাহাদিগকে ফেলিয়া তিনি যান কি করিয়া? 
গিরিশচন্দ্র গোপালবাবুর প্রেরিত লোককে 'এমারেন্ড থিয়েটারে যোগদানে তাহার 
'অসম্মতি জানাইলেন।. গোপালবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি নগদ কুড়ি হাজার 
টাকা, বোনাস এবং মালিক ৩৫০ টাক] করিয়া! বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়া পুনরায় 
লোক পাঠাইলেন। 

১. এষ প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, “গোপালবাবু বোনাস্বর্ূপ তাহাকে কুড়ি 
হাজার, টাকা দিতে চাহিতেছেন, সেই অর্থে তাহার ষ্টার থিগলেটারে'র প্রিয় শিত্দের 
অর্থাভাব্‌ ঘুচিয়ানির্ধিয়ে রক্জালম নির্দাণ সুলম্পন্ন হইবে । তাহার শিক্ষাতে তাহারা 
কার্ধযক্ষম, হইয়াছে কার্য চালাইতেও পারিবে। কিন্ত না যাইলে গোপালবাবুর 
কোপে পড়িতে হয়।” গোঁ্পালবাবু পরম্পরায় প্রকাশ কর্রিতেছিলেন যে, “গিরিশবাবু 
কুড়ি হাজার টাকা লইয়!,.£এমারেজ্ড থিয়েটারে'র ম্যানেজার হন-ভাল, নচেৎ তিনি 
&ঁ কুড়ি হাজার টাক! ব্যয় করিয়! "টার থিয়েটারে'র সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী 
ভাঙ্কাইয়া লইবেন ।” ' এইকপ সঙ্কটে পড়িয়া গিবিশচন্ত্র গোপালবাবুর নিকট ২* হাজার 
টাক1 বোনাস ও ৩৫*৯ টাঁকা মাসিক বেতনে, পাঁচ বং্সরের এগ্রিমেন্টে আবদ্ধ হইয়া 
*এমারেন্ড থিয়েটারে? প্রবেশ করিলেন। শিশ্য-বংসল গিরিশচন্দ্র উক্ত কুড়ি হাজার 
টাকা হইতে যোল হাজার টাকা শিল্তদের নির্বা্থভাবে দান করিয়া, রঙ্গালয় নির্মাণের 
ন্যায় অঙ্কুলান করেন এবং স্বত্বাধিকারিগণকে বিশেষ অন্থরোধ করিয়া বলেন, “তে মর 
গবসন্তান, নানা প্রোপ্রাইটার কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন 
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হইলে; আমার অন্থরোধ, যে সকল ভত্রসম্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, 
তাহার যেন কখন কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।” 


পপুণচিন্ত্ 


এমারেন্ড থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের 'পুর্ণচন্ত্র' এবং “বিষাদ নামে দুইথানি নাটক 
অভিনীত হয়। ছুইখানি নাটকই আজি পর্য্যন্ত নাট্যামোদিগণের নিকট, পরম 
আদরের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে । “পূর্ণচন্দ্র নাটক ৫ই চৈত্র (১২৯৪ সাল) প্রথম 
অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী গোপানলাল- 
বাবুর উক্তি ও তাহার স্বাক্ষরিত একটা কবিতা মহেন্দ্লাল বস্থ কর্তৃক পঠিতা হয় । 
কবিতাটা গিরিশচন্দ্রের রচিত । যথা_ 
“সঞ্চালিত বাসনায়, মত্ত মন সদ] ধায়, 
বারণ ন। মানে হায় প্রমত্ত বারণ ! 
অবহেলি প্রতিবাদ, যখন য| উঠে সাব, 
আশার ছলনে ভুলি, করি আস্বাদন । 
আছে যার ধন জন, রসহীন সে জীবন - 
প্রেমের কাঙ্গীলী কেবা তার সম হার! 
বিসঙ্জন প্রেম-আশে, স্বার্আশে সবে আসে, 
বিড়ম্বনা! _ বুঝিবে কি অন্ধ সে ঈর্ষায় ! 
গুতারণাপূর্ণ হাপি, নহি আর অভিলাষী, 
পরিতৃপ্ত তিক্ত বোধ হয় সমুদয়? 
বিমল কবিত্ব রসে অন্তর আনন্দে রসে, 
রস-বশে রঙ্গালয় করেছি আশ্রয় । 
দেখায়ে প্রাণের ছবি, ভাবে ভোর গায় কবি; 
প্রাণ খুলি ধরি তুলি চিত্রে চিত্রকর 
'ভাঙ্গিয়া কালের দ্বার, প্রকাশে ঘটন। হার, 
হাওয়ায় নৃতন স্্টি করে নটব্র। 
উচ্চ সাধ অপরাধ, লোকে দেয় অপবাদ, 
পরিহাসে মন্দ ভাঁষে নিন্দক কুজন; 
কেহ কত বলে ছলে, এত অর্থ গেল জলে, 
বোধহীন যুবা- শীঘ্র হইবে পতন ! 
কেহ কয় অভিনয়, নির্দোষ তেমন নয়, 
অজ্ঞ যেই- বিজ্ঞ সাজে, বোঝে কি কথায়? 
ক্রমে ফুলকলি হাসে, . পদ্মে মধু ক্রমে আসে» 
শশধর পূর্ণকায় কলায় কলায় ! 
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গঞ্চনায় নাহি ভরি, কুচ্ছ কথা তুচ্ছ করি, 
নব রসে ভামে দ'ন-এই আকিঞ্চন, 
নরত্ব বিহীন দীন যেই জন রসহীন, 
কাব্যরসে তারও যেন মগ্ন রহে মন। 
শ্ীগেপাললাল শীল, প্রোগ্রাইটার |” 
এই নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :- 


শালিবাহন মহেন্দ্রলাল বস্থ। 

পর্ণচন্দ্র গোলাপহুন্দরী (স্থকুমারী দত্ত )। 
দামোদর মতিলাল স্থুর ৷ 

দেবাদাপ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
জনু (চামার) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 

গোরক্ষনাথ ঠাকুরদা চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাবু)। 
ইচ্ছা ক্ষেত্রমণি। 

লুনা শ্রীমতী বনবিহ্বারিণী। 

শারি কুহ্ুমকুমারী (হাড়কাট। গলির )। 
সুন্দর! কিরণশশী (ছোট রাণী)। ইত্যাদি । 
সঙ্গীতাচার্ধ্য শশীভূষণ কর্মকার | 
রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর ধর্শদাস সর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে। 


গিরিশচন্দ্রের জীবনই আধ্যাজ্মিকতাপূর্ণ। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাতেও আমরা 
তাহাকে মুযূত্র সেবা করিতে দেখিয়াছি এবং ভগবতকপালাভের নিমিত্ত তাহার 
আন্তরিক ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রয়লাভ করিবার 
পূর্বেবেও তিনি ঘে সকল নাটক লিখিয়াছিলেন, সে সকল নাটকের স্থানে-স্থানে তাহার 
স্বভাবজাত আধ্যাত্মিক ভাবের ক্ফুরণও লক্ষিত হয়। প্রথম-প্রথম সাক্ষাতের পর 
ভ্রীরামরুষ্দেব গিরিশচন্দ্রকে বঙগিয়াছিলেন, "তোমার হাদয়-আকাশে অরুণোদয় হয়েছে, 
নইলে কি “চৈতন্যলীলা' লিখতে পারো, শীগগির জ্ঞান-হ্ুরধ্য প্রকাশ পাবে ।” যাহাই 
হউক ঠাকুরের কূপালাভ করিবার পর “বুদ্ধদেব”, “বিন্বমঙ্গল', ও 'বূপ-সনাতন' নাটকে 
গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ভাব বিশেষরূপ বিকশিত হইয়াছিল। তাহার পর 'পূর্ণচন্্ 
নাটক হইতে তাহার সক্ষম আধ্যাত্মিক দৃঠি কিরূপ খুলিয়া গিয়াছিল, ধাহার! তাহার 
নসীরাম', "জনা", “করমেতিবাঈ”, 'কালাপাহাড়' 'পাগুব-গৌরব') ভ্রান্তি”, 'শঙ্করা চার্ধ্য 
প্রভৃতি নাটকগুলি মনেোযে!গের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আর বিশেষ 
করিয়া বুঝাইতে হুইবে না । 

“ঈশ্বর মঙ্গলময়। শিক্ষার নিমিত্ত তিনি মানবকে ছুঃখ দেন, অসংশয় চিত্তে 
তগ্নবানে বিশ্বাস রাখো”-_ গিরিশচন্দ্র পূর্ণচন্্র' নাটকে এই শিক্ষাপ্রনান করিয়াছেন। 
নাটকের অভিনয় সর্বাঙ্গন্ন্দর হইয়াছিল, সংবাদপত্র ও শিক্ষিত সমাজে ইহার যথেষ্ট 
সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। দামোদর, ইচ্ছা ও পূর্ণচন্্রের ভূমিকাভিনয়ে মতিলাল 
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থর ক্ষত্রমণি ও গোলাপহুন্দরী অদ্ভুত কৃতিত্বের পরি5য় দিয়াছিলেন ৷ এই নারীর 

অভিনয় দর্শনে স্বপ্রসিদ্ধ 'রেজ এণ্ড রাইয়ৎ পত্রের প্রতিভাখালী সম্পাদক স্বর্গীয় শভুচন্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “এক 'পূর্ণচন্দে' গোপালবাবুর বিশ হাজার টাকার 
উপর আদায় হুইয়াছে।” 


এবষাদ, 


২১শে আশ্বিন (১২৯৫ সাল) 'এমারেল্ড থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের “বিষা নাটক 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রধমাভিনর রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :_ 


অলক মহেন্দ্রলাল বন্ু। 
মাধব মতিলাল স্থুর । 
শিবরাম ও দূত পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত হরিভূৃঘণ ভট্টাচার্য্য । 
জিৎসিং থগেন্দ্রনাথ সরকার । 
ফকিরত্র্ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস 
চট্টোপাধ্যায় (দাহ্ববাবু ) 
ও ঘাদবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
চোরগণ শিবচন্দ্ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদনাথ সরকার 
ও ক্ষীরোদচন্দ্র পলশ্রা ৷ 
দাড়ী দান্বাবু[ ঠাকুরদাম চট্টোপাধ্যায় ]। 
সরস্বতী (বিষাদ ) কুস্থমকুমারী ( হাড়কাট। গলির )। 
কিরণশশী (ছোট রাণী )। 
সোহাগী ক্ষেত্রমণি। 
রাজমাতা হরিমতী ( গুল্ফন)। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক মোহিতমোহন গোস্বামী ও 
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোষ। 
বঙ্গভৃূমি-সজ্জাকর ধর্মদাস সুর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে। 


সরহ্বতী (বিষাদ) চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি অপূর্ব স্ষ্টি। স্বামী বেশ্টাক্ত_ 
বেশ্তাগ্ৃহেই থাকেন। সরহ্বতী পতিসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বালকের ছয্বেশ 
ধারণ করিলেন এবং “বিষাদ নাম গ্রহণ করিয়া বেশ্ার দাসত্ব ত্বীকার করিলেন। 
'নববিভাকরে" প্রকাশিত হয়, “হিন্দু-রমণীর পতির কল্যাণে আত্মধিদর্জন বিরল নহে। 
কিন্ত প্ীভাব বিশ্বৃত হইয়া, পণ্ত গ্রন্থ বুঝিয়া_ তদগাতা-প্রাণ৷ হইয়া দাসীর ন্যায় 
থাকিতে মাত্র এই মরশ্বতীকে দেখিলাম । গিরিশবাবুর এটী একটা টি 1” 
বঙ্গবাশী'তে বাহির হয়, “লোকশিক্ষার জন্তই অভিনয়ের হ্ঙ্ি। “বিষাদে এ লোক- 
শিক্ষার প্রচুর চেষ্টা আছে। ্থনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনেত্্রীগণের অভিনয়চাতুর্ে 
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এ চেষ্টা রঙ্গমঞ্ে আরও প্রন্মুটিত হইতেছে । জঙ্গতিসম্পন্ন যুবক সঙ্গদোষে কুলটার 
কৌশলে পড়িয়৷ কেমন করিয়া সর্বশ্বান্ত হয়, আপনার বংশমাহাত্ম্য ন্ট করে, নীচাদপি 
নীচ হইয়৷ পশুবৎ হইয়া পড়ে - গিরিশবাবুর লেখনী-কৌশলে এ পাপচিত্র অতি উজ্জ্বল 
বর্ণে “বিধাদে' চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে যেমন এই নারকীয় দৃশ্ঠ, অপরদিকে 
তেমনই পুণ্যাত্মা সতীর পবিত্র পতিভক্তি। স্বামী ক্রমে-ক্রমে যতই পাপপন্ধে 
ডুবিতেছেন, সত্তীর পতিভক্তি ততই স্বর্ণাক্ষরে প্রতিভাত হইতেছে। কেমন করিয়া 
পতিভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বামীর দোষসমূহ উপেক্ষ1 করিয়া নিষিবশেষে 
শ্বামীপূজ৷ করিতে হয়, স্বামীর ভন্য কেমন করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, আত্মবলি 
দিতে হয়, বিষাদে এ চিত্র অতি হ্ন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বিসদৃশ এই চিত্রদয়ের 
সমাবেশে “বিষাদ' ঝড়ই মনোহর হইয়াছে । চরিন্র-চিত্রে অতিরঞ্নের দোষ কেহ-কেহ 
দিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ব্ষাদের অভিনয় দেখিয়া রচয়িতা কবির মহত্বই 
উপলব্ধি করিলাম ।” ইত্যাদি। 

মাধব চরিত্র গ্িরিশচন্ট্রের একটী অভিনব স্থ্টি। মাধবের উদ্দেশ সং কিন্তু মন্দ 
কাঁধা দ্বারা সেই সৎ উদ্দেশ্ঠসাধন করিতে গিয়া, মাধব শুধু নিজে ঠকে নাই, অলর্ক ও 
বিষাদের সর্বনাশ করিয়াছিল। বিষাদ" নাটকের গানগুলি অতুলনীয়। “আমর! 
চান্ররকমের চাঁর বিরহিনী”, “চাও চাও মুখ ঢেকো। না”, “প্রেমের এই মানা”, “বিরহ 
বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়” গ্রভৃতি গানগুলি অতি প্রসিদ্ধ । 

“ছুখিয়া' নাম দিয়! এলাহাবাদ হইতে “বিষাদ” নাটকের একখানি হিন্দি অঙ্গবাদ 
বাহির হইয়াছিল। 


“এমারেল্ডের সম্বন্ধ ত্যাগ 


ছুই বৎসর পর গোপাললালবাবুর সথ মিটিয়! গেলে তিনি “এমারেন্ড থিয়েটার, 
মৃতিলাল সুর, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, পণ্ডিত প্রীহারিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং ব্রজলাল মিত্র- 
এই চারিজনকে ভাড়া দিলেন। এই স্থলে গিরিশচন্ত্রের সহিত গোপালবাবুর কার্ধ্য- 
সহন্ধ ফুরাই। তিনি পুনরায় কর্ণওয়ালিস্‌ স্বাটে প্রতিষ্ঠিত ষ্টার খিয়েটারে' আমিয়া 
ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন । 


২৩৭ 


ষড়নত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয়। পত্বী-বিয়োগ, গণিত-চর্চ|, নিসীরাম' অভিনয়। ষ্টারে যোগদান 


'এমাবেন্ড থিয়েটারে? কার্ধযকালীন গিরিশচন্দ্ের দ্বিতীয় পক্ষের পন্থী ট্হলোক 
ত্যাগ করেন। ইছার গর্ভে দুইটা কন্তা এবং একটা পুত্রসন্তান হইয়াছিল । প্রথমা কন্তা 
রাধারাণী যেরূপ স্থন্দরী, সেইরূপ ন্বেহশীল৷ ছিল; বাটার কেহই তাহাকে নয়নের 
অস্তরাল করিয়া! থাকিতে পারিত ন|। কিন্তু ছুইটী কন্ঠাই জননীর জীবদ্দশার তিন 
বংসর বয়ক্রমেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষে একটা পুত্র গ্রদব করিবার পর গ্রস্থৃতি 
কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত! হন। বহু চিকিৎসায় যখন কোনও ফললাভ হইল না, এবং 
চিকিৎসকগণ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন, তখন আশ্বীয়-ম্বজনগণ গিরিশচন্দ্রকে 
বলিলেন, “ইহাকে গঙ্গাতীরস্থিত কোনও এক বাটীতে লইয়! গিয়া রাখিতে পারিলে, 
গঙ্গার হাওয়৷ লাগিয়া রোগের উপশম হইলেও হইতে পারে।” গিরিশচন্দ্রের সম্মতি 
পাইয়া ইহারা গঙ্গার উপর শ্তার রাজা রাধাককাস্ত দেবের মুমূয্ব-নিকে তনে রোগীকে 
লইয়া যান। 

তিন-চারিধিন তথায় বাস করিবার পর গিরিশচন্দ্র ভ্রাতা অতুল ঘোষ তাহার 
পরমাম্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয়কে বলিলেন, “দেখ, মেজদা মন থেকে মেজো 
বৌকে বিদায় দিচ্ছে ন! ব'লে ওর এই তোগ। দেবেন, তুমি বই আর কেউ পারবে 
না, যদি মেজার ছুট পায়ের ধূলো৷ এনে দিতে পার, তাহ'লে রোগী যস্ত্রামূক্ত হয়। 
একবার ভাই চেষ্টা ক'রে দেখ।” দেবেন্্বাবু বাটা আমিতেই গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 
“কিরূপ অবস্থা?” দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, “অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় মৃত্যুমুখে, মৃত্য 
হইতেছে না, তাকে আর আটকে রাখা উচিত নগ্ন । অন্ততঃ আমর] আর মে যন্ত্র 
দেখতে পারবো না।” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “তাহ'লে ছেড়ে দিই?” দেবেন্্রবাবু 
এক ট্‌করা কাগজে কিছু ধূলা সংগ্রহ করিয়া তাহার পায়ে ঠেকাইয়! গঙ্গাতীরে লয়] 
গেলেন এবং মুমৃযুর মাথায় দিবামাত্র অন্ততঃ বিংশতিজন দর্শকের লমক্ষে তাহার 
গ্রাণবায়ু (১২৯৫ সাল, ১২ই পৌষ, বুধবার প্রাতে ) অনস্তে লয় হইল। 

এই পত্বীর জীবিতাবস্থায় গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় নট, নাট্যকার এবং নাট্যাচার্ধয 
বলিয়। সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গুরলাভ, যশঃলাভ এবং অর্থমাগমে এইসময়ে ইনি 
পরম শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন। অনেকে বলিয়। থাকেন, "এই পত্রী হইতেই তাহার 
সর্ব দৌভাগ্যের সচনা।* যাহাই হউস্ক, পত্বী-বিয়োগের পরে গিরিশচন্্র প রমহংস- 
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দেবকে বকল্ম। প্রদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন। তিনি তাহার পাপ-পুণ্য, হুখ-ছুঃখ 
সমন্তই পরমহংঘদেবকে অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই দারুণ শোক নীরবে লহ করা ভিন্ন 
তাহার আর অন্য উপায় নাই। তবে সান্বনার কথা৷ এই, পুত্রটী অতি স্লক্ষণযুক্ত 
হইয়াছিল। গিরিশচন্তরশ্রীরামকদেবকে ব্িয়াছিলেন, “তুমি আমার ছেলে হও, 
আমি সাধ যিটাইয়া তোষার সেবা করিব ।” এক্ষণে তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, 
নিশ্চয় ঠাকুর তাহার পুত্ররপে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পরম যত্বে এই মাতৃহার! 
শিশুটীকে লালন-পালন করিতে লাগ্রিলেন। এই পুত্রের অদ্ভুত চরিত্র যথাসময়ে 
পাঠকগণ জ্ঞাত হইবেন। 


গণিতচর্চ। 


নিদারুণ মানমিক চাঞ্চল্য দ্বর করিবার নিমিত্ত এইসময়ে তিনি গণিতশান্ত্ের 
'আলোচনা করিতে আরম্ত করেন। তিনি বলিতেন, “অঙ্কবিগ্ভার অন্ধশীলনে মতি 
স্থির হয়।” তং্প্রণীত 'নল-দময়ন্তী” নাটকে খতৃপর্ণ নলকে গণনা-বিষ্তা দিবার সময় 
বলিতেছেন : 
“বতৃপর্ণ। চিত্তস্থরধ্য এ বিদ্ধার মূল” 

'নল-দময়ন্তী', €র্থ অঞ্চ ৩য় গর্ভাঙ্ক। 
অদ্ধাম্পদ শ্রীঘুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু ) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, এইসময়ে 
কতকগুলি গণিত গ্রন্থ লইয়া তিনি সমস্ত দিন শ্লেট-পেন্শিল লইয়। বালকের ন্যায় অস্ক 
কমিতেন ও মুছিয়া! ফেলিতেন। 


'নসীরাম? 


গিরিশচন্ত্রপ্রণীত 'নিপীরাম' নাটক লইয়া ১৩ই জোষ্ঠ ১২৯৫ সাল (২৫শেমে 
১৮৮৮ থ্রী) ফুলদোলের দিন হাতিবাগানে "ছার থিয়েটার? মহালমারোহে প্রথম খোলা 
হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে এমারেল্ড থিয়েটারে" কাধ্য করিতেছিলেন। এ নিমিত্ত 
'নসীরাম' নাটকে তাহার নাম প্রকাশিত না হইয়া! 'সেবকপপ্রণীত' বলিয়া বিজ্ঞা।পত 
হইয়াছিল। শুনিয়াছি, গিরিশচন্্র পূর্বের "টার থিয়েটারের জন্ত 'পূর্ণচন্ত্র' নাটকখানি 
লিখিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু “এমারেন্ড থিয়েটারে, যোগদান করিয়া দেখিলেন, থিয়েটারে 
নৃতন নাটকের বিশেষ প্রয়োজন, এবং স্বত্বাধিকারী গোপাললালবাবুও নূতন নাটকের 
জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়। পড়িয়াছেন। গিরিশচন্দ্র 'ার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণের 
নিকট হইতে 'পূর্ণচন্ত্র নাটকের পাগুলিপি লইয়া “এমারেন্ড থিয়েটারে" প্রদান করেন 
নং সেই সঙ্গে গ্রতিশ্রুত হন, তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের নিমিত্ত একখানি নৃতন 
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ন/টক লিথিয়! দিবেন। 

“চেতন্যলীলা” অভিনয়ে অভাবনীয় কৃতকার্য;তা লাভ করায়, গ্টার থিয়েটারের 
স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্রকে হুরিভক্তিপূর্ণ একখানি নাটক লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করেন। গিরিশচন্দ্র তাহাদের অন্থরোধে পরমহংসদেবের ভাব গ্রহণে ভগবদ্ধা ক্যমূলক 
এই 'নসীরাম' নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। 

নাটকাভিনয়ের পূর্বে গিরিশচন্দ্রবিরচিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা-কবিতাটা* 
নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অমৃত্লাল বন্থ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়। 

“হে সঙ্জন, পে নিবেদন - 
নির্বাসিত মনোছুঃখে, বঞ্চিলাম অধো মুখে 
বঞ্চিত বাঞ্চিত তব চরণ বন্দন। 
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ - 
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন 
স্বাগত সুজন ! 


করে দাস- করুণ! প্ররাস, 
বূস-বশে গুণাকর, ভূল? দোষ গুণ ধর? _ 
তব পৃজা৷ আশৈশব উচ্চ অভিলাষ ! 
পারি হারি না বুঝি আভা, 
হর্ষ সনে দ্বন্দ করে আরাম 
পূরিবে কি আশ? 


অভিনয় ইতিহাস কয়_ 
দেশ ভেদে নান৷ মত, যে জাতি যে রসে রত, 
আদি, হাস্য, বীভৎস, শোণিত কোথা বয়, 
হিন্দু-প্রাণ কোমলতা ময়, 


ধর্-প্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়, _ 
ধর্ম_ রঙ্গালয় !” 

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :- 

নলীরাম শীযু্ত অমৃতলা'ল বন্ধু । 

যোগেশনাথ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 

অনাথনাথ অমৃতলাল মিত্র । 

কাপালিক অঘোরনাথ পাঠক । 

শুনা ব্লেবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়] । 


* বসত প্রযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়ের সৌজন্যে কবিতাটা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
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ভূতনাথ শ্রীযুক্ত কাঁশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 


পাহাড়িয়া বালক শ্রীমতী তারাসথন্দরী |* 
বিরজ। কাদঘ্বিনী। 

হরিমতা। 
সোনা গঙ্গামণি। ইত্যাদি। 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমৃত্বলাল বস্থু। 
সঙ্গীতাচার্ধয রামতারণ সান্যাল । 
ৃত্য-শিক্ষক ্ীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 
বঙ্গভূমি-সঙ্জাকর দাস্থচরণ নিয়োগী | 


নৃতন রঙ্গমঞ্চে নব উদ্যমে অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ যথামাধ্যমত অভিনর করিলেও 
নসীরাম' সর্বসাধারণের মনোহরণে সমর্থ হয় নাই । নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ 
মহাশয় বলেন, “চিন্তাশীল দর্শকের! 'নসীরাম" খুব লইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক 
সেব্বপ ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই । কারণ ভগবান শ্রীরামকুঞ্চদেবের ভাঁবকে মুত্তি 
মস্ত করিয়া “নসীরাম” চরিত্র গঠিত। সে সময়ে পরমহংসদেবের বাণী সাধারণ-মধ্যে 
ততটা প্রচারিত হয় নাই, বোধহয়, এই ভাবগ্রহণে অক্ষমতাই ইহ।র প্রধান কারণ। 
ক্রমে পরমহংসদেব সম্বন্ধে নানারপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। কছ্েক বৎসর পরে 
টার থিয়েটারে" পুনরায় যখন 'নসীরাম' অভিনয় করিয়াছিলাম, সে সময় নসীরাম" খুব 
জমিয়াছিল। এই নাটকের গানগ্ুলির, বিশেষতঃ সোনার গানের তুলনা হ্য না। 
গিরিশবাবুর কি রাধকৃষ্ণবিষয়ক, কি শ্/মাবিষয়ক গান মহাজন-পদাবলীর পরেই 
উল্লেখযোগ্য 1” 

ষ্টার থিয়েটার" ব্যতীত 'ক্লামিক', 'মিনার্ভা' ও "আর্ট থিয়েটারে'ও 'নসীরাম' 
অভিনীত হইয়াছিল। নমীরাম ও সোনা গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব স্ষটি, দর্শকগণ ইহাদের 
অপুর্ব্ব ভাবে অপূর্ব আননলাভ করিতেন । 

কামের দুর্দমনীয় ও বীভৎস প্রভাব এই নাটকের জীবন। ইহাতে যে নাটকীয় 
সংস্থান (0:200800 5160800 ) আছে, বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে তাহা অতি বিরল । 
একমান্ধ “ওথেলো'র সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে। অবুত্রিম ভালবাসা স্বার্থের 
বড়যন্ত্রে ভিন্লভাবে প্রতীয়মান হইয়া যে কিরূপে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যায়, এ নাটকে 
তাহার অতিমর্শস্পর্শী চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । তবে দেশভেদে রুচিভেদে নাটকের গতি 
ভিন্নরূপ হয়, “ওথেলো” নাটকের পরিণাম নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এ নাটকের পরিণাম - 
ভক্তির আলোকময় চিত্তে সমুজ্জল। 


..* প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রীম্তী তারান্থন্দরী এই পাহাড়িয়া বালকের ভুমিকায় একটামাত্র 
কথ! (৭ওরে হরি বল, ঘইলে কথ! কি কইবে না”) লইয়া] রঙ্গমণ্চে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ! হন। 
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ষ্টারে' গিরিশচন্দ্র 


“নীরা নাটকের পর 'ার থিয়েটারে" শ্রীযুক্ত অমৃতলাল-বন্থ কর্তৃক নাটকাকারে 
পরিবস্তিত দ্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়শ্প্রণীত 'দ্বর্ণলতা' উপন্যাম 'সরলা' নাম দিয়া 
অভিনীত হয়। করুণ ও হান্তরসের প্রবল সম্মিলনে বাঙ্গালীর ঘরের নিধৃত ছবি 
'দেখাইয়া “সরলা” আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট সমাদৃত হুইয়াছিল। তংপরে অমৃতলাল 
বাবু-বিরচিত “তাজ্জব ব্যাপার' নামে একখানি সামাজিক নক্সা অভিনীত হয়। নক 
খানি যেরূপ নৃতনত্বপূর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ দর্শকমণ্ডনীকে মাতাইয়াছিল। 

« “তাজ্জব ব্যাপার অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র টার থিয়েটারে যোগদান । করিয়। 
পুনরায় ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ ৮৯ 
নাম “ম্যানেজার” বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইত । 


1৫ 
] 


“প্রফুল্ল 


'সরলা" অভিনয়ে নাট্যামে(দিগণের সামাজিক নাটকের দিকে প্রবল আগ্রহ দেখিয়া 
এবং স্বত্বাধিকারিগণ কতৃক অনুকুদ্ধ হইয়! গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্প' নাটক প্রণয়ন করেন। পাত্বী- 
বিয়োমজনিত শোকাগ্নি তখনও তাহার অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতেছিলঃ সেই অগ্রিশিখারই 
বোধহয় এক কণা-_ “আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!” 

১৬ই বৈশাখ (১২৯৬ সাল) 'টার খিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাটক 
প্রথম অডিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 


যোগেশ অমৃতলাল মিত্র। 

রমেশ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ু। 

স্বরেশ শ্রযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

বাদব শ্রীমতী তারাস্থন্দরী। 

গীতান্বর মহেম্দ্রনাথ চৌধুরী । 

কাঙালীচরণ শ্যামাচরণ কুু। 

শিবনাথ রাণুবাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] 1 
মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী নীলমাধব চক্রবর্তী । 

ভজহরি বেলবাবু  অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 
অনাঃ ম্যাজিষ্টেট র/মতারণ সান্ল্যাল। 

ব্যাঙ্কের দাওয়ান ও জমাদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র | 

ইন্সপেক্টর প্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 

ইন্টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার বিনোদবিহারী লোম (পর্দবাবু)। 

২য় ব্যাপারী ও টারন্কি অক্ষয়কুমার চক্রবস্তী। 


৪ 


শুড়ি শশীভূষণ চট্টেপাধ্যায় 


ডাক্তার নীলমণি ঘোষ । 
জনৈক লোক অঘোরনাথ পাঠক। 
উমাহন্দরী গল্গামণি। 

জ্ঞানদা কিরণবাল]। 

প্রফুল্ল ভূষণকুমারী। 
জগমণি টুন্নামণি। 
বাড়ীওয়ালী শ্রীঘতী জগত্ারমী। 
ইতর স্ত্রীলোক (মাতালনী) শ্রীমতী বনবিহারিণী 
খেমট ওয়ালী দ্য প্রমদাস্ুন্দরী ৭ কুঙ্থ 


( খোড়া)। ইত্যাদি। 
অনেকের ধারণ! ছিল, 'সরলা'র পর পুনরায় সামাজিক নাটক জমান বড়ই কঠিন 
'হইবে। কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটকের রচনা-নৈপুণ্য এবং হুদনগনভেদী অভিনয় দর্শনে তাহাদের সে 
ধারণা দুর হইয়াছিল। স্থরার মোহিনীশক্তি এবং অমোঘ আকর্ষণ এই নাটকের মূল্‌ 
ভিত্তি। গিরিশচন্দ্র দ্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া তৎ-বিরচিত লঙ্গীতে, খগুকাব্যে এবং 
নাটকীয় চরিত্রের উক্কিতে বহুবার এই মোহিনী মায়াবিনীর অমোঘ অনিবাধ্য শক্তির 
প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ নাটকে তাহা কিরূপ অভ্যুজ্জল চিত্রে গিত্রত হইয়াছে 
পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। 
এই নাটকের সমালোচন! 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকার ধারাবাহিক তিন দিবস বাহির 
হয়। এরূপ মমালোচন! দেশীয় কোনও পুস্তকের এতাবৎ ঘটে নাই। স্বর্গীয় অমৃত- 
লাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু, বেলবাবু, নীলমাধৰ চন্রবস্তী প্রভৃতি নাট্যরথিগণ 
যোগেশ, রমেশ, ভজহরি, মদন ঘোষ প্রভৃতির ভূমিক। অতি দক্ষতার সহিত অভিনম 
পক্পরিয়াছিলেন। অমৃতবাবুর রমেশের অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। স্ব শ্ত/ মাচরণ 
কুণ্ডু এবং টুক্নামণি কাঙ্গালীচরণ ও জগমঘণির অভিনয়ে দুইটি জীবন্ত ছবি দর্শকগণ-সম্মুথে 
ধরিয়াছিলেন। ফলত: নাট্যামোদিগণের নিকট প্রফুল্ল পরমসমাদূত হইয়াছিল, কিন্ত 
ইহার কয়েক বৎমর পরে “মিনার্ভ৷ খিষেটারে' যে সময়ে পপ্রফুল্ল' পুনরডিনীত হয় এবং 
গিরি শচন্ত্র হ্বয়ং যোগেশের ভূমিকা অভিনয় করেন, সেই সময় হইতেই 'প্রফুন্ন' নাটকের 
বিশেষত্ব সাধারণের চক্ষে ধর] পড়ে ।* প্রফুল্ল নাটকের বিচিত্র চরিত্রস্থ্টির বিঙ্লেষণ- 


* “টার়ে? অভিনীত হইবার ছয় বৎসর পরে 'মিনার্ভ। থিয়েটারে? পপ্রকুল্প' নাটকাভিনয়ের 
আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতায় 'ট্টায়ও এইসময়ে 'প্রফুল্প'র পুণরভিনয় ঘোষণা করেন। 'ইার 
থিয়েটারের বিজ্ঞানে গিরিশচন্্রকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হুইয়াছিল 

«তোমার শিক্ষিত-বিত্থ! দেখাব তোমায় |” 

“মিদার্ভা'র প্রথমে যোগেশের ভূমিকা দেওয়! হইয়াহিল হ্থবিখ্যাত অভিনেতা বগা মহেত্রলাল 
বন্ছকে। মহেত্রবার ফোগেশের ভূমিকার রিহারগ্রালও দিরাছিলেন। গিরিশচন্্র 'টারে' স্বর 
ধ্মমৃতলাল মিত্রকে ঘোগেশের দুমিক| শিক্ষাপ্রদান করেন। 'মিনার্ভা'র দে ছবি বদলাইয়! দির 
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পূর্বক নানা সমালোচন! নান! সাময়িকপত্ররে হইয়া! গিয়াছে । গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে, 
আমর] চরিত্র-সমালোচনায় ক্ষান্ত থাকিয়! সম্পাদক-শ্রেষ্ট, স্পপ্ডিত স্বর্গীয় পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'গ্রফুল্ন' নাটক সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধাত করিলাম :-_ 

প্বাঙ্গালীর গাহথস্থ্য জীবনে দুঃখের যে বিরাট কাল মেঘ সর্বদাই বিভীষিকা 
উৎপাদন করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া! অপূর্বব লিপিচাতুরীর বলে এই শোকপূর্ণ 
বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে । আমাদের মনে হয় যে, এমন মর্খভেদী বিয়োগান্ত 
নাটক বাঙ্গালা ভাষায় বুঝি আর নাই।..যোগেশের “সাজান বাগান শুকাইয়া৷ গেল” 
আর হইল না। পরস্ত পুণ্োর প্রতিষ্ঠা তে! হইল, পাপের দমন তো হইল । সমাজর 
পক্ষে ইহাই লাভ । যে কবি এই সংশিক্ষার প্রচার করিয়াছেন, তিনি সমাজের পুজ্য | 
কবি গিরিশচন্দ্র নির্দয়ভাবে শোকের এবং প|পের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন দি 
তাহার এ নির্দিয়ত৷ কুলালের নির্দয়তার তুল্য । কুস্তকার পাকা হাঁড়ি গড়িবার জন্য 
মাটার হাঁড়িতে ঘন-ঘন আঘাত করিয়া থাকে, তখন সে আঘাত দেখিয়। মনে হয়ঃ এ 
কাধ্য বড়ই নির্দয়তার কাধ্য । কিন্ত যখন সেই হাড়িতে দেবতার প্রসাদ প্রস্তুত হয়, 
তখন মাটার সংসারে মাটার হাড়িও ধন্য হইয়া যায়। গিরিশবাবুও তেমনই মানুষের 
সংসারে মান্থষের সমাজকে দেবতার উপভোগ্য করিবার জন্য নির্দয়ভাবে পপ্রফুল্লে র 
ন্যায় ভীষণ বিয়োগান্ত নাটককে লোকলোচনের গোচর করিয়াছেন। তিনি ধন্য।” 
( “রঙ্গালয়', ৪ঠ1 মাঘ ১৩০৮ সাল। ) 2 


মহেন্ত্রবারুকে নৃতনন্ূপে শিখাইতে আরম্ভ করেন। পরে সম্পরদায়ন্থ সকলের অনুরোধে গিরিশচন্্রকে 
বাধ্য হইয়। এই ভূমিকা লইতে হ্ইয়াছিল। তিনি এইমময়ে বলিয়াছিলেন, আমাকে আমার 
আপনার বিরুদ্ধে অন্ত্-প্রয়োগ করিতে হইবে। যোগেশের ভূমিকায় যাহা শিখাইবার, অম্বতকে 
তাহা শিখাইয়াছি। এখন কি নূতন ছবি দিব, তাহাই ভাবিতেছি।” 

“্টারে? যোগেশ _ অমৃতলাল মিত্র,“মিনার্ভী'য় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র -গুর-শিষে যুদ্ধ! নাট্যামোদিগণের 
মধ্যে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া! গেল_সহর সরগরম হইয়া উঠিল। গিরিশচন্্র অতি সৃস্্রভাবে, 
অভিনেতৃগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক চরিত্রটা জীবন্ত করিয়া ফুটাইবার চে! 
পাইয়াছিলেন। উভয় থিয়েটারেই মহালমারোহে অভিনয় আরস্ত হইল। 

পুরাতনকে কেমন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ছাচে গড়িতে হয়' গিরিশচল্র যোগেশের ভূমিকাভিনয়ে 
তাহা দেখাইয়াছিলেন। যে অতুলনীয় নূতন ছবি তিনি দর্শকলাধারণের চক্ষের সুখে ধরিয়াছিলেন, 
দর্শকগণ সে দৃথ দর্শনে বিস্মিত ও গ্তত্তিত হুইয়া গেলেন। হুয়াপানে হুশিক্ষিত ও সন্ান্ত ব্যক্তি কিন্ূপ 
সুরে-স্তরে অধঃপতিত হইয়! ছুর্দশার গভীর পক্ষে নিমজ্জিত হয়, আদর্ণ চরিত্র, লোকমান ব্যক্তি 
মদের মহিমান়্ কিরে স্ত্রীকে পথের ভিখারিধী করিয়! তাহার শেষ সম্বল ভাঙা! বাঝাটা পর্যন্ত কাড়িয়। 
লইয়া যায়, শিশুপুত্রের হাত মুচড়াইয়! তাহার খাবারের পয়সা ছিনাইয়। লইয়া! যায়, এক ছটাক 
মগ পাইবার লোভে শ্রশানে আসিফ ঘুরিয়া বেড়ায়, একটা পয়সার জন্য হাত পাতিয়া পাথকের পশ্চাৎ- 
পশ্চাৎ ছোটে, চক্ষের সম্মুথে এই ভীষণ ও জীবস্ত ছবি দেখিয়া দর্শক শিহরিয়! উঠিল। বুঝিল-এই 
হুরাপানে দেশের কি সর্বনাশ হইতেছে-কত বড় ঘর উৎসন্ন যাইতে্টেিফত লোকের কত সাঙ্জান 
বাগান গুকাইয়া যাইতেছে! | 

এই অভিময়ের পর হইতেই 'প্রফুল্পঃ নাটকের চরিত্রস্থটির বৈচিত্র্য ইহার রস-মাধূরধ্য দর্শকগণ 
বিশেষরূপ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । সেই হইতে '্রফুল্প' সর্ধ্বোতরুষ্ট সামাজিক নাটক বলিয়া বর্জ- 
নাট্যশালায় এবং ব্গ-সাহিত্যে স্থপ্রতিতিত হয়। 
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প্রস্থ নাটকের বহ্ধে গান্ধি হিন্দি পুস্তক ভাগার হইতে একখানি হিন্দি অন্বাদ 
বাহির হইয়াছে। 


'হারানিধি, 


্রফুল্ল' নাটক সর্বজন-সমাদূত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র তৎপরে 'হারানিধি' নামে আর- 
একখানি সামাজিক নাটক প্রণয়ন করেন। বঙ্গ-রঙ্গালয়ের এই সময়টাকে সামাজিক 
নাটকের যুগ বলা যাইতে পারে । ২৪শে ভাদ্র (১২৯৬ সাল) '্টার থিয়েটারে” সর্ধধ- 
প্রথম “হারানিধি' অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ; 


মোহিনীমোহন শরযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 

হরিশ অমৃতলাল মিত্র। 

নীলমাধব শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
অঘোর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু )। 
নব মহেম্দ্রনাথ চৌধুরী । 

গুণনিধি প্রিয়লাল মিত্র। 

ধরণীধর প্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 

তেজবাহাদুর রাণুবাবু! শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] | 
ভৈরব নীলমাধব চক্রবর্তী । 

ব্রজেন্দ্চনদ ্রযুক্ত পরাণকুষ্ণ শীল। 

ধনীরাম শ্যামাচরণ কুণ্ডু । 

সোনাউল্লা উমেশচন্ত্র দাস । 

হৈম্বতী শ্রীমতী জগতভারিণী। 

সুশীল শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা। 

কমল! কিরণবাল]। 

হেমাঙ্গিনী শ্রীমতী তারাস্থন্দরী । 

কাদদ্ধিনী গঙ্গামণি। ইত্যাদি । 


গিরিশচন্দ্র তাহার অপূ্ব্ব প্রতিভাবলে 'প্রফুল্প' ও হারানিধি' নাটকে দেখাইয়াছেন 
শৃহস্থ বাঙ্গালীর শান্ত হৃদয়েও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইযুরোপের সাহিত্য-গর্ব গ্রীক 
ট্রাজিডির তমসাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গও সংঘটিত হইতে পারে। “হারানিধি' মিলনাস্ত 
নাটক। সাধারণতঃ মিলনান্ত নাটকের ঘটন1 ও ঘাত-প্রতিঘাত কিছু মৃছু হইয়া! থাকে, 
কিন্ত হারানিধি" টরাজিকিকপ্ঘটনার মধ্য দিয়া চলিতে-চলিতে সহস। বিছ্যুৎ-বিকাশের 
্থায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশে মিলনাস্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে । বঙ্গ- 
সাহিত্যে এ ধরনের কমিডি আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

এই নাটকে অঘোর চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নৃতন হুটি- বড়ই বৈচিত্র্যময়। 
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হরিশ আজন্ম পরোপকার মন্ত্রে দীক্ষিত। পুত্র-কন্াকেও বাল্যাবধি সেই শিক্ষার্দালে- 
গঠিত করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার প্রভাবেই নীলমাধব এবং স্থমীলার আদর্শ চরিত্রে. 
নাটকখানি আরও সমুজ্জল হইয়াছে। মোহিনী স্বার্থান্ব ও লম্পট ধনাঢা ব্যক্তির 
জীবস্ত দৃষ্টান্ত, কিন্তু একমাত্র কন্যা-ন্েহেই তাহার পরিবর্তন ঘ$ল _ চরিজ্র-অস্কনে এই 
কৌশলটুকুই গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব । নব, কাদস্বিনী, হেমাঙ্গিনী গ্রভৃতি চরিত্র-সজনেও 
গিরিশচন্ত্র বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ধনাট্যের সহিত গৃহস্থের বন্ধুত্ব এবং অসং 
উপায়ে সছুদ্দেশ্ত সাধনের প্রচেষ্টা - উভয়েরই পরিণাম যে অশ্তুভজনক, গ্রন্থকার তাহ! 
এই নাটকে সম্পষ্টরপে দেখাইয়া দিয়াছেন। বিচিত্র নাট্যচরিত্র এবং অপূর্ব /ঘটনা- 
“সংঘটনে 'হারানিধি ঝড়ই উজ্জলে-মধুরে ফুটিয়াছে। অনেকে বলিয়! দ্বাকেন, 

“হারানিধি” গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক । 

গ্রন্থের সর্ববশেষ দৃশ্ে গ্রন্থকার দ্য়ং এই অপূর্ব্ব নাটকের মূল ভাব মোহিনীর, মুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। হরিশ যখন জিজ্ঞাস করিল, “মোহিনী, আমার সর্বনাশে তৌমার 
প্রবৃত্তি হলো কেন?” মোহিনী উত্তরে বলিল, “ধন-মদ-মাতালের আবার প্রবৃত্তি, 
অপ্রবৃত্তি কি? অর্থের আশ্চধ্য মহিম। ! এই অর্থকে আমি সর্বন্থ জ্ঞান করেছি, কি 
মত্ততা! কেউ-বা মনে করতে পারে-_ আমি অর্থহীন, অর্থ হলে অকাতরে দান 
ক'রে দেশের ছুঃখ নিবারণ করতে পারতুম; অনাথার, বিধবার অশ্রজল মোচন 
করতে পারতুম, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিতুম, নিরাশ্রয়কে আশয় দিতুম !' কিন্তু না 
তার ভ্রম! যার অর্থ নাই, সে অর্থ কি বিষময় পদার্থ মে জানে না, অর্থে কেবল 
অনর্থ হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে যাক, ছুর্বল-গীড়ন প্রথম শিক্ষা দেয়। অষ্ট- 
প্রহর মনকে উপদেশ দেয়, সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর! এই অর্থের 
প্রতারণায় যে প্রতারিত ন! হয়, সে সাধু; আমি মত্ত হয়েছিলুম ।” 

নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই অতি স্বন্দররূপ অভিনীত হইয়াছিল। অঘোরের 
ভূমিক বেলবাবু এত স্থন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাহ|র অভিনয় দর্শনে দর্শক- 
মণ্ডলী এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন যে, হঠাৎ অমৃতলালের শোচনীয় মৃত্যুতে 
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ “হারানিধি'র অভিনয় বন্ধ করিতে সে সময়ে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বেলবাবু সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “বেলবাবু দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ, সেইরূপ 
অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন । ভগবান তাহাকে যেন অভিনেতা! করিয়াই সংসারে 
পাঠাইয়াছিলেন। “হারানিখি নাটকে অঘোরের ভূমিকাই তাহার শেষ অভিনয় । 
“হারানিধি' খুলিবার কয়েক মা পরে বেলবাবুর মৃত্যু হয়। এই নাটকথানি বেলবাবুর 
শ্বৃতিচিহন্বূপ তাহার নামে উৎসর্গ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম? কিন্তু পুস্তক- 
প্রকাশক দৃর্গাদান দে-কে শ্রদ্ধা-উপহারপ্রদানে বিশেষরূপ উতৎস্থক দেখিয়া তাহাকে 
অন্থমতি দিয়া নিরন্ত হই।* বেলবাবুর অকালমৃত্যুতে রঙ্গূঁমির যে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা! এ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় নাই।” 


* দুর্গাদ!সবাবুর লিখিত উৎসর্গ-প্রটী উদ্ধত করিলাম :- 


৪৬ 


চু? 


“চণ্ড গিরিশচন্দ্রের প্রথম এতিহাসিক নাটক। টডের রাজস্থান অবলম্বনে ইহা 
লিখিত। ন্যাসান্তাল ছ্িয়েটারে' তং-প্রণীত "আনন্দ রহো" এতিহাসিক নাটক বলিয়া 
পূর্বে অভিনীত হইলেও সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে “আনন্দ রহো' প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, 
ইহাকে ঠিক এঁভিহাসিক নাটক বল! যায় না। *চণ্ড নাটকে গিরিশচন্দ্র মাইকেল 
মধুন্থদনের প্রবন্তিত চৌদ্দ অক্ষরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেন, “যেরূপে মেঘনাদ” পড়, পর-পর লিখিয়া যাও। তাহা চৌদ্দ অক্ষরে না 
লিখিয়। আমি যেরূপ লিখি, তাহার সহিত কি প্রভেদ? যদ্দি প্রভেদ না থাকে, তবে 
আবদ্ধ হইরার প্রয়োজন কি? আমার লেখা ন! দেখিয়া যদ্রি কেহ বলিতে পারেন, 
যে ইহা চৌদ্দ অন্দরে লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে চৌদ্দ অক্ষরের লেখার সহিত 
আমার যে পার্থক্য আছে, তাহা ম্বীকার করিব। চৌদ্দ অক্ষরের লেখ! যে কঠিন, 
নয়, তাহ! দেখাইবার জন্য আমি "গু" নাটক লিখিয়াছি। 'মুকুল-মুগ্জরা', 'কালাপাহাড় 
নাটকেও আমার চৌন্দ অক্ষরের রচনা দেখিতে পাইবে 1” 

১১ই শ্রাবণ (১২৯৭ সাল) ষ্টার থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের চণ্ড প্রথম অভিনীত, 
হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :- 


চণ্ড অমৃতলাল মিত্র । 

পূর্ণরাম শ্রযুক্ত অমৃতলা'ল বস্থ। 

রঘুদেবজী যুক্ত সুরেন্ত্রনাথ ঘোষ ( দাঁনিবাবু )। 
মুকুলজী শ্রীমতী তারাস্ুন্দরী | 

শিখণ্ডী যুক্ত উপেন্ত্রনাথ মিত্র। 

রণমন্ল নীলমাধব চক্রবত্তী | 

যোধরাও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

খাণ্ডাধারা মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 

ভীল-সর্দার অঘোরনাথ পাঠক । 

ঘাতক বিনোদবিহারী মোম (পদবাবু)। 
গুঞমালা শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল]। 

বিজুরী গোলাপস্থন্দরী (স্থুকুমারী দত্ত )। 
কুশলা টুম্নামণি। 

সুচনা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
পরিশিষ্ট শ্রীমতী মানদাহুন্দরী। ইত্যাদি। 


পল্সরণোপহার। 
প্রাপ্ত নাটামন্দিরের সংস্কাগনা হইতে যে নটকুলভূষণ অমৃহাঃমান সরস বচনচ্ছটায় রসঙ্ঞ 
শ্রোতৃবর্গকে অপরিমেয় আনন্' প্রদান করিয়াছেন, যে রসভাব-বিশারদ রঙ্গতূমি-সমুজ্ছল নাট্যশান্্কুপল 
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দুর্জর রাজ্যলিপ্লা_ কামের সংমিশ্রণে কিন্ূপ আতত্মবিস্বৃত হইয়া, নিজ আন্মজের 
সর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়, গিরিশচন্দ্র এই নাটকে তাহা! চিত্রিত করিয়াছেন। 
কালোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃষ্ঠপট সংযোগে এবং রণস্থলে বহুসংখ্যক চিতোর, 
রাঠোর ও ভীল-সৈন্যের স্থশৃঙ্খলার সহিত একত্র সমাবেশে চপ মহাসমারোহে 
অভিনীত হইয়াছিল। 

নাট্যাচাধধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ, নীলঘাধব চক্রবর্তী, গোলাপন্থম্দরী (স্থকুমারাঁ 
দত) প্রভৃতি অভনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাহাদের অভিনয়-চাতৃর্ধ্য প্রদর্শন করিলেও 
নাটকখানি অধিকদিন চলে নাই । ইহার কারণ, বোধহয়, পাচঞ্অস্কের উপাদান 
থাকিতেও নাটকথানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত হওয়ায় শেষাংশ কতকট! সংক্ষিথু হই 
তাহার উপর সে সমগ্নে স।মাজিক নাটকাভিনয়ের যুগ চলিতে থাকায়, এই ক 
নাটকথানির যে প্রভাব বিস্তার কর] উচিত ছিল, তাহাও করিত প্র নই | 

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার নৃতনত্বে স্বিখ্যাতা অভিনেত্রী পোলাপহন্র পণ 
দত্ত) বিজ্ুরীর ভূমিকায় সর্বোচ্চ প্রশংসালাভ কা | 

“5 নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিগ 177 পচ ঙ রা নি বন্ধের 
অপ্রতিদ্বন্দী অভিনেতা শ্রীধুক্ত স্থবেন্দ্রনাথ থে বি শন নি এ ৮4 
যোগদান কবিধা প্রথম-প্রথম পুরাতন দক্ষ রি ০ ৮০ 
যথাক্রমে বিঞ্ু ইন্দ্র ও চৈতন্যদেবের ছোটছো সা. . | পর 
বঘুদেবজীর ভূমিকা লইযা নৃতন নাটকে তিনি এই “দি হীর্লারিদ্া এ 
সবরেন্্রনাথের স্থমধূর ও মন্ম্পর্শী অভিনয় দর্শনে আর ওমর টি বিতদরি- 
বয়স্ক দিব্যকাস্তি নবীন মাঃ পরিচম জানিতে আগ্রহ ধারন রে জা 














বলিয়াছিলেন, “ভবিষ্যতে যুবক অভিনয-কলা সিরা 
পারিবে ।” 


“মলিনা-বিকাশ' 
২৯শে ভাদ্র (১২৯৭ সাল) গিরিশচন্দ্র “'মলিনা-বি্াি 


অমুত্লাল বন্-প্রণীত “বাঞ্থারাম' নামক একখানি গ্রহন অর 
সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও খর্থি 







অভিনেতার বিচিত্র হাবভাব-বিলাসে দর্শকমণ্ডশী অমৃতণ্হদে নিমর্য হই 
অদ্যাপি রসঘ্রাহ্হী দর্শক-হাদয়ে অক্ষুণ রহিযাছে, বাহার জীবন-সাটকের দে নি 
অব্যবহিত পূর্বেও চিরপরিচিত অভিনয়-পারিপাটা এই ন!টকের ঞ্াোরে” বিশেষ, শচ্িলাঃ 
করিধাছে, সেই লব্বপ্রতিষ্ঠ 'বেলবাবুঃ বা স্বরায় অৃতলাল মুখোগ্ধাধ্যামের আগার ন্ট রাজনকে, 
“ছাবানিধি, গ্স্থ-রচয়িতার অনুমত্যানুসারে উপহার প্রদত্ত হুইল ।-প্রকাখক ।; 
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বিকাশ গোলাপন্বন্দরী (ছকুষারী দত্ত )। 


বিলাস শক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
মহেহবরী এলোকেশী। 

যলিন। শ্রীমতী মানদাহন্দরী |. 

ভরলা শ্রীধতী নগেন্্বালা। ইভাদি। 


রচনা-মাধুধ্য, 'অভিনয়-চাতৃধ্য এবং গীতি-নৃত্যের সৌন্দর্যে 'মলিনা-বিক।শ' 
ব্াবালবৃদ্ধবনিতার চিততবিনোদন করিয়াছিল। মলিনার স্থধাবর্ষী সঙ্গীত এবং বিলাস 
ুর্ঘ হৈত-পীতে দশকগণ আনন্দে উৎফুল্স হইয়া উঠিতেন। "পাখী তোর 
পেলে মধুর বর, “দেখলে তারে আপনহার! হই” "দি ওই যনোমোহিলী পাই, 'ন্ত 
টি এ ০৩৪ গা .পলায়' _ ইত্যাদি গীতগুলি দর্শকগণের এত ভাল লাগিঘ্লাছিল ষে, 
রদ সে হই খৌছাটে গীত হইতে আরম্ত হয়। আধুনিক মীতিনাট্যগুলিতে যে 
১ সছড়ি রঃ পাওয়া যায় “মলিনা-বিকাশ' গ্রীতিনাট্োেই ইহার 
"হার সর িযোনে ছাবু রণ বিকাশ । 'রঙ্গালয়ে নেপেন' নামক পুস্তিকায় 
নিপুঢার বত না রিখিযাছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম : 
রি ানিবার পর “মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য 
নি রিতভলির হর সংযোজন করেন এবং নৃতা- 
কির াঈনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অপ্রিত হয় । 
র একজন হিন্দৃস্থানী নিষূক্ত হইয়াছিল । কিন্ত ঢং-ঢাং 
ছ তে ঠ “মলিনা-বিকাশোই প্রথম উল্লেখযোগ্য ৷ 



















'ছহাপূজা? 


ীশ-প্রীত : মহাপুজা' নামক একখানি রূপক "টার 

টি. শ্রুথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীণ : 

০ শ্রমততী মানদাহন্দরী । 

শ্রীমতী তারানুন্মরী৷। 

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা । 

জীমতী বনবিহারিণী। 

অমৃতলাল মিত্র, অদোরনাথ 
পাঠক, রামতারণ সান্যাল, 
শ্রুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
মহেন্ত্রনাথ চৌধুরী । ইত্যাদি। 


২৪৯ 


কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (0078555 ) অধিবেশন উপলক্ষ্যে এই রূপক” 
খানি রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষুত্তগ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের গভীর দেশভক্তির পরিচয় পাওয়। 
যায়। বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইয়া আমর] ভারত-সন্ভানগণের একখানিমাত্র গান 
উদ্ধৃত করিলাম : 
“নয়ন-জলে গেঁথে মাল! পরাব ছুখিনী মায়। 
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাজা পায় ॥ 
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃ-মন্ত্রে লহ দীক্ষা, 
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায় ॥ 
যে নামে দূরিত হরে, রাখ যত্বে হৃদে ধরে, 
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্ধা! যায় ॥” 
অভিনয় দর্শনে গ্রীত হইয়। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয় স্কিরিশচন্দ্রকে এক হাঁজার 
টাকা পুরস্কারপ্রদান করেন। গিরিশচন্দ্র দে টাকা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে বন 
করিয়। দিবার নিমিত্ত থিয়েটারের ্বত্বাধিকারিগণের হস্তে প্রদান করেন। 
ইহার অল্পদিন পরেই *ার থিয়েটারের সহিত গিরিশচন্দ্রের যে. কারণে সম্থন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে বলিতেছি। 


৫৪ 


সপ্তন্রিংশ পরিচ্ছেদ 


অবস্থা-বিপর্ধ্যয়। গুরু-স্থান-দর্শন। পুত্র-বিয়োগ 


কর্ণওয়ালিস স্রীটস্থ "টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ছুই বংসর কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এ 
সময়টা তাহার মানসিক অপান্তিতেই কারটিতেছিল। পূর্বব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, 
দ্বিতীয় পক্ষের পত্বী-ধিয়োগের পর শিশুপুত্রটাকে তিনি পরমযত্তে প্রতিপালন করিতে- 
ছিল্লেন। এই পুত্রটী সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র এবং তাহার ভগ্মী দক্ষিণাকালীর মুখে নানারূপ 
অদ্ভূত গল্প শুনিয়াছি।* শিশুটা অন্য কাহারও কোলে যাইতে চাহিত না, কিন্তু পরম- 
হুংসদেবের শিষ্যগণ আদর করিয়া কোলে লইতে যাইলে -আনন্দে তাহাদের বক্ষে 
ঝাপাইয়া পড়িত। অন্ত ভ্রব্য ফেলিয়! ঠাকুর লইয়া খেল! করিতে ভালবাসিত, কখনও 
ঝা! ঠাকুরের মু্তি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিত। পরমহংসদেবের 
ছবি দেখিয়া একদিন শিশু অতিশয় রোদন করিতে লাগিল, কোনওমতে তাহার কান। 
থামান যায় না, অবশেষে 'ছবিধানি পাড়িয়া দিতে বলিতেছে”, এইরূপ অন্নমান করিয়! 
দেওয়াল হইতে নামাইয়! দেখা গেল ছবিথানির পশ্চাংভাগ অসংখ্য পিগীলিকায় 
পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বস্ত্র ঘারা পিপীলিকাগুলিকে ঝাঁড়িয়! ফেলিয়া ছবি- 
খানি পরিষার করিয়া ফেলা হইল, শিশুও শাস্ত হইল। প্রশ্ীরাম্ষ্দেবের সহধর্গিণী 
পরমপুজনীয় মাতা! ঠাকুরাণী সময়েসময়ে গিরিশচন্দ্রের বাটাতে আসিলে শিশু তাহার 
কোলে বমিয়া পরম আনন্দ গ্রকাশ করিত। 

অল্পদিন পরেই কিন্তু শিশুটা পীড়িত হইয়া দিন-দিন কুশ হইয়। পড়িতে লাগিল। 
যখন রোগের যন্ত্রণায় কাদিতে থাকিত, কোনওমতে তাহাকে শান্ত কর। যাইত না, 
কিন্ত হরিনাম করিলে শিশু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। পুত্রের এইসব লক্ষণে গিরিশ- 
চন্ত্রের সম্পূর্ণ ধারণ! জন্মিয়াছিল- ভক্ত বাঞ্ছাকল্নতরু পরমহংসদেব সত্যইতীহার প্রার্থনা 
পুর্ণ করিয়াছেন দেবশিপু জানে তিনি সর্ধ্বকণ্ম পরিত্যাগ করিয়। পুত্রের সেবা-গুশযায় 
তৎপর হইয়াছিলেন। 

নানারূপ চিকিৎমার পর বিশেষ ফল না পাওয়ায় এবং ভাক্তারগণের পরামর্শে 
গিরিশচন্দ্র বাযুপরিধর্নের নিমিত্ত পুঞ্জকে লইয়া মধুপুরে যাইলেন। তথায় কিছুদিন 


% প্রীমুক সূরেভ্রমাথ ঘোষ (দলিবাবু) বলেন, প্ার্ভাবহায় জননী মধ্য-মধ্যে “হরিবোলঃ 
ছুরিবোল? বলিয়! উন্মাদের গ্তায় টাংকার করিয়া উঠিতেন। কুলবধূ হুইয়! এইক্বপ চীৎ কার করায় 
বাঁটাতে তাহাকে প্রথমে অনেক তিরন্কার সঙ করিতে হইয়াছিল। 


২৫১ 


অবস্থানের পর হঠাৎ একদিন "টার থিয়েটারে'র স্বত্ব[ধিকারিগণ তাহার নাযে হাইকোর্টে 
অভিঘোগ আনয়ন করিয়াছেন সংবাদে উদ্ধিপ্ন হইয়া পুন্রসহ কলিকাতায় কিরিয়। 
আসমিলেন। 

পীড়া উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকায়, গিরিশচন্দ্র পৃজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীকে 
ডাকিপ্না বলিলেন, “নরেন, আমি ইহাকে কিছুতেই বাচাইতে পারিতেছি না, যদ্দি আষি 
স্বত্ব ত্যাগ করিলে রক্ষা পায়, তুমি ইহাকে মন্ন্যাস-মন্ত্র দান করিয়া! তোম[দের দলতৃক্ত 
করিয়া লও।” স্বামীজী গিরিশচন্দ্রের আগ্রহ দর্শনে শিশুর কর্ণে সন্গ্যাপ-মন্ত্র দান 
করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না-শ্বগাঁয় কৃহ্মম দিন-দিন শুকাইতে লাগিল! 
প্রায় তিন বসর বয়ক্রমে শিশুটী ইহলোক ত্যাগ করিল। এই পুত্রের মূখ দেখিয়া 
গিরিশচন্দ্র প্রিয়তমা পত্বীর শোক সহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রের (বিরহে 
তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলেও পরমহংসদেবের প্রতি অটল বিশ্বাসবশত : নীরবে 
এই শেল তাহাকে বক্ষে ধারণ করিতে হইয়াছিল। পত্রী ও পুত্র-বিয়োগে শ্রীরাম 
কৃষ্ঃদেবকে বকল্মা প্রদানের নিগুঢ় মর্দদ গিরিশচন্দ্র সপপ্ণযপ হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 
বুঝিয়াছিলেন পুত্রের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকারও 
তাহার আর ছিল না। 


কম্মচ্যুতি 


পুত্রটী দীর্ঘকাল ধরিয়! রোগভোগ করায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে নিয়মিতরূপ 
যাইতে পারিতেন না। তত্রাচ এইসময়ে "মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য ও “মহাপুজ!' 
রূপকখানি তিনি লিখিয়। দিয়াছিলেন। দুরঘটনামোত সে সময়ে তাহার উপর খর তর 
বহিতেছিল, প্রথমতঃ শিশুপুত্রগীর সাংঘাতিক পীড়া, গিরিশচন্দ্রও স্বয়ং কঠিন পীড়া 
হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন মাত্র। এইসময়ে নবকুমার রাহ। নামক এক ব্যক্তি 
ষ্টার থিয়েটারে, অবৈতনিক সেক্রেটারী হইয়াছিলেন, তীাহারই ভেদমন্ত্র-প্রভাবে, 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ গিরি শচন্ত্রকে কর্মচ্যুতি-পত্র প্রেরণ করিলেন । 

যে উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া তিনি "টার থিয়েটারে" পুনরায় ফিরিদ্না আসিয়াছিলেন, 
দিন-দিন তাহ! নৈরাশ্ঠ এবং বিষাদে পরিণত হইম়্াছিল। “গরিশচন্ত্র ্টারে, ফিরিয়! 
দেখিলেন, যে "টার" তিনি ত্যাগ করিয়। গিয়াছিলেন, ষে ষ্টার' আর নাই, '্টার' এখন 
্বাবলম্বন শিথিয়াছে, গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া যে থিয়েট।র চলিতে পরে, "সরলা? 
“তাজ্জব ব্যাপার, প্রস্তুতি খুলিয়া 'টার' তাহা বুঝিয়ছে। ইত:পূর্বের প্টারে'র অধ্যক্ষ 
ছিলেন অমৃতলাল বন্থ; গিরিশচন্দ্র আসিয়া অধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্ত নানা বিষয়ে 
তাহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। শাস্ত্রে লেখে, পুত্র বড় হইলে 
তাহার সঙ্গেই তো! মিন্রবৎ ব্যবহার করিতে হয়, ক্তরাং শিষ্ক বড় হইলে বা মুনিব 
হইলে চাণক্যনীতি কিরূপ হওয়া উচিত, গিরিশচন্ত্র তাহা অত্যধিক শিশ্তু-দ্ষেহের মোহে 


৫ 


বোধহয় ভূলিয় গিয়াছিলেন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মনও ত বদলায়: 
পূর্ববকার মত গিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্ব ষ্টার সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না। যে 
গিরিশচন্দ্র আত্মগোপন করিয়। একদিন '্টারে'র জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে 
গিরিশচন্দ্র পাচ বৎসরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা '্টার'কে 
দ্িয়াছিলেন, “টার থিয়েটার” সেই গিরিশচন্ত্রকেই বরখাস্ত করিয় চিঠি পাঠাইলেন |” * 
গিরিশচন্ত্রের কর্ণচ্যুতির পর "ষ্টার থিয়েটার, সম্প্রদায়-মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হয়। নাট্য-সম্রাটের প্রতি এবূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অভিনেত। ও অভিনেত্রীগণের 
যধো অনেকেই চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছিলেন। সম্প্রদায়-মধ্যে একটা চক্রান্ত চলিতে থাকে 
_হ্ঠাৎ একদিন স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবস্তাঁ, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 
রাণুবাবু, দানিবাবু, প্রমদা সুন্দরী, মানদাহ্থন্দরী প্রভৃতি পনেরজন অভিনেতা ও 
অভিনেত্রী থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন। ইহাদের দলপতি ছিলেন নীলমাধববাবু, 
মে সময়ে মেছুয়াবাজার স্ট্রীট কবিবর রাজকৃ্ণ বায়-প্রতিষ্টিত 'বীণ! থিয়েটার থালি 
পড়িয়াছিল। ণ নীলমাধববাবু, অঘোরনাথ পাঠক ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তিনজন 
প্রোগ্রাইটার হইয়। উক্ত থিয়েটার ভাড়া লইলেন এবং “টা থিয়েটার নাম দিয়] 
অভিন্য ঘোষণা করিলেন । গিরিশচন্দ্রের “বিশ্বমন্গল” 'বুদ্ধদেবচরিত', “মলিনা-বিকাশ”, 
“বেল্িক বাজার, প্রভৃতি নাটকাদি অভিনয় হইতে লাগিল। নীলমাধববাবুর নাম 
থিছ্েটারের ম্যানেজার বলিযণ। বিজ্ঞাপিত হইত । গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারে যোগদান 
করেন নাই । তথাপি "টার থিছ়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ, এসকল নাটকাদ্দির অভিনয়- 
স্বত্ব তাহাদের নিজন্ব, কিন্ত গ্রন্থকার এসকল নাটকাদি অন্য থিছ্ল্টোরে অভিনয় করিবার 
অন্থমতি দিয়াছেন এবং নীলমাধববাবু তাহার “পিটী থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছেন _ 


* শ্রীযুক্ত অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ]ায় লিখিত “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর” প্রবন্ধ। (রূপ ওয়ুঙ্গ'। ২৩ 
শ্রাবণ ১৩৩২ সাল। 

1 রাজবৃফবাবু তৎ-প্রণীত “প্রহলাদচরিত্র” নাটক অভিনয়ে 'ব্ল্লল থিয়েটার'কে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিতে দেখিয়! ন্বয়ং একটী থিয়েটার করিধার স্বল্প করেন। তাহার অনেক বন্ধু-বান্ধব 
তাহাকে পরামর্শ দেন-*বারালনা-সংঙ্লিউ থিয়েটারে অনেকে যাইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু যদি 
বালক লইয়া. স্ত্রী-চক্ত্র অভিনীত হয়, তাহা হইলে সর্বসীধারণেই থিয়েটার দেখিতে পারেন এবং 
তাহার ম্যায় হুলেখকের নাটক অভিনীত হইলে অর্থাগমও যথেষ্ট হইবে ।” তাহাদের এইন্ধপ বাক্যে 
উৎমাহিত হইয়া বাজকৃফ্বাবু বহু অর্থব্যয়ে মেচুয়াবাজার দ্্রীটে *বীণ1 থিয়েটার” নাম দিয়! এই নূতন 
নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নূতন-নুতন নাটকাদি রচনা করিফা আভনয় করিতে থাকেন। 
কিন্ত অভিনেত্রীর পরিবর্তে বালক লইয়া! অভিনয় করায় তাহার থিয়েটারে তেমন দর্শক সমাগম 
হুইল না, এমনকি বাহার] তাহাকে বালক লইয়! অভিনয়ের পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও 
বড় কেন একট] থিক্লেটারে আসিতেন নাঁ। দর্শকাভাবে ক্রমে তিনি প্রণ-জালে জড়িত হইতে 
লাগিলেন, নিরুপায় হইয়া শেষে বালকের পরিবর্তে অভিনেত্রী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও 
স্ববিধা করিতে নাপারিয়! অবশেষে ঢারি পয়সার টিকিটে প্রত্যহ ছুইবার করিয়া অভিনয় করিতে 
লাগিলেন। খপের দায়ে অতঃপর তাহার থিয়েটার বিক্রয় হইয়া যায়। "হধাসিন্ধু' উষধ-বিক্রেতা 
শ্রি্নাথ দাস খিয়লেটারবা'টী ক্রয় করিয়াছিলেন । নীলমাধববাৰু প্রত্ৃতি তাহার নিকট হইতে থিয়েটার 


,. গ্ভাড়া লন। 
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এই অজুহাতে গিরিশচন্ত্র এবং নীলমাধববাবুর নামে হাইকোর্টে অভিযোগ আনম্ন 
করেন। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে রুগ্ন পুত্রটাকে লইয়া মধুপুরে গিয়াছিলেন । এ সংবাদে 
তিনি সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়! আমিলেন। অল্পদিন পরেই শিশুপুজের মৃত্যু হয়। 
এই অশান্তির সময় ্টার থিযেটারে'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত তাহার এপ ্বত্ে 
একটা লেখাপড়া হয়: "ট্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ তাহার নামে মকদ্দম! তুলিয়া 
লইবেন, কিন্তু নীলমাধববাবুর নামে চালাইতে পারিবেন।* গিরিশচন্ত্রকে তাহার! 
যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাক! করিয়া পেন্সন দিবেন, কিন্তু তিনি কোনও প্রকাস্ু 
বা অপ্রকাস্ত থিয়েটারে যোগদান বা৷ তাহাদের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। 
'ষগ্ঘপি তিনি কোনও নাটকাি রচনা করেন, তাহার অভিনয়-্বত্ব তাহার! উপযুক্ত মূল্য 
দিয়া ক্রয় করিয়। লইবেন। যগ্যপি কোনও নাটক তাহাদের মনোনীত ন! হয়, তাহা 
তিনি অন্য থিয়েটারে দিতে পারিবেন? তবে তাহাদের থিয়েটারে গিয়া শিখাইভে 
পারিবেন না। উভয়পক্ষের মধ্যে ঘিনি এই স্বত্ব ভঙ্গ করিবেন, তাহাকে পাঁচ হাজার 
টাক] ড্যামেজ দিতে হইবে। নিদারুণ মানসিক অশাস্তিতে গিরিশচন্দ্রেরে আর 
থিয়েটার করিবার ইচ্ছা ছিল না) তিনি এই এগ্রিমেন্টে সহি করিয়া ধিয়। উদ্বেগ দূর 
করিলেন। 


বিজ্ঞান-অন্ুশীলন 


প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্রের বিজ্ঞান-শিক্ষায় অন্থরাগ ছিল, বহুপূর্ব্বে ছুই-একখ|নি 
মাসিকপত্রিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও বাহির হইয়াছিল। ৰ্িতীয় পক্ষের পত্ী- 
বিয়োগের পর চিত্তস্থৈষের নিমিত্ত গণিতচচ্চার ন্যায় ইনি বিজ্ঞানান্ুশীলনও করিতেন । 
'্টার থিয়েটারে কার্য)কালীন গিরিশচন্দ্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার 
(9০167106 4১5500180100 ) মেম্বার হইয়া প্রায় প্রত্যেক লেক্চারে উপস্থিত হইতেন। 
এক্ষণে তিনি যথেষ্ট অবপর পাইয়া নিয়মিতভাবে উক্ত সভায় যাতায়াত আর্স্ত 
করিলেন। লেক্চার দিবস, নির্দিষ্ট সময়ের তিন-চারি ঘন্ট। পূর্বে উপস্থিত হইয়া» 
লেক্চারের উপযোগী যন্ত্রা্দি ও গ্যাস প্রস্ততের কাধ্য পর্যবেক্ষণ করিবার পিমিত, 
তিনি তথায় শিশি পরিষ্কারের কাধ্য পধ্যন্ত করিতেন। এইক্পে প্রত্যেক লেক্গরে 
যোগদান এবং বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া! বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ঘ্থুলতঃ একটা জ্ঞানলাভ 
করেন। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও প্রতিভা দর্শনে ভাক্তার সরকার তাহাকে বিশেষরূপ 
স্নেহ করিতেন। 


* হাইকোর্টে নীলমাধববাবৃই জয়লাভ করিয়াছিলেন। জঙ্টিস উইলদন সাহেব বিচার করিয়া 
রায় প্রকাশ করেন, যে কৌনও মুদ্রিত নাটক বাজারে বিক্রয় হইতে আরম্ত হইলেই সে নাটক সকল 
থিয়েটাবেই বিন] বাধায় অভিনীত হইতে পারিবে। বহুকাল পয়ে নুতন আইন প্রবর্তনের কলে 
নাটকাভিনয়ের এই স্বাধীনতা রহিত হয়। | 
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এইরূপে প্রায় বৎসরাধিক গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞান ও গণিতচচ্চা এবং অবশিষ্ট সময় 
তাহার গুরুত্রাতা অর্থাৎ পরম্হংসদেবের সন্ত্যাপী শিশ্তগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ 
এবং ধশ্মীলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ আছে, 
গিরিশচন্দ্র একদিন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “আমি এখন কি করিব?” 
ঠাকুর তছুত্বরে বলিয়াছিলেন, “এখন যাহা করিতেছ, তাহাই করিয়৷ যাও, পরে যখন 
একদিক (সংসার) ভাঙ্গিবে, তখন যাহা! হয় হইবে ।” (২১৯ পৃষ্ঠ!) ঠাকুর এক্ষণে 
তাহাকে কোন পথে লইয়া যাইবেন, গিরিশচন্দ্র তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
“তিনি এখন তাহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গেই নিরন্তর কালযাপন করিতেন এবং 
ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী ও অপার করুণার কথ তাহাদের সহিত আলোচনা» 
করিয়াই উল্লসিত অন্তরে অবস্থান করিতেন। একপ চচ্চাকালে তাহার সংলারের 
জর্ধপ্রকার বিপদ ও প্রলোভনকে গোম্পদের ন্যায় জ্ঞান হইত; ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং 
সর্বপ্রকার ছুঃংখ-কষ্ঠ অবিচলিতভাবে সহা করাট। কিছুই মনে হইত না, এবং দিনরাত 
যে কোথ৷ দিয় চলিয়া যাইত, তাহার জ্ঞান থাকিত না।। স্বামী নিরঞনানন্দ নামক 
তাহার এক গ্ররুভ্রাতা একদিন এঁকালে তাহাকে বলেন, 'াকুর ত তোমায় সন্ন্যাসী 
করিয়াছেন, তুমি কি করিতে আর বাটীতে রহিয়াছ? চল, দুইজনে কোথাও চলিয়। 
যাই। গিরিশ বলিলেন, তোমরা যাহা বলিবে, তাহা ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি 
এখনই করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছা! করিয়! সন্্যাসী হইতেও আমার লামর্থ; নাই; 
কারণ ঠাকুরকে আমি যে বকল্ম! দিয়াছি।' শ্বামী নিরঞরনানন্দ বলিলেন, “তবে 
চলিয়। আইস, সর্বন্ধ ত্যাগ করিয়! চলিয়া আইস, আমি বলিতেছি। গিরিশও 
আর কিছুমাত্র চিগ্তা না করিয়। নগ্রপদে, এক বস্ত্রে বাটী ছাড়িয়া তাহার সহিত বাহির 
হইলেন এবং এ বেশে অন্থযান্ত সন্্যাসী গুরুভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
তাহার! তখন, এতকাল ভোগন্থধে লালিত-পালিত গিরিশের দেহে ভিক্ষাটনাদির কষ্ট 
কখন সহ হইবে না স্থির করিয়া এবং গিরিশের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্তের এরূপ পরিশ্রমে 
শরীর নষ্ট করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া তাছাকে এ কথা বুঝাইয়া 
বলিলেন এবং বাটাতে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়! দিয়! স্বামী নিরঞ্নানন্দের 
সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি ৬কামারপুকুরে গমনকরতঃ শ্রীশ্রম[তাঠাকুরাণীর শ্রাপাদপন্ম 
দর্শন করিয়া! আমিবার পরামর্শ দিলেন। গিরিশও তাহাদিগের এ কথা ঠাকুরেরই কথা 
জ্ঞানে এরূপ অনুষ্ঠান করিলেন ।” 


গুরু-গৃছ দর্শনে গমন 


“ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীযাতাঠাকুরাণীর জন্মভূমি ৬কাযারপুকুর ও জয়রামবাটী গ্রামে 
গমন করিয়া গিরিশচন্দ্র নিজ জীবন পরিচালনার জন্ নৃতনালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
“সেধানে কৃষাণদিগের সহিত তাহাদিগের সুখ-দুঃখের আলোচনায় তাহাদিগের সরল 
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ধর্ম-বিশ্বাস, নির্ভরশীল জীবন ও নিংস্বার্থ ভালবাসার অনুষ্ঠানে ঠাকুর এইসকল দীন 
গ্রাম্যলোকের ভিতর আবিভূর্তি হইয়া কিভাবে বাল্য ও কৈশোরে ইহাদিগের জীবন 
মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তদ্িষয়ের চট্চায় এবং সর্ধ্বোপরি শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীর 
অদ্ভুত অকৃত্রিম ভালবাসায় গিরিশের বিশ্বাসী কবি-হাদয় এককালে পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে শ্ীশ্ীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন এমনভাবে গিরিশ কখনও প্রাঞ্ 
হন নাই, হইবার চেষ্টাও করেন নাই। গিরিশ এখন প্রাণে-প্রাণে বুঝিলেন, 
বাস্তবিকই ইনি তাহার মাতা, অপরের সংসারে তাহাকে নানা কারণে কিছুকালের 
জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন মাত্র।* গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিস্যা-বুদ্ধি- 
নয়স প্রভৃতি সকল কথ। ভুলিয়া পিতার স্রেহের বালক হইয়! যাইতেন, এখানেও তন্রপ' 
সকল কথা ভুলিয়া শ্ীশ্রীমার সেহে আপ্যাঘ়িত হইয়া বালকের ন্যায় কয়েক মাস শিশ্িন্ত 
মনে কাটাইয়াছিলেন। দরিত্র ভিখারী স্থদুর গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা করিতে আমিয়া 
ভাঙ| বেহালার সহিত হুর মিশাইয়! গান ধরিত : | 

কি আনন্দের কথ। উমে (গো মা) 

ওমা লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবাণী, 

অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীখামে | 

অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি, 

ভোলানাথ ছিলেন মৃষ্টির ভিখারী, 

আজ কি স্থখের কথা শুনি শ্তভস্করি, 

বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে। 

থ্যাপা খ্যাপা” আমায় বল্তে। দিগন্বরে, 

গঞ্না সয়েছি কত ঘরে পরে, 

এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে, 

দরশন পায় না ইন্দ্র চন্ত্র যমে! 

বিষয় বৃদ্ধি বটে বিশ্বাস হইল মনে, 

তা না হজে গৌরীর এতেক গৌরব ক্যানে, 

নয়নে না দেখে আপন সন্ভানে 

মুখ বাকায়ে রয় রাধিকার নামে । 
তখন গিরিশ উহাতে ঠাকুরের ও শ্রশ্রীমার বাল্/জীবনের জলন্ত ছবি দেখিতে 


* গিরিশচন্ত্র বলিতেন, «একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিসের ওয়াড় ও বিছানার' 
চাদর লইয়! নিকটব্ভাঁ পুকুরঘাটের দিকে যাইতেছেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় দেখি, আমার 
বিছান। সাদা ধপ-ধপ করিতেছে। একাধ্য মায়েরই বুঝিয়া প্রাণে কউও হুইল, আবার মার অপার; 
ম্বেছের কথা ভাবিয়া হাদয় আদলে আল্ল,ত হইয়! উঠিল ।” 


৭৫৬ 


পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা হইতেন।* গিরিশ মাঠে-ঘাটে সরল কৃষাণদের সহিত: 
বেড়াইতেন,ণ' উদর পূর্ণ করিয়া মার নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা ন! করিয়! 
হবতঃই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-কথা আলোচন। করিয়া সর্বক্ষণ উচ্চ কবিত্ব বা অধ্যাত্ম- 
চিন্তায় ভরপুর হইয়। থাকিতেন। ফিরিবার কালে গিরিশ শ্রীশ্রমাকে অকপটে 
অন্তরের সকল কথা খুলিয়৷ বলিয়া অতঃপর তাহার ইডিকর্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিয়া লইয়াছিলেন। এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া গিরিশ কলিকাতায় 
ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পুস্তক-সকলের 
প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসম্বল্প হইলেন” (“ভক্ত গিরিশচন্দ্র”, 
উদ্বোধন”, ১৩২০ সাল আষাঢ় । শ্রশ্রীশচন্দ্র মতিলাল-প্রণীত এবং স্বামী শ্রীসারদানন্দের * 
হার সম্যক সংশোধিত) পরিবন্তিত ও পরিবন্ধিত |) 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর পাথুরিয়াঘাটার স্থপ্রনিদ্ধ ৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
মহোদয়ের দৌহিত্র দ্ব্গীয় নাগেন্্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে লইয়া ১২৯৯ 


« গিরিশচন্দ্র মুখে গুনিয়াছি, "ভিখারী যখন এই গান গাহিতেছে, আমরা! একদিকে কাদিতেছি 
এবং অগ্যদিকে স্ত্রীলোকঝদের মধ্যে মাতাঠাকুরাধীও নয়মজলে ভাদিতেছেন।" 

1 গিরিশচন্্র-বিরচিত প্ৰান্জাল" নামক গলে বণিত হইয়াছে: হরেন্্র ও রাধাকান্ত কলিকাতার 
কোনও স্কুলে এক ক্লাসে পড়িত। হরেন্ত্র ধনাঢ্য সন্তান, রাধাকান্ত পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ _স্থুলে 
“বাঙাল? বলিত। স্থুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়ে সংসারে। হরেন্ত্র পিতার মৃত্যুর পর অগাধ' 
সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে, রাধাকাত্ত "মেসে? থাকিয়া সওদাগরি অফিসে ২৫২ টাকা বেতনে বিল- 
সরকারের কাধ্য করে। বছকাল পরপ্রহঠাৎ একদিন হরেন্্র রাধাকাত্তকে দেখিতে পাইয়া তাহার 
বাটীতে লইয়া যায এবং তাহাকে আফসের কা'জ ছাড়াইয়৷ আপনার বৈষগ্জিক কর্শে নিযুক্ত করে। 
পারিবারিক অশাস্তিবশতঃ হরেন রাধাকান্তের দেশে বেড়াইতে যাইতে উৎসুক হইল। কিন্তু গৃহস্থ 
রাধাকাত্ত আবাল্য হুধ-প্রতিপািত ধনাঢা সন্তানকে তাহার পল্লীগ্রামের পর্ণকুটারে লইয়া! যাইতে ভীত 
হইয়া পড়িল। কিন্ত হরেন্ত্র ছাড়িল না। রাধাকান্তকে অগত্য। তাহাকে সঙ্গে লইয়া! দেশে যাইতে 
হইল। হরেন্রের ৫ই পল্লীবাস বর্ণনার সহিত গিরিশচল্জের “জয়রামবাটা, গ্রামে অবস্থানের অনেকটা 
আভাস আছে। যথ]: 

“হয়েন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাছুরে বসিয়া দা-কাটা! তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল,. 
রাধাকান্তের মা, ছেলের বন্ধুকে ছেলের মত যত্ব করিয়া চি"ড়ে-ভাজাঃ চাল-ভাজ। তেল-নুন মাধিয়া জল 
থাইতে দিল, তখন রাধাকাস্ত আড়ট। বিস্ত হরেন্্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, গুড়পাটাশি 
থাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য তাহাকে এরূপ ভাবে খাইতে রাধাকাস্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, 
কলায়ের দাল, সজনিখাড়া চচ্চড়ি, আধপোড়া পোনামাছ্ছ ভাজা, উত্তম ঘৃত-দুপ্ধ- পুত্রবৎ যত্বের সহিত 
রাধাকান্তের মা হরেনুকে খাইতে দিল। হরেন্ত্র বাঁটাতে যাহা খাইত, তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি 
মাঁমাগী ঘোমটা টানিয়। কথ! কহিয়া বলিল, 'বাবা, আর ছুটি ভাত ভাঙ্গিয়! খাও। আহা বাবা, 
এখেয়ে ধোয়ান বয়স কি ক'রে থাকবে? এইসকল ন্লেহবাক্য হরেন্রের চক্ষে জল আদিল । 
রাখাকাস্ত সাবান সঙ্গে লইয়াছিল।: বালিসের ওর, বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল।-*"পরদিন 
গ্রাতে রাধাকান্তের চাকর রাখাল, মাহিন্দর ও অন্যান্য কৃষি চাকয়েরা, হাতে কলিক! টানিতে-টানিতে 
হরেভ্রকে আদর করিয়া] জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, '্যাগা বাবু, তোমার নিজ বাড়ী কি 
কলকাতায় 1..হরেন্তর প্রায়ই কুষকদিগকে খাওয়ায় এবং তাহাদের সহিত থায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের' 
সহিত নৃতাগীত করে। ফ্লাতার দেয়- একসঙ্গে ছোটে - কখনও বা তাহাদের তামাক সাজিয়াঁ 
' খাওয়ায়।” ইত্যাদি। 
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সালে “মিনার্ড। থিয়েটার নামে একটা নৃতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। "গ্রেট 
ন্াসান্তাল খিয়েটারে'র জমী এ পর্য্যন্ত খালি পড়িয়াছিল। উক্ত জমীর স্বত্বাধিকারী 
মহেন্দ্রলাল দাসের নিকট “লজ লইয়! সেই স্থানেই “মিনার্ভ৷ থিয়েটারে'র ভিত্তি স্থাপিত 
হইল। বলা বাহুল্য, '্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত এগ্রিমেন্ট খারিজের 
জন্য নাগেন্দ্রভুষণবাবু গিরিশচন্দ্রকে ড্যামেজের পাচ হাজার টাকা প্রদান করেন। সেই 
টাক? দিঘা গিরিশচন্ত্র ষ্টার থিয়েটারে'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন । 


৫৮ 


অল্টন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


“মিনার্ভা'য় গিরিশচন্দ্র 


নীলমাধববাবুর অধ্যক্ষতায় সিটা থিয়েটার সম্প্রদায় 'বীণা থিয়েটারে? নৃানাধিক 
এক বৎসরকাল থিয়েটার পরিচালনা করিয়াছিলেন; কিন্ত ক্ষুদ্র রঙ্জালয়ে স্থানের অল্পত। 
ও নানা অস্থবিধাবশত: তাহারা একটা নৃতন নাট্যশাল! নির্মাণের নিমিত্ত একজন 
ধনীর সন্ধান করিতেছিলেন। গিরিশবাবুর প্রস্তাবে নাগেন্দরভষণবাবু ইহাদ্িগকে 
তাহার নৃতন রঙ্গালয়ের লভ্যাংশ দানে স্বীকৃত হওয়ায়, সিটা সম্প্রদায় নবোতসাহে 
এই নৃতন রঙগালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইতেই তাহার সহিত যোগদান করেন। কিন্ত 
নাগেন্্ভৃষণবাৰু থিয়েটা র-নিম্মাণে যে টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করিয়াছিলেন, কার্ধ্য 
প্রায় অর্ধাংশ হইয়া আমিলে বুঝিলেন তাহার প্রায় তিনগুণ অধিক খরচ পড়িবে। 
এ নিমিত্ত তাহাকে দেনাও করিতে হইয়াছিল। তিনি সিটা সম্প্রদায়কে এইসময়ে 
স্পইই বলিলেন, “আমি রক্গালয়-নিম্মাণে খণগ্রন্ত হইয়াছি, এখনও খণ করিতে হইবে, 
যতদিন আমার এই খণ পরিশোধ ন| হয়, ততদিন আমি আপনাদিগকে লভ্যাংশ 
দিতে পারিব না।” নীলমাধববাবু প্রমুখ সিটা সম্প্রদায় জিদ ধরিলেন, আমর। 
কাহারও চাকুরী করিব না, প্রথম হইতেই আমাদিগকে অংশ দিতে হইবে।” গিরিশ- 
চন্দ্র কল দিক বিবেচনা করিয়া মধ্যস্থত| করিলেন, “নাগেন্দ্ৃষণবাবু খণ পরিশোধ 
হইলেই সিটা সম্প্রদায়কে লভ্যাংশ দিবেন, কিন্তু এই মর্শে তাহাকে এখন হইতেই পাকা 
লেখাপড়া করিয়া দিতে হইবে।* নাগেন্দ্রবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু নীলমাধব- 
বাবু সম্মত হইলেন না। গিরিশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, নীলমাধববাবু কোনওমতে 
শ্বীকৃত না হইয়। দল লইয়া চলিয়া গেলেন। 
গিরিশচন্দ্র একটু বিপদ্গ্রস্ত হইয়া! পড়িলেন; কিন্তু তাহার স্বভাব ছিলঃ কোনও 
বিষয়ে বাধা পাইলে অণুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, নবোগ্যমে সেই কার্য্যে সাফল্যলাভের 
'নিমিত্ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেন। তিনি নবব্রতী অভিনেতা ও নবীন যুবকগণকে 
লইয়া একটা দৃতন দল গঠনে কৃতসন্বল্প হইলেন। উদ্মোগআয়োজন চলিতেছে, 
এমন সময়ে নটকুলশেখর অর্ধেদুশেখর আপিয়। তাহার সহিত মিলিত হইলেন _ মর্ণি 
কাঞ্চন সংযোগ হইল। পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, অর্দেদুবাবু স্থায়ীভাবে একস্থানে 
খাকিতেন না; কখনও কলিকাতায় কখনও বা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম নানা স্থানে 
ক্রয় বেড়াইতেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অর্ধেনদু- 
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বাবুকে সহকারী পাইয়া গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সুবিধা হইল। 

শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব ও নিখিলেন্্রুষঃ 
দেব ভ্রাতৃদয়, স্বগাঁয় বিনোদবিহারী মোম ( পদবাবু), কুমূদনাথ সরকার, কৃষ্ণলাল 
চক্রবত্তী, অন্থুকুলচন্দ্র বব্যাল, মানিকলাল ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণকে লইয়া নৃতন দল গঠিত হইল। ইহাদিগকে- 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে শিক্ষাদান করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমির পুরাতন ধার! ধদলাইয়৷ দিবেন _ 
গিরিশচন্ত্র স্থির করিয়াছিলেন । 


ম্যাকৃবেথ' অনুবাদ 


নাটকাভিনয়েও নৃতন যুগ আনিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র এইসময়ে মহাকবি 
সেক্সপীয়রের “ম্যাকৃবেথ' নাটকের দ্বিতীয়বার অনুবাদ করেন। পাঠকগণের বোধহয় 
স্মরণ আছে, “গ্রেট স্াসাগ্তাল থিয়েটারে ককত্রপাল" নাটকাভিনয় প্রসঙ্গে হাইকোটের 
ভূতপূর্ব বিচারপতি ব্বগীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 
“ম্যাকবেথ নাটকের ডাকিনী( 1০] )দের ভাষার বঙ্গানুবাদ বড়ই কঠিন (১১৮ 
পৃষ্টা দষ্টব্য)। গিরিশচন্দ্র গুংস্থক্যবশতঃ উক্ত নাটকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়! প্রায় 
তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু আযাটুকিন্পন কোম্পানীর অফ ফেল 
হইবার সময় পাগুলিপিখানি খোয়৷ যায় (৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । এক্ষণে তিনি পুনরায় 
অতি যত্বের সহিত এ নাটকখানি নৃতন করিয়া অনুবাদ করেন। তাহার মুখে 
শুনিয়াছিলাম, পূর্বস্থৃতি হইতে অনেক স্থানে তিনি সাহায্য পাইয়াছিলেন। 

“ম্যাকৃবেখ অনুবাদে গিরিশচন্দ্র কিরূপ অদ্ভুত পাগ্ডিত্য গকাশ করিয়াছিলেন”. 
তাহার পরিচয়ম্থূপ নাটকের প্রারন্ভেই প্রথম ডাকনীর উক্তির মূল ও অন্থবাদ উদ্ধৃত 
করিতেছি নু 

ড৬৬1)০]) 51791] চয০ (10129 10200 2£9112 

[7 0001061, 11610000106» 08 1 2911)? 
সম্ভবতঃ গুরুদাসবাবুর ধারণা ছিল, সাধারণ অনুবাদক এমন একট! ইহারু অন্থবাদ" 
করিবে, যাহাতে ডাকিনীর ভাষার ধাত" (50:10) বজায় থাকিবে না, যথা : 

আবার মিলিব বল কোথা তিন জনে-_ 

বজ্রধনি, দামিনী, বা বারি বরিষণে? 
কিন্তু গিরিশচন্দ্র ডাকিনীর ভাষার বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ প্রয়াস করিয়াছেন-- 
পাঠ করুন : 

দিদ্দি লো, বল না আবার মিলব কবে তিন বোনে- 

যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর, 

চক চকাচক হানবে চিুর, 

কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ ডাকবে যখন ঝনঝনে ? 


৮. 


স্পুনশ্চ, ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্টে ১ম। ডাকিনী : 
4৯ 9211015 আ1£6 15997. 01025060015 1) 102 121), 
4৯00. 00010701)0১ 200. 10072100190, 10. 00001701)'0 


এলো চুলে মালার মেয়েঃ বসে উদ্দোম গায়, ২ 

ভোর কৌচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায় । 
উক্ত দৃশ্তেই ভাকিনীগণ 'নাচন-কৌদন' করিতেছে : 

18102 [0 0101176১270. 10110000101) 

4৯100. 00102 26917) 60 109156 01) 10116. 

[১০৪০০ 1 0106 01098177775 ০0১০ 00. 


তিন পাক তোর, তিন পাক মোর, 

ভিন তিরিখ্যে ন' পাক হবে, আর তিন পাক ঘোর; 

থাম্‌ থাম্‌ থাম্‌ নাচোন-কোদন, পূরলো কুহুক ঘোর । 
£ওর্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্টে জলন্ত কটাহে কুহক-হষ্টির আয়োজনে ডাকিনীগণ : 

5০৪12 0: 019£010১ 09০090 0£ ০0167 

৬৬100০1725১ 10710110170 )1002.5/, 200] 010, 

(0: 0062 72৮11)0 5811-9229, 91021 3 

২০০৮ 0৫ 19610109010, 01550. 1১000 091 

[16] 06 019.510170170115 7০৬ ; 

(3811 0£ £020 200. 91109 0 9০৬, 

911৬ 2170 17॥ 01021700015 2০11056 ; 

056 0£01009 20012102105 1105 3 

[710752£ 01 চ17:00-502105120 08192, 

[010010-05115019 05 2, 01780, 

1191:6 0০ £106] 01010]. 200 919 : 

4৯০০ 0021:500 ৪. 01665 01028001073) 

701 07 170£159121002 01 00 02901010010. 


ছেড়ে দে নেকুড়ে বাঘের দাত, 
সাপের এসো মিশিয়ে নে তার সাথ; 
শুটকী করা ডাইনি মরা, 

নোনা হাঙ্গর ক্ষিধেয় জরা, 

টুটীটে নে না ছিড়ে, 

বা'র করে নে ভুড়ি ফেঁড়ে; 

বিষের চারার শেকড় খানা, 
'অধার রেতে খু'ড়ে আনা ; 


ত্৬১ 


দেবতাকে গাল দেছে সেঁটে, 
নে এয়ীহুদীর মেটে ; 
ছাগলের পিত্তি থোবা, 
নিয়ে লো কড়ায় চোবা ; 
কবর ভূইয়ের ঝাউয়ের ডাটা, 
গেরণের রেতে কাটা; 
ভূরকির নাকের বৌটা, 
তাতারের ঠোঁটটা মোটা) 
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে 
মুখ টিপে তার দেছে মেরে, 
ন্যালনেলে আঙুল চেলে, 
এনে দে লো কড়ায় ফেলে, 
থকথকে ঘন ঘন, 
কর ঝোল কথা শোন; 
বাঘের ভূঁড়ি তার উপরে, 
মসলা রাখ কড়া ভরে । 
ভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া অথচ সরল এবং ওজদ্িনী ভাষায় তাহার অনুবাদ কিরূপ সুন্দর” 
হইয়াছে, তাহা! দেখাইতে হইলে সমস্ত বইখানি উদ্ধত করিতে হয়, আমরা কেবলমাত্র: 
সর্বজন-প্রশংসিত বিশিষ্ট কয়েকটা স্থান নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম : 
১। রাজহত্যা-সঙ্কল্পে লেডি ম্যাকৃব্থ ( ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্ ) : 
(0706, 500 91109 
[086 000. 010 [00191 0008165, আ96স 106 10016) 
4100. 91] [16১ 00] 006 010 0০ 011 60০১ 600-0511 
(0£ 01250 57:0০]15 1 [08152 0181010 00% 01000, 
990 9 00:200295 2100 0855260 00 1:2100752 3 
ন080 00 50100010001003 15111765 01 90016 
9199106 [05 16]] 0000056১100 10520 0০8.০০-1020122]0 
[17260020011 00006 60 হা] ড/01072175 10192.5:5 
/৯)0 206 হাস [01115 10 £91], 00. 07101007005 10110150215), 
ড/116:652 10 500]: 51510016555 901050810055 
০] ৪16 01 ব2001675 101501161 1 00106, 00101 1606 
৮120 0811 0062 117 022 001015696 9000156 01736], 
শা)8৮ 20 1550) 10016 52 100 006 আ0০1)0 16 018165, 
01 7০৪2 0620 01000210006 1019101600৫ 006 0211005, 
70 ০৫5, 7010, 10010 1, 


ত্ঙৎ 


আয় আয়, আয় রে নরকবাসি পিশাচনিচয় ! 

ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয় ত্বরা করি; 

হর নারী-কোমলতা হাদি হ'তে মম, 

আপাদমস্তক কর কঠিনতাময়। 

কর ত্বন শোণিত-প্রবাহ 

রুদ্ধ রাখ হাদয়ের দ্বার, 

মানব-স্মভাব-জ]ত অহন্কতাঁপ যেন নাহি পশে ; 

না টলায় উদ্দেশ্ট ভীষণ, ছন্ব নাহি উঠে মনে, 

যদবধি কাধ্য নাহি হয় সমাধান ! 

এস হত্যা-উত্তেজনাকারি, 

ভ্রম যার। অদৃশ্ঠ শরীরে, 

মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজন। হেতু, 

এস এস নারীর হাদয়ে, 

পয়ঃ পরিবর্তে বিষ দেহ পয়োধরে ! 

আয় আয় ঘোররূপা তামসী ব্রিষাম।, 

ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়া কায় ! 

যেন তীক্ষ ছরী না ছেরে আঘাত; 

তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন 

“কি কর, কি কর!” নাহি বলে। 
ম্যাকৃবেথ (১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য): 
[£ 16 616. 0072১ 51১21) 76150102065 01020 76 ৬৮21০ ৬০11 
16 ৮৮০2: 001)2. 02101015 : - 26 01072,559.5510961010 
0০0197 (5000761 09015250175 2052, ৪1 02701 
1618 1015 501:529.36, 5005255 7 01596 17501 01015 1010৬ 
11151)0 02 006 05-81] 220 005 200-911 _ 13212, 
[356 1616১ 000] 01015 02015 2150 91021. 01 02006, 
৬৬6, 38100 006 1166 60 50002. _ 106 21 00556. 59363, 
ড০ 503]]1 179৮6 15052006101 13272 7 0026 ৮৩06 068018 
81005 175502050101055 901010151051176 (20810052560 
শু০ 018£106 03১17213002 2 0385 21071381029. ]0561-6 
(01771021705 (12১11559151 ০: 00 91501010. ০132115 
০ 0 0২92 1105. 


এ কঠিন হত যদি উদ্ভাপনে হ'ত উদ্যাপন, 
শ্রেয় তবে শীত সমাধান । 


৬ 


লব্ধকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম, 

অন্্রাঘাতে ফুরাত মকলি, 

ভূঞিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে | 

সংকীর্ণ এ ভব-কুলে দীড়ায়ে নির্ভয়ে, 

করিতাম অবহেলা পরলোকে । 

কিন্তু এই গুরু পাপে দণ্ড ইহলোকে ; 

অন্যে শিখে এ শোণিত থেলা, 

শিক্ষকে দেখায় সেই খেল। প্রাণনাশী। 

বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম, 

যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে। 

৩। ডাক্তারের প্রতি ম্যাকুবেখ (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য): 

(02185 0000 1000 [21015061 00 2. 00100 0152954. 
[017010 20] 0১6 [76005 8 1090660 30010, 
চ8252 006 070 আভা) 00901550106 01819) 
4১100 10) 50106 5৮০66 001151005 210010006 
€01521756 076 5000 09500. 0৫ 0781 1001:11005 500, 
৬1101) 21515 0000 [19০ 1)6216? 


পার না কি মনোব্যাধি করিতে মোচন, " 
শ্বৃতি হ'তে উথাড়িতে নার কি হে তুমি 
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল ? 
অগ্সিবর্ণে থরে থরে মন্তিফ মাঝারে 
লেখা অন্থুতাপ লিপি- 
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়? 
অন্তর গরল যা'র প্রবল পীড়নে ! 
ব্যথিত হৃদগাগার _ 
বিশ্বৃতি অমৃত বারি করি দান 
ধৌত কর-পার যদি 
উদ্ধৃত অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইংরাজি এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রগাঢ 
ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এন্ধপ চমৎকার অগ্থ্বাদ সহজসাধ্য নহে । 


৬৪ 


ম্যাক্বেথ' অভিনয় 


'্্যাক্বেথ নাটকের রিহারস্তাল আরভকালীন “এমারেন্ড থিয়েটার” হইতে পণ্ডিত 
শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং “সিটা থিয়েটার" হইতে স্বর্গীয় অঘোরনাথ প1ঠক ও শরৎচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাৰু) জাসিয়! গিরিশচন্ত্রের সহিত যোগদান করেন। প্রায় সাত 
মাস ধরিয়া “মযাকৃবেথ এবং তৎসঙ্গে গিরিশচন্দ্র “মুকুল-মুগ্জরা" নামক আর একথানি 
নাটকের* রিহারশ্যাল চলিয়াছিল। 

নবনিম্মিতরক্গালয়ের নামকরণের নিষিত্ত প্রথমে তিনটি নাম প্রস্তাবিত হয় _ ক্লাসিক, 
মিনার্ভ! ও আনন্দমময়ী থিয়েটার । অবশেষে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে “মিনার্ভ| থিমেটার” 
নামই গৃহীত হয়। উত্তরকালে শ্বগীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যে সময়ে 'এমারেল্ড থিয়েটার? 
ভাড়া লইয়াছিলেন, তিনি তীহার থিয়েটারের 'ক্লাসিক' নাম বাখিয়াছিলেন | 

১৬ই মাঘ ১২৯৯ সাল (২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৩ শ্রী) “ম্যাক্বেখ লইয়। “মিনার্ভা 
থিয়েটার প্রথম খোলা হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেত। ও অভিনেজরীগণ : 


ডন্ক্যান * পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচাধ্য ৷ 
ম্যাকম শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) 
ডনাল্বেন শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। 
ম্যাকবেথ . গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
ব্যাক্কো কুমুদনাথ সরকার । 
ম্যাক্ডক ও হিকেট অঘে|রনাথ পাঠক । 
লেনঝ্স বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু )। 
রস কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী । 
মেনটিয়েখ, ৩য় হত্যাকারী ও 

৩য়। ভাকিনী : শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় | 
আ্যাঙ্গাস অন্ুকূলচন্দ্র বব্যাল। 
কেথনেস, ২য় হত্যাকারী ও 

রক্তাক্ত সৈনিক যুক্ত চুণীলাল দেব । 
ফলিয়েন্স শ্রমতী কুহ্থমকুমারী । 
বৃদ্ধ সিউয়ার্ড যুক্ত ঠাকুরদাদ চট্টোপাধ্যায় 

(দ্রাস্থুবাবু)। 


যুব! মিউয়ার্ড ও ২য়| ডাঁকিনী শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
সিটন যুক্ত নন্দহরি ভট্টাচার্য (প্রম্পটার )। 
দ্বারপাল, ১ম ডাকিনী, বুদ্ধ 

১ম হত্যাকারী ও ডাক্তার অর্দেনদুশেখর মৃস্তকী। 


* “উর থিয়েটারে'র নিমিত গিরিশচন্তর পূর্বে 'মৃকুলম্মুঞ্জরা” ও “আবু হোসেন? রচনা! করিয়া” 
ছিলেদ। নান! কারণে পুস্তক দুইখানি তথায় অভিনীত হয় নাই। 
॥ ঢা 


রী ৭ ২৬৫ 


দূত মাণিকলাল ভট্টাচার্য ও তিতুরাম দাস। 


ম্যাকৃডফের পুত্র চয়নকুমারী ৷ 
লেডী ম্যাক্বেথ তিনকড়ি দামী । 
লেভী ম্যাকৃডফ প্রযদানুন্দরী £ 
পরিচারিকা হরিমতী (ডেকুচি)। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবক্ঠ বাগচী । 
রঙ্গভৃমি-সঙ্জাকর ধশ্মদাস সুর, জহরলাল ধর ও 

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে ( সহকা রীদ্ধয়)। 


থিয়েটারে" প্রায়ই অভিনয় দর্শনে যুবক গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভা ক্কুরিত হইয়া থাকে । 
তৎপরে কলিকাতায় আগত লব্বপ্রতিষ্ঠ বু বিলাতী থিয়েটারে সেক্সপীয়বের শ্রেষ্ঠ 
নাটকগুলির অভিনয় দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলায় বিশেষ অভিন্্রত! লাভ করেন। 
সেই অভিজ্ঞতায় ও স্বভাব প্রদত্ত নাট্যপ্রতিভায় তিনি '্মযাকুবেথের শিক্ষাদানে এবং 
স্বয় ম্যাকৃবেথের ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রতিপন্ন করেন বাঙ্গালীর দ্বার] বাঙ্গালা 
ভাষাতেও বিলাতের স্থবিখ্যাত অভিনেতৃগণের ন্যায় রস স্ষ্টি কর! যায়। নাটকের 
প্রত্যেক ভূমিকাই স্থন্দর এবং নির্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল । 

অর্দেন্দুশেখর পাঁচটী বিভিন্ন রসের ভূমিক1 গ্রহণ করিয়া অসাধারণ অভিনয়- 
চাতুর্ধ্ের পরিচয় দিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয় তিনকড়ি দাসীর 
লেডী ম্যাক্বেথের অভিনয়। বিলাতের বড়-বড় শিক্ষিত অভিনেত্রী যে ভূমিকা 
অভিনয় করিতে ভীতা হন, সেই ভূমিকা এক নগণ্য অশিক্ষিত! বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের 
দ্বারা অভিনয় যে একেবারেই অসম্ভব, ইহাই শিক্ষিত সমাজের ধারণা ছিল, কিন্তু 
তিনকড়ি তাহার অনামান্য অধ্যবসার এবং গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রভাবে 
তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণ! দূর করিয়াছিলেন । 

গিরিশচন্দ্রের আশ্চর্য্য শিক্ষাদান ও অভিনয়-কৌশল এবং তাহার অদ্ভুত অন্থবাদ- 
শক্তির পরিচয় পাইয়া কি শত্রু, কি মিত্র উভয়পক্ষই বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
এমনকি, যাহার। গিরিশচন্দ্র একান্ত পক্ষপাতী, তাহাদেরও আশ্চর্যের সীম! ছিল না। 
এইসময় হইতেই তিনি বিদজ্জন সমাজে ইংরাজী পাহিত্যে স্থপপণ্ডিত বলিয়াসমাদূত হন। 

ছইংলিশম্যানের সম্পাদক অভিনয় দর্শনে লেখেন, “4 85088117008106 ০0: 
0900: 15 2. 1150]% 5002500]0. 0: 1000010£10105, 0010 006 262]10 19 21 
20101791015 12101090006100 0211 006 ০0105217010105 01 20 5108115158৩. 
অর্থাৎ বাঙ্গালী ম্যাকৃবেথ একটী হামির কথা, কিন্তু যাহ! হইয়াছে, তাহা ইংরাজী ষ্টেজের 
অভিনয়-নিপুণতার আশ্চর্য অন্থকরণ। স্বগঁয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাঙ্জ মহাশয় “ম্যাকৃবে 
অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সাধারণ বঙ্গ-রঙগালয়ে এই প্রথম 
আগমন করেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এবং তাহার অন্বা্দ এই উভয় শক্ষিরই. অপূর্বব 
লীলা-বিকাশ দেখিয়! ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান। ভূতপূর্বর 'ইপ্ডিয়ান নেসন' পত্বিকার 


২৬৬ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে, মিসেস্‌ লুইসের সহিত ঘনি্ঠতায় ন্‌ লুইস 


কম্পাদক, . মেট্রোপলিটন ইনিটিটিউসলের প্রিকিপাল, প্জিতগ্রবর হ্বরগীয় 'এন. ঘোষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “লেক্সপীয়ারের “ম্যাকৃবেখ নাটক, ফরাসী ভাষায় সুন্দররূপ 
অন্থবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর অনুবাদ তাহা অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ।” 'কাদিক 
খিয়েটারে' যৎকালে "্যাক্বেথের পুনরভিনয় হয়, সে সময়ে হাইকোর্টের ভূতপূর্বব 
বিচারপতিছয় মহামান্য চন্দ্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ববিখ্যাত কে, জি. 
গু এবং স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি. এল. রায় একযোগে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
**00 08791866006 10100109112 18050956 06 91021:051962,:0 ছা23 ৪. 10851 
06190 001925 01০৮] 7 ৮৪৮ 880 91019) (017915019, 915092 1795 
[61:6017060, 0786 01916016 085] হাচি 06181) 00. 006 13019) 2: 
1013 08105180100 15 1) 1091) 018029 01105 01005 01 006 01181391],% 

স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছিলেন, “গিরিশবাবুর অনুবাদের 
এই বিশেষত্ব দেখিলাম, ফেযে স্থানে অন্থবাদ কর! অতীব দুরূহ, সেই-সেই স্থানে 
তাঁহার শক্কিমত! লম্মুধিক প্রকাশ পাইয়াছে।” 

“্যাকৃবেধ' অভিনয়ে নাট্যশিল্পের বন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র 
বিখ্যাত চিত্রকর উইলিযার্ড মাহেবকে নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত চিত্রপট অস্থিত করাইয়া 
ছিলেন । তাহার অক্কিত 'ডুপ সিন' ধাহার। দেখিয়াছেন, তাহার] যুক্তকণঠে বলিয়াছেন, 
এরূপ দৃশ্থপট পূর্ব্বে তাহারা আর কখনও দেখেন নাই।* এই প্ড়প সিনের? বিশিষ্টতা। 
ছিল এই _ 261 00100:-এর 08105 যেন 01] 0910006-এর মতন দেখাইত | 
প্রসিদ্ধ বূপ-সঙ্জাকর পিম সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া গিরিশচন্দ্র আধুনিক রঙ্গালয়ে সাজ- 
সজ্জা-নৈপুণ্যেরও অনেক উৎকর্ষাধন করিয়াছিলেন । 

যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং যথেষ্ট অর্থব্যয়ে এই নাটক অভিনীত হইয়া- 
ছিল, আহধিক হিসাবে কিন্তু সেরূপ ফললাভ হয় নাই। শিক্ষিত সমাজে ইহার কতকট। 
আদর হইলেও দর্শকসাধারণের মন 'ম্যাকৃবেধ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাহাদের 
চিরপরিচিত পৌরাণিক ব! সামাজিক নাটকের পরিবর্তে এই রুদ্ররসাত্মক বিলাতী 
নাটক তেমন রলুচিকর হইল না। ক্রমশঃ বিক্রয় হাম হইতে থাকায় নাটকের অভিনয় 
বন্ধ হইল। সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্র একে-একে সেক্সপীয়রের সর্বশ্রে্ঠ নাটকগুলির 
বঙ্গান্বাদ-বাসন। মন হইতে বিলীন হইল। বন্দেশের দুর্ভাগ্য, তাই বঙ্গ-নাট্যশালার 
নাটযকারগণকে ঘাধারণ শ্রোতার মুখ চাহিয়া নাটক লিখিতে হয়। গিরিশচন্দ্র অল্প- 
ক্ধায়ান-রচিত “আবু হোসেন; কৌতুক-গীতিনাট্যের অভিনয়ফালীন দর্শকবুন্দের প্রথম 
হইতে শেষ প্ধ্ত মহা উল্লাসে হাশ্য ও করতালি ধ্বনিতে রঙ্গালয় কম্পিত হইতে 
দেখিয়া, 'ম্যাকৃব্ধে-অহুবাদক “আবু হোসেনে'র রচয়িতা হইয়াও সাধারণ দর্শকের রুটি 
দর্শনে ক ্ 'বলিযাছিদেন, *নার্টক দেখিবার যোগ্যতালাতে ইহাদের এখনও বহু 


রানার; বুধধার নার বরেটা ভর ভূত ইয়। সেই স্গে এই ৃপট- 
খানিও চিরদিনের জর লুপ্ত হয়। 


হণ. 


বংসর লাগিবে, নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাঙ্গালায় তৈয়ারী হয় নাই। 
পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল-ইহাও তাহার একটা 
কারণ 


“মুকুল-মুগ্জীরা' 


.. ২৪শে মাঘ (১২৯৯ লা) রবিবার, 'মিনার্ভা থিযেটারে' গিরিশচন্দ্র “মু লা"ম্ঘরা' 
নাটক প্রথম অভিনীত হয়।* প্রধমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেতরীগণ £ 


অচ্যুতানন্দ অঘোরনাথ পাঠক । 
পত্তিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্ধ্য। 
চন্রধ্বজ যুক্ত চুণীলাল দেব। 
বীরসেন যুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাহুবাবু )। 
মুকুল যুক্ত স্রেন্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
ক্ষিতিধর শ্রীযুক্ত নিখিলেন্ত্রকু্ণ দেব। 
স্ুষেণ শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ। 
বরুণচাদ অর্দেম্ুশেখর মুস্তফী। 
কুমুধনাথ সরকার । 
ভজনরাম বিনোদবিহারী সোম ( পদবাবু) 
তারা তিনকড়ি দাসী। 
ুগ্ধরা শ্রীমতী কুহ্মকুমারী । 
চামেলী হরিন্থন্মরী (বিড়াল )। 
পান্না শ্রমতী হরিদাসী (টল)। ইত্যাদি। 


* নুহ প্রযুক্ত সতীশচনত্ বর সৌজন্যে “মিনার্ভ! খিয়েটার” হুইতে প্রকাশিত এই বপ্তাহের 
একখানি পুরাতন হ্যাওবিল পাইয়াছি। গিরিশচন্রের 'ছযাঙবিল লিবিবার বিশিষ্টতা ছিল বিন! 
আড়ম্বরে ব্বা প্রকাশ। পাঠকগণের কৌঁতৃহল নিবারণার্থে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম : 

“মিনার্ডা থিয়েটার, ৬নং বিডন ছ্রীট। কলিকাতা । শনিবার, ২৩শে মাঘ ১২৯৯ সাল, রাত্রি 
৯ ঘটিক1। ম্যাকৃবেথ ( তৃতীয় অভিনয় রজনী )। | 1055 76815 288160 101596]6 0 চ10:01881) 
81010) 11100070706 2000. 0595117800০ 016০৩ আ10, 50110 80006167706 00 11086 ৪120 01806, 
সুযোগ্য ইংরাজ চিত্রকর দ্বারা চিত্রপটগুলি চিত্রিত ও ইংরাজ তত্বাবধানে পরিচ্ছা প্রস্তত। 

খুলিয়া কালের স্বার, আছে যার অধিকার, দেধ আসি চিত্র পরিচ্ছদ । 

উচ্চ কাব্য অভিনয়, যদি কাক প্রাণে লয়, বিকাশ হইবে তার চিত্ত“কোকমদ ॥ 
0615 00990 0286 006 00009861000] 50০0260 (0 206 07. 0 50808 
০০০8810118? 1095 0100 ০ আ10000 (05 009, আমার উৎসাহ্দাতাগণ দুইবার (অর্থাৎ 
স্যাসা্তাল? ও 'ইার থিগেটার' প্রতিষ্ঠার নয় ) যে্ধুপ উৎসাহ প্রদান করিগ্নাছেন। ভরসা কার এবারও 
সেইন্ধপ করিবেন । 
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“মুকুল-মু্রা' আদিরসাত্মক দৃশ্কাব্য। প্রন্কৃত প্রেম কাহাকে বলে, প্রকৃত 
প্রেমষিক-প্রেমিকার লক্ষণ কি- মের কিরূপ অদ্ভুত শক্তি, গিরিশচন্দ্র তাহার অসামান্ঠ 
কবি-প্রতিভায় সেই ছবি এই নাটকে নিধৃ'তভাবে অস্কিত করিয়াছেন। প্রেমালোকে 
জড়েরও কুঞ্চিত হাদয়-কমল যে পূর্ণবিকশিত হইতে পারে, এই নাটকে মৃকুলের চরিত্রে 
তাহা অতি হুন্ররকপ প্র্ফুটিত হইয়াছে । তারা, যুবরাজ এবং মুঞ্তরার প্রেম-চরিত্রও 
বড়ই বৈচিত্র্যময়, ইহা! বিলাতী আদর্শে গঠিত উপন্যাসের প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র 
নহে-_ খাটি এ দেশের জিনিষ । 

নৃতন নাটকের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নিখুঁত ছবি প্রায় দেখা যায় না, 
কিন্তু এই নাটকের পাব্রপাত্রীগণ কি আকুতি-প্রকৃতি-কি বয়স হিসাবে এরূপ সাম্য 
রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অভিনয়-সাফল্যে কোন চরিজ্রেরই উচ্চ-নিয় বিচার করিবা 
স্থযোগ ছিল না,_ সকলেই স্ব-স্ব চরিত্র অতি কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন । 
বরুণটাদ ও ভজনরামের হাস্যরম দর্শকমাধারণের এতটা মুখরোচক হইয়াছিল যে 
বছদিন ধরিয়া তাহাদের ভূমিকার সরস “বুক্নি নাট্যামোদিগণের মুখে-মুখে 
চলিয়াছিল। “ছড়ায় এত গ্কালবাস! কোথায় পায় ?”, "( আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও 
কি প্রাণসই ?” “কেন ফুল ফোটে কে জানে!” প্রভৃতি 'মুকুল-মুগ্ীরা” নাটকের গানগুলি 
সঙ্গী তপ্রিয়গণের মুখে এখনও শুনা যায়। 

সৌ ন্দধ্্য্্টির স্থবিকাশে এই নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের সর্ববশরেঠ নাটকগুলির মধ্যে 
স্থান পাইয়াছে। 'বঙ্গবাসী-সম্পাদক রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার-লিখিত 
'জন্মভূমি' যাসিকপত্রিকায় (ফাস্তন ১২৯৯ লাল) এই নাটকের পনের পৃষ্ঠা-্যাপী এক 
দীর্ঘ মমালোচন। বাহির হইয়াছিল। নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম : 

“ “মুকুল-মুঞ্জুরাঁ নাটকখানি চরিত্রে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে এবং নাট্যমঞ্চের প্ররূত 
ফলো পধায়ক কাধ্যকারিত্বে পরিপূর্ণ। ভাষা, ভাব, শিল্প, সৌন্দর্য্য, কবিত্ব, কাব্যের 
বরণীয় ব্ষয়মাত্রের সবিশেষ বিকাশ “মুকুজ-মুঞজুরা'য়। নাট্যসঙ্গত তদীয় লিপি-কৌশল 
অতি স্থন্দর।"..“মুকুল-মুঞ্জুরা"য় গিরিশবাবুকে অন্যান্ত নাট্যকার হইতে অনেক ব্বতন্্ 
করিয়া! ফেলিয়াছে, এবং 'মুকুল-মুগুরা”য় গিরিশবাবুকে সহজে বুঝিয়া লওয়া যায়। 
“মুকুল-মুঞগ্জুর' বাক্‌বিন্তাসের, ঘাত-প্রতিঘাতের এবং কল্পনা-উত্ভাবকতারউচ্চতম আদর্শ। 
রহস্ত ও সৌন্দর্য তীব্রভাবে এবং উজ্জ্রলরাগে উচ্ছৃসিত ও উত্তািত। মানব চরিত্রের 

পরদিন রবিবার, ২৪শে মাধ, ১২৯৯ সাল, সন্ধ্যার সময় -্|গিরিশচন্তর ঘোষ ( অধীন) প্রণীত 
নুতন মিলনাস্ত নাটক- মবকুল-মুগ্তর1। প্রথম অভিনয় রঞ্জনী | [1386 6567:60 [ড় 7850 &5 
3008] 19 01910 8015 06 01506 86050681660 25 20012018050 0১110, 006 0015 
৮5 00001707014 200. 01689104 10 ৪01081015, 00৮15 100010380215 15165815106 0156 00075) 
50 95 0 105645 019০ ২০৩ ০6 ৪, 05072৮16 7:5056100. সবিনয় নিবেদন,-যথাযোগ্য দৃষ্যপট 
ও পারচ্ছ্দ প্রস্তুত করিয়াছি। ষথাসাধ্য সম্প্রদায়কে শিক্ষ] দিয়াছি। ভরস] করি, দর্শ কবুদ নিজগুণে 
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২৬৪ 


গভীরতান্গভব করিবার শক্তি গিরিশবাবুর কিুশী "এবং রহন্ত-রদাবতরণে বিজয়লাভ 
করিবার ক্ষমতা তাহার কতদূর, “মুকল-মুগ্তুরা”় তাহ? স্পইটীক্কত হইয়াছে।” 
“আবু হোসেন' 


১৩ই চৈত্র (১২৯৯ সাল) "মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের কৌতুকপূর্ণ "আবু 
হোসেন? গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রঙ্জনীর অভিনেতা ও অভিমত 


গ্ণঃ 

আবৃহোসেন অর্দেন্দুশেথর মুস্তফী। | 

হারুণ-অল-রসিদ দাস্থ্বাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]। 

উজীর পদ্বাবু [বিনোদবিহারী সোম ]। 

মণ্ডর রাণুবাবু[ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 11 

১ম বৈতালিক অঘোরনাথ পাঠক । 

২য় বৈতালিক ও খোস্বোওয়ালা তিতুরাম দাস। 

পাগলগণ পণ্ডিত শ্রী হরিভৃষণ ভট্টাচার্য, 
কুমুদনাথ সরকার, পদবাবু, রাণুবাবু 
ও শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 

বিচারপ্রার্থী পুরুষগণ যুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিবারণ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্থুকুলমন্ত্র 
বটব্যাল ওরফে অ্যাঙ্গাস।* 

হাকিম কুষ্ণলাল চক্রবর্তী । 

ইমাম কুমুদনাথ সরকার । 

মেওয়াওয়ালা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

রোশেনা হরিন্ুন্দরী (বিড়াল )। 

বেগম শ্রীমতী বসস্তকুমারী ('ভূষণকুমারীর 
ভ্নী )। ' 

আবু হোসেনের মাত গুল্ফম হরি [ মতী দাসী ]। 

দাই তিনকড়ি দাসী । 

১মা সথী শ্রীমতী কুস্থমকুমারী। 

বিচারপ্রা ধিনী স্তন শ্রীমতী ছেমন্তকূমারী ও শ্রীমতী 


হরিদাপী (টল)। ইত্যাদি ।, 


* 'ম্যাকৃবেথ” নাটকে 4১078৪এর ভূমিকা অভিন করিয়া অনৃকূলধাবু সাধারণের. নিট 
"আযাদ নামে পরিচিত হুম । 


গু 


আরব্যোপন্থাসের একটা গল্প অবলধনে গিরিশচন্দ্র সপ্ূর্ণ নৃতন ভঙ্গিতে এই 
কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্যখানি রচনা করেন। গিরিশচন্ত্রের এই অপূর্ব রচনা-চাতুর্যের 
উপর সঙ্গী তাচার্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী এবং স্ুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক স্বগাঁয় শরৎচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু ) ইহাতে স্থর এবং নৃত্য সংযৌজনায় বিশেষরূপ নৃতনত্ব প্রকাশ 
করায়, “আবু হোসেন? দর্শকমগ্ডলীর নিকট এক অপূর্ব জিনিষ হইয়া উঠিয়াছিল। 
আজি পধ্যন্ত “আবু হোসেন' চির নৃতন হইয়! নাট্যামোদিগণকে আনন্দ প্রদান 
করিতেছে । দাই ও মণ্তরের দ্বৈত-সঙ্গীত ও নৃত্যের মৌলিকতায় এবং চমৎকারিত্তে 
তিনকড়ি দাসী ও রাণুবাবু রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্বব রসের বন্া ছটাইয়াছিলেন। “আবু 
হোসেনের অস্থকরণে এ পধ্যন্ত রঙ্গালয়ে বহুসংখ্যক গীতিনাট্যের স্থষ্টি হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে। এই গীতিনাট্যের গানগুলি যেমনি চটকদার সেইরূপ কবিত্বপূর্ণ। 
দুইখানি গীত উদ্ধত করিতেছি : 
১ম। আবু হোসেনের নিজ্রাভঙ্গে সখিগণ :_ 
“গুলো অলি ফুটুলো। কত ফুল। 
দোলে হায় ধার পবনে মৌরভে আকুল ॥ 
ঝর্‌ ঝরু ঝরছে শিশির, যেন সোনায় গাথ! মাল! মতির, 
পাথীর তানে প্রাণে হানে তীর; 
আকাশে উষা হাসে, জলে কমলকুল।” 
২য়। রোশেনার প্রতি সখিগণ :_ 
“একে লে। তোরা ভরা যৌবন । 
রসে করেছে অবশ, আবেশে ঢলে নয়ন ॥ 
ঘোর বিরহ-বিকার তাতে, জোর ক'রেছে নারীর ধাতে, 
বাই কুপিতে সরল মন মাতে,_ 
ভর] হৃদি, গুরু উরু -বিষম কুলক্ষণ।” 
“রাম রহিম ন জুদা করো দিল্কি সাচ্চা রাখো জী!” গানখানি বোধহয়, একূপ 
বাঙ্গালী নাই যে শুনেন নাই। 
আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণে সবগগীয় অর্দেন্দুশেখর মুস্তকী মহাশয় দেশব্যাপী সথযশ 
অঞ্জন করিয়াছিলেন । এই তরল হাম্যরসাত্মবক গীতিনাট্যের ভিতরেও গিরিশচন্দ্রে 
প্রতিভার বিকাশ পাইয়াছে পাগলাগারদের দৃশ্তে। সহিত্যিক, এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক 
প্রভৃতি পাগলদের চিত্র বিশেষরূপ উপভোগ্য । 
“আবু হোসেনের অভিনয়ে “মিনার্ভ। থিয়েটার” সর্বমাধারণের নিকট যেরূপ 
সমাদৃত হইয়া ছিল সেইরূপ অজন্র অর্থাগমে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। 


২৭১ 


দসগ্তমীতে বিসর্জন, 


২২শে আশ্বিন (১৩০ সাল) “মিনার্ভা থিয়েটারে” গিরিশচন্দ্রের “সগ্তমীতে 
বিসজ্জন' পঞ্চরং প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী- 


গণ: 
মাম! 
গৌঁসাই 
গোবর্ধন (কাণ্ধেনবাবু ) 
উকীল ও প্যালারাম 
সাতকড়ি ও দালাল 
বলরাম 
যাত্রার দলের অধিকারী 
আদালতের বেলিফ 
ওয়ারেণ্টের আসামী ও ধনী 
বিরাজ 
বিরাজের মাতা 
রেবতী 
যশোদ। 
কৃষঃ 
রাধিক' 


অর্ধেম্দুশেখর মুস্তফী । 

পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্রাচাধ্য। 
পদ্রবাবু [বিনোদবিহারী সোম ||| 
কুমুদনাথ সরকার | 
শ্রীযুক্ত গোবদ্ধনচন্ত্ স্যোপাখাম! 
শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী । 

পূর্ণচন্দ্র বনু । 

আাঙ্গাস [ অন্থুকূলচন্ত্র বটব্যাল ]। 
কুষ্ণলাল চক্রবর্তী । 

তিনকড়ি দাসী । 

গুল্ফম হরি মতী দাসী ]। 
ভবতারিণী। 

দাক্বাবু [ ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]1 
টল হরি [দাসী ]। 

ভূষণকুমারী। ইত্যাদি। 


পূজার বাজারে কাধ্চেনবাবুদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক 
পঞ্চরংখানি লিখিত। ইংরাজীতে যাহাকে [808৮8281758 বলে, ইহা সেই 
প্রকৃতির। ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা! নিশ্রয়োজন। সামাজিক নাটক বাস্তব 
সংসারে ঘটন। ও চরিত্র লইয়া! রচিত হয়, এইরূপ বিদ্ররপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিল্র 
সম্ভব-রাজ্যের প্রান্তসীমা হইতে আহত হইয়া থাকে - ইহার সকলই উচ্ছৃঙখল। 


জন? 


৯ই পৌষ (১৩.* সাল) গিরিশচন্দ্র 'জনা" পৌরাণিক নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটারে» 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 


নীলধবজ 
প্রবীর 


অগ্নিও ভৈরব 


বিদূষক 


পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
অঘোরনাথ পাঠক। 


অর্ধেন্দুশেথর মুস্তফী। 
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শরীক । রাণুবাবু[ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 


মহাদেব ও ভীম দাস্ববাবু [ ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]। 
যুক্ত চুণীলাল দেব। 
বৃষকেত কঞ্চলাল চক্রবর্তী । 
অন্থুশান্ধ ও উলুক আাঙ্গাস[ অন্ুকৃলচন্দ্র বটব্যাল ]। 
১ম গজারক্ষক পদবাবু [বিনোদবিহারী মোম ]। 
২য় গঙ্গারক্ষক শ্রীযুক্ত গোবর্দনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কাম শ্রমতী হরিদাসী (টল)। 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
সেনাপতি ও পাগুব-দূত যুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
সেনানায়ক বিজয়কষণ বন্থু। 
প্রবীরের দূত মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য । 
তিনকড়ি দাসাঁ। 
স্বাহ৷ ও রতি শ্রীমতী শরৎকুমারী। 
মদনমঞ্জরী ভূষণকুমারী । 
বমস্তকুমারী শ্রীমতী কুজ্মকুমারী। 
নায়িক। ভব্তারিণী। 
্রাঙ্মণী ও গঙ্গা হরিমতা (গুল্ফম )। ইত্যাদি। 


মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বান্তর্গত “জনা"র উপাখ্যান লইয়া এই নাটকখানি 
রচিত। এরূপ ন্বরসের সম্মিলন, বন্গ-নাট্যসাহিত্যে বড়ই বিরল। 'জনা” ও 'পাগুব- 
গৌরব' গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক | জনার মাতৃত্ব ও বিদূষকের ভক্তি- 
রসে নাটকথানি সমুস্তাসিত হইয়! উঠিয়াছে। 

একদিকে গিরিশচন্দ্র যেইব্প প্রধান চরিত্রগ্ুলির শিক্ষাদান করিতেন, অন্যদিকে 
সেইরূপ অন্যান্য ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে অর্দেন্দুবাবু এক-একটা লজীব ছবি খাড়। 
করিয়া দিতেন। উভয়ের সহযোগিতায় “মিনার্ভা থিয়েটারে'র প্রত্যেক বহিগুলিই 
নিখুতভাবে অভিনীত হইয়া আমিতেছিল। নাট্যসম্পদে "জনা? যেরূপ অতুলনীয়, 
ইহার প্রত্যেক ভূমিকাও সেইরূপ জীবস্তভাবে অভিনীত হইয়াছিল। পরলোকগতা 
তিনকড়ি দাসী লেডী ম্যাকবেথের পর জনার ভূমিক। অভিনয় করিয়া অভিনেত্রীগণের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! অভিহিত হইয়াছিলেন। 

অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে বিদৃষক-চরিত্র পেটুক, সরল ও রাজার প্রণয়-মনত্রীক্ূপে 
বিচিত্র হইয়াছে, কিস্তু গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রে শ্লেষচ্ছলে ভক্তিভাব মিশাইয়৷ অতীব 
উজ্জল এবং পরম উপভোগ্য করিয়! তুলিয়াছেন। এ চরিত্র কি দেশী কি বিলাতী কোন 
নাটকেই এ পধ্যস্ত দেখ! যায় নাই। পগ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব 
মহাশয় ১৩৩১ সালে, ষ্টার থিয়েটারে আহত গিরিশচন্তর-স্বতিসভার সভাপতি হুইয়াঃ 
গিরিশচন্দ্রের বিদুষক-চরিয্রস্থ্টির অসমান্ত নৈপুণ্য বিষয়ে এইভাবেই মন্তব্য প্রকাশ। 
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করিয়াছিলেন। মর্শস্পশী এবং নাটকীয় বিচিত্র রসে গীতরচনায় গিরিশচন্দ্র চিরদিনই 
সিদ্ধহ্ত ছিলেন। “আবু হোসেনে'র ন্যায় “জনা"র গীতগুলিও সাধারণে বহু প্রচারিত 
হইয়! পড়ে । 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরম প্রিয় 
নীলধ্বজ-রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বালকগণের কৃষ্ণ-লীলার গীতখানি "জন! হইতে 
উদ্ধাত করিলাম: 
“ঘরে কি নাইকে। নবনী_ 

কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি? 

ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেকে। রে আমায়, ৰ 

সইবে কেন পরে,কত কথা ব'লে যায়! | 

ওরে» পথে জু আছে বসে, যেও না যাদুমণি । 

খেতে বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও, 

মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইরে যাছু খাও? । 

মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ি যাও? 

ওরে, ঘরে কি মোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী ?” 

আবাল-বৃদ্ধবনিতার চিরপ্রিয় এই নাটক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ভার 
সমালোচকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা আর-একটা প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখে 
জনা'-প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
অর্ধেন্দুবাবু বিদূষকের ভূমিকাভিনয়ে যথেষ্ট স্ুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু 

কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া তিনি “মিনার্ভা থিয়েটার, পরিত্যাগকরতঃ “এমারেন্ড 
থিয়েটার” ভাড়৷ লইয়া স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়! থিয়েটার পরিচালনে প্রবৃত্ত হন।* 


* পাঠকগণ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে জ্ঞাত আছেন, গোপাললালবাবুর সখ মিটিয়। গেলে তিনি তাহার 
“এমারেন্ড থিয়েটার” পণ্ত শ্রী হরিভুষণ ভট্ীচা ধ্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্র ঘোষ, মতিলাল সবর এবং ব্রজনাথ 
মিত্র-এই চাঁরিজনকে লিজ (ভ'ড়া)দ্েন। ইহাঁবা বৎসবাঁবধি থিয়েটার চালাইবার পর গোপালবাবু 
পুনরায় থিয়েটার নিজহস্তে লইযা৷ সৃপ্রদিদ্ধ নাটাক।র স্বগাঁয় মনোযোহন বনু মছাশয়কে ডাইরেক্টায় ও 
বগাঁয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়কে ম্যানেজার করিয়! থিয়েটার চালাইতে থাকেন। কয়েক বৎদর 
নানাভাবে থিয়েটার পরিচালিত হইবার পব ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাপ হ্ইভে '্বগায় মহ্ত্রলাল বস 
এবং স্থপ্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার ন্বর্গায় অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশমন্ধয় 'এমারেন্ডে'র লিজ গ্রহণ করেন। 
ইহাঁদেব সময়ে অতুলবাবু কর্তৃক নাটকাকারে পরিবস্তিত 'বিষবৃক্ষ+ “কপালকুণুক্গা,, 'মাধবীকন্কণ' 
প্রভৃতি সৃখ্যাতিব সহিত অভিনীত হুইধাগিল। ১৮৯৪ ্রী্টাব্ের মার্চ মাসে ইহাদের লিজ ফুরাইলে 
অর্ধেন্দুবাবু আগিয় “লেদি' হইলেন) কিন্তু তিনি নাট্যবিশারদ হইগেও ব্যবদারী ছিলেন: না, শ্বয়ং 
থিয়েটার চালাইতে গিয়া খণের দায়ে অবশেষে তাহার বলতবাটাখানি পর্বয্ত বিক্রপ্ন হইয়া যায়। 

“বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচুড়ামশি স্বর্গীয় অদ্ধেনদুশেখর মুস্তফী" নামক পুস্তিকায় গিরিশমন্ত্র অর্দেমদুবাবু 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : রর 

দ্যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধা।য মিনার্ডা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্ধেন্দ 
পুর্র্বার একত্রিত হই। মধ্ো তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। মিনাভায় প্রথম অভিদয়' 'ম্যাকবেথ*- ' 
ইহাতে অর্দেদ্দু 01067, 10009) 010 00878 ও 1০000: এই চারিটা অংশ গ্রহণ কল্েন। "এই * 
অভিনয়ে তাহার পূর্ব-প্রতিষ্ঠ। পুনরু্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে “আবুছোলেন'। মুকুল-ুন্বা়. 
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গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া ম্বয়ং বিদূষকের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ঘ হইতে হয়। 
অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন অর্ধেম্দুবাবু বিদূষকের অভিনয়ে যেরূপ হাশ্তরসের হাটি 
করিতেন, গিরিশচন্দ্র বোধহয় সেরূপ পারিবেন না? কিন্তু গিরিশচন্দ্র অর্ধেম্দুবাবুর 
অন্থুদরণ না করিয়! বিদূষকের ছবি বদলাইয়! দিলেন। তিনি অর্দেম্দুবাবুর তরল 
হাস্তের পরিবর্তে গান্তীর্য আনিযা ৪2:2০-০0101০ জিনিসটি কি _ দর্শকগণকে অভিনয় 
করিয়া বুঝাইয়া দেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে বাহিক হান্তরুসের আবরণে বিদুষকের 
অন্তনিহিত ভক্তি-রসধারার আত্বাদনে দর্শকমণ্ডলী যেরূপ পুলকিত সেইরূপ বিস্মিত 
হইয়। উঠিলেন। “জনা"র অভিনয় আরও মতেজে চলিতে লাগিল। 


“বড়দিনের বখ.সিস 
১*ই পৌষ (১৩** সাল) “মিনার্তা থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের “বড়দিনেক্ বখ.সিস' 


পঞ্চরংখানি সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভি- 
নেত্রীগণ : 


পরিমন্ত্র পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচাধ্য | 

নজর রাণুবাবু] শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 
পু'টে মিত্র পদ্বাবু [ বিনোদবিহারী সোম ]। 
গয়ারাম অঘোরনাথ' পাঠক | 

মিঃ ডম শরযুক্ত স্বরেন্ত্নাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
তুলু বাব! হেমন্তকুমারা । 


“বরুণাদ”। জনায় *বিদুঘক" প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নবশ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক 

নাট্যামোদীর মুখে অদ্রোন্দুব ভূষ়্সা ব্যাথ]া। জনার “বিদূষক' ছুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি 

ব্বযং স্বত়াধি কারী হইয়। থিয়েটার চালাইবেন -এই অভিপ্রায়ে এমারেন্ড খিষেটার ভাড়া লইলেন । 
কতকগুলি অভিনেতাঁও তাছার থিয়েটারে যোগদান কবিলেন। এইটা অ্ধেন্দুর জীবনে একটা 

ভ্রম। তিণি অভিনেতা ছিলেন, |বষষী হিলেন না। তিনি শিক্ষ। দিতে জানিতেন, কিন্ত কিরূপে সকল 

দিক সামগ্রন্য রাখিয়! থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন ন|| যথা নৃতন নাটকের অভিনয়ের 
তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষ| দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্ববাঙ্গীণ 

পু হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবন্যাক ; কিন্তু অর্ধেন্্ কোন এক ক্ষুদ্র অংশভাল হয় নাই, তাহ। 
কিরূপে সম্পূর্ণ ক্ইবে, তাহারই জগ্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার! শিক্ষ। 
গ্রহণের জন্য উৎসৃক হইলে' বিরক্ঞ, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্ধেন্দ্ু তাক্বাকে 
কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রের! শিক্ষিত হইয়া 
বঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহার এক্প শিক্ষাপান প্রশংসার হইত, কিন্ত রঙ্গালয়-কাধ্য চালাইতে 
হইবে, অভিপয়ু-রাত্রি বিজ্ঞাপিত হুইয়াছে, এধন আর সময় অপব্যয় করিবার নম্ন, ইহা তিনি 
শিখাইবার জেদে অল্প বৃুঝিতেন। তাহার কার্ধেয কেহ বাধ! দিলে অতিশর বিরক্ত হইতেন, নিখুত 
না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এক্সাপ কার্যোর ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া, 
অল্পদিনের মধ্যেই বুষিয়াছিলেদ 1. এইপ্রকার নানা বিষয়ে কার্য্ের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, 
, এ নিমিত্ত ঝণগ্রন্ত হইপ। তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।” (২৯ ও ৬০ পৃষ্ঠা ) 
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প্রেমদাস দাহুবাবু[ ঠাকুরদাস চট্োপাধ্যায় ]1 


হ্ামধন ঘোষ থগেন্দ্রনাথ সন্ত্কার। 
থিয়েটারের ম্যানেজার অর্ধেনুশরেখর মুস্তফী। 
পরিরাণী আসমানি। ' « 
গুলজার তিনকড়ি দাসী । 
মিসেস হাজরা ও 
ভেট্কিমাছওয়ালী টল হরি [দাসী ]। 
মিসি বাবা শ্রীমতী হিঙ্গনবাল! (হেনা )। ! 
প্রেমদাসী গুল্ফম হরি [ মতী দাসী ]। 
ফুলকপি ও ফুলওয়ালী ভূষণকুমারী। 
লেবুওয়ালী শরতকুমারী। ইত্যাদি । 


বড়দিন উপলক্ষ্যে “বেকুবের এক্জাই' (8780156 ০৫ 7০019 ) নাম দিয়া প্রথমে 
এই পঞ্চরংখানির অভিনয় ঘোষিত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ কান্ধুণ পুলি হইতে 
বহিখানি পাস হয় নাই। বড়দিনের তখন পাচ-ছয়দিন মাত্র বাকী । গিরিশচন্দ্র 
তাড়াতাড়ি ইহার কতকটা কাটিয়া-ছাটিয়া কতকটা বা বাড়াইয়। “বড়দিনের বখ.সিষ, 
নাম দিয়া, পঞ্চরংখানি পুনরায় খাড়া করেন এবং পুলিস হইতে পাপ করাইয়া বড়দিনের 
মান রাখেন। এখানিও “সপ্তমীতে বিসজ্জন” পঞ্চরং-এর অনুরূপ । 


ন্বপ্রের ফুল? 


২র1 অগ্রহায়ণ (১৩০১ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'ম্বপ্রের ফুল' গীতিনাট্য “মিনার্ভা 
থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 


ধীর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাগুবাবু)। 
অধীর রযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
মনহরা তিনকড়ি দাসী । 

মনখরা শ্রীমতী হিজ্গনবাল! ( হেনা )। 

যৃঘী শ্রীমতী কুন্থুমকুমারী | 

বেল! ভূষণকুমারী। ইত্যাদি। 


এখানি একখানি ক্পক গীতিনাট্য। প্রেম ইহার বিষয়, কিন্তু যে প্রেম সম্বন্ধে মধুস্থদন 
লিখিয়াছেন : 
“যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে, 
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে? 
যদি অবছেল। করি, রুষিবে শম্বর-অরি, 
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন তুবনে ?” 
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"এই গীতিনাট্যের বিষয়ীভৃত প্রেম সে প্রেম নহে। এ প্রেম অর্থে ভোগ নয় আত্মত্যাগ । 
ভোগলুন্ধ বাস্তব সংসারে এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই স্বপ্রের ফুল। আনন্দে ইহার স্থি। 
গ্রন্থের আরন্ডেই মনহরারপে মহমায়ার আবির্ভাব এবং তাহার প্রথম উক্তি “ফুটলে। 
কলি নয়ন-জল ঢেলে ।” 
গিরিশচন্দ্র বছপূর্ে “কমলে কাষিনী' নাটকে (২য় অঙ্ক, ১ম গর্তাঙ্কের ক্রোড়াঙ্ক ) 
এই প্রেমের আভাস দিয়াছেন। সেখানেও চণ্ডী, সহচরী পক্সমকে বপিতেছেন : 
“না ঝরিলে নয়নের জল, 
না ফোটে কমল, 
প্রেমে কমলিনী পানে _ 
ন! চায় চৈতন্য রবি ।” 
কেবল 'কমলে কামিনী'তে নয়, অন্যান্ত নাটকেও এ আভান আমর! পাইয়! থাকি । 
এ অশ্র- আনন্দাস্রু। 
এই গীতিনা্্যর নায়ক ছুইটা _ধীর এবং অধীর, নািকাওদুইটী _যূখী এবং বেলা । 
ইছাদের সাংসারিক পরিচয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, “আমরা স্বপ্নের মাুষ, হ্প্ে 
কথা কই, শ্বপ্নে দেখা দিই, ঘুম ভাঙ্গলেই চলে যাই।” ধীর-উদাসী, নারী-বিরাগী, 
অধীর - অনুরাগী । কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিগত এই বিষম বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরের 
বার্থশূন্য মৌখ্যে পরম্পরে আবদ্ধ। নায়িকাধ্গলেরও অন্রূপ ভাব। স্বার্থশন্ 
সৌহার্দ্যের বন্ধনে উভয়ে বাধা! নামে আকুষ্ট হইয়া ইহারা! সকলেই নগরপ্রান্তের 
উপবনে স্বপ্নের ফুল দেখিবার জন্য সমাগত । উপবন রমণীয়, রাত্রি রম্যতরা, মদন 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শর প্রয়োগ 'করিলেন। কিন্তু শরে আহত হইল 
কেবল বেলা, যুখী ও অধীর । ধীর নারী-বিরাগী, সে সর্বদাই বলে : 
“সাবধান সাবধান, তোরে সদ। বলি প্রাণ, 
সাবধান কুটল নয়ন! । 
যদি দেবী মৃত্তি হয় চেও মাত্র রাঙ্গ! পায়, 
সাহসে বদন তুলে বদন দেখ না ।” 
অধীর এবং বেল! পরম্পরের প্রতি পরম্পরে প্রথম আকষ্ট হইল। যূথী ধীরের 
অন্থুরাগিণী, কিন্তু এ অনুরাগ নিক্ষল, প্রতিদানবিহীন। অনঙ্গের সৃষ্ট এই অন্থরাগ 
বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে যৌন আকর্ষণ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে, অবস্থান্থসারে 
রিষের বিষে জর্জরিত হয়। এইজন্য এই সস্তোগমূলক অন্র|গের প্রথম আকর্ষণেই 
মনখরার আবির্ভাব । মনখর! বলিতেছে £ 
“পিরীত ক'রে আমার মনখরা» 
তাইতে নাম নিয়েছি মনখরা। 
জেলে দেব রিষের বাতি, দেখি যদি প্রেম করা” 
কিন্তু মহামায়া ্বয়ং যে স্বপ্নের ফুল পরিস্ফুট করিবার জন্ত অবতীর্দ হইয়াছেন, 
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মদনের সকল প্রয়াসই সেখানে নিক্ষল। মানবের সংসার-প্রবৃত্তি মোহ হইতে উদ্ভৃত। 
এই মোহ মানবকে জন্ম-জন্মান্তয়েও পরিত্যাগ করে না, পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে তাহা 
সঙ্গে থাকে । ধার সংসার-বাসনায় উদ্বাসীন হইলেও তাহার মোহ সম্পূর্ণ কাটে নাই। 
সে মোহ ্থার্থশৃন্য সৌহার্দে]র রূপ ধারণ করিলেও তাহা মোহ। মহামায়! তাহাকে 
বলিতেছেন : 
“দিন গিয়েছে রাত হয়েছে, ফের হয়েছে ভোর । 
ঠাউরে দ্রেখ ছিটেফোটা যায়নি নেশার ঘোর | 

অর্থাৎ জন্মের পর আবার জন্ম হইয়াছে, তোমার সংসার-বাসনা প্রবল মী হইলেও 
'ঠাউরে দেখ ছিটেফোটা যায়নি নেশার ঘোর'। হ্বর্ণশৃঙ্খল হইলে কি হয়, এ নিঃস্বার্থ 
লৌহারদ্যও বদ্ধন। মহামায়ার কৃপায় কিন্তু এই নিম্বার্থ সৌহার্দ্য স্বার্থশন্য প্রেমে 
পরিণত হইয়|! মোহের বন্ধন মোচন করিয়! দিল। | 

অনঙ্গের কষ্ট অগ্করাগ-বিরাগের সংঘর্ষে এই অপূর্ব গীতিনাট্যের আখ্যানভাগ গঠিত 
হইয়াছে। যৌন আকর্ষণে ইহার বীজ বপন, সখাছয় এবং সখীঘয়ের পরস্পরের জন্য 
স্বার্থত্যাগে ইহার অঙ্কুর, শাস্ত্র যাহাকে অমৃত বলিয়া আখ্যান দিয়াছে _-এই 
 গীতিনাট্যের পরিণাম ফল তাহাই-_ এক কথায় জীবনুক্তি। এই অমৃতত্বলাভের জন্য 
শাস্ত্রের উপদেশ_ ভপ, তপ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি । কবির ইঙ্গিত স্বার্থশূন্য ভালবাস! _ 
তুমি ভাল, তাই তোমায় ভালবাসি। মানব স্বতাবতঃ উদাসী, মহামায়ার কৌশলে 
নারী তাহাকে মোহমুগ্ধ করিয়া সংসারে আবদ্ধ করে। সে বদ্ধন-মুক্তির উপায়- 
মহামায়া স্বয়ংই বলিয়। দিতেছেন, 

“দেখলি, কেমন মোহের কাটা, প্রেমের কাটা দিয়ে 'উঠে গেল, এখন ছুটোই 
ফেলে দে- 

ছুটে] কাটা ফেলে দে দেখ, সেই সেই সেই রে। 
দেখ, খুজে পেতে আর কি পাবি, আমি ত নেই বে” 

ইহাই জীবনুত্তির ইঙ্গিত। পাঠক এইদিক দিয়া গীতিনাট্য আলোচনা করিলে ইহার 
রম সম্যক উপলব্ধি করিবেন। 


“সভ্যতার পাণ্ডা 


১১ই পৌষ (১৩০১ সাল) গিরিশচন্ত্রের “সভ্যতার পাণ্ডা পঞ্চরং "মনার্ভা 
থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


পুরাতন বর্ষ শ্রীযুক্ত গোর6নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নৃত্তন বর্ষ '. রাণুবাবু[ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]| 
নীলকাস্ত ও মেল মাষ্টার অঘোরনাথ পাঠক । 


পুরোহিত রমিকচন্দ্র ভট্টাচার্য । 
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সথষ্টিধর 


দীন 

সর্বেশ্বর 

নসে ও বিডার 
বছিনাথ 
কসমাস্‌ 

খুদে বর 

যুবা বর 
বেহারা 

গার্দিভ 

ভেড়া 
হাড়গিলে 
সভ্যতা 
ভবতারিণী ও বৃদ্ধা 
বিশ্বেশ্বরী 
কুমুদিনী 


দানিবাবু [ ন্থরেন্্রনাথ ঘোষ ]। 
পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্রাচার্ধ্য। 
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 

ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দা্থবাবু)। 
শ্তামাইরণ কুু। 

শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃঞ্ণ দেব। 

শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 

ভোনা [ বিজয় দাস ]। 
মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য । 
অটলবিহারী চক্রবর্তী । 

তিতুরাম দাস। 

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। 

শ্ীযুক্ত বামাচরণ সেন। 

তিনকড়ি দাসী। 

জগত্বারিণী ৷ 

গুল্কম হরি মতী দাসী]। 
হরিসুন্দরী (ব্র্যাকী)। ইত্যাদি। 


'ভাতার পাণ্ডা ইহাও একখানি রূপক _ পঞ্চরং ৷ পূর্বব-পূর্ব্ব পঞ্চরং-এর ন্যায় ইহাও 
সামাজিক গ্লেষাত্মক নব্যসভ্যতার চিত্র । এইসকল বিদ্রপরসাজ্মক রচনার মধ্য দিয়! 
আমর1 জাতীয় ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠান এবং প্রাচীন সভ্যতার উপর গিরিশচন্দ্র 
প্রগাঢ ভক্তি ওঅম্করাগের পরিচয় পাই । দৃষ্ান্তন্বরূপ সভ্যতার গীতখানি উদ্ধৃত করিলাম : 

“আমার মুখে হাসি, চোখে ফাসী তূবনমোহিনী। 
মাদকতা, প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী ॥ 
অনাচার -আমার কহার, 
দাসী হ'য়ে চরণ মেবা করে ব্যভিচার, 
আমি মধুমাথ! কথা ক'য়ে, আগে ভোলাই কামিনী ॥ 
হৃদাসনে সযতনে পূজি অহংকার, 
সেয়ে গ্রাণপতি আমার, 
আমার হাদয়রতন, যতনের ধন, জোর করি তো তার, 
আমি তার গরবে গরবিনী, আদরে আদরিণী ॥” 

: রুর্তমান, সমাজে হিন্দু সেই প্রাচীন সভ্যতা, নিষ্ঠা, আচার প্রভৃতি কিন্পপ পশ্তভাবে 
একাধিপত্ত্য, 'করিতেছে/ এ প্রহসনে তাহা পশ্তশালার দৃষ্যে উজ্জ্লভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে । মমাজেয উপর প্রভাব বিস্তার করুক বা নাই করুক, জাতীয় যুগ 
কৰি প্রতিভার উদ্দীপমায় :সময়ের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য 
'ভ্যজাতির ইঙিহাস়েও.তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় । রঙ্গমঞ্চের এই চিত্র সমাজের: 
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তাৎকালিক গতি, মতি, গতি, প্রবৃতি প্রভৃতির নির্ণয়ে ভবিস্তৎ এতিহাসিকগণকে 
সহায়তা করিবে । এইজন্যই জাতীয় রঙ্গমঞ্চ যুগধর্শের দর্পণ বলিয়া! কথিত হয়। 

গিরিশচন্দ্র ইহাতে যেরূপ অতি সুন্দর ষড়খতুর ছয়খানি গান রচনা করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ বহু অর্থব্যয়ে বিলাতি 'প্যানোরামা! ৮৮ করাইয়৷ ষড়ধতুর আশ্চধ্য দৃশ্ত 
প্রদর্শনে রঙ্গমঞ্চের চিত্রশিল্পের উন্নতিসাধন করেন। 


“করমেতি বাজ" 


৫ই জ্যেষ্ঠ (১৩০২ সাল) “মিনার্ভা থিয়েটারে, গ্রিরিশচন্ধের ভক্তি ও শা ক 
“করমেতি বাঈ' দৃশ্ঠকাব্যখানি প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অ নেতা 


ও অভিনেত্রীগণ : 
শ্রী 
রাজ 
মন্ত্র 
পরশুরাম 
আলোক 
আগমবাগীশ 
টুকরে। 
দেমে। 
বৈদ্য 
রাধিকা 
কাত্তিকা 
করমেতি 
অন্বিকা 


'ভক্তমাল' গ্রন্থের উপাখ্যান লইয়া এই নাটকখানি রচিত। গিরিলচঙ্ শী 
অসামান্য প্রতিভাবলে এই ভক্তিরসাত্মক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া একদিকে 
ভক্তিতত্ব এবং অন্যদিকে কঠোর বৈদাস্তিক তত্বের সংঘর্ষে এরক্ঃখাদি অতীব 
ও মূর্শস্পর্শী নাটকের কৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার সকল চরিজই পরিদ্ফুী, ছি 
সেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। 


শ্রীমতী কুস্থমকুমারী | 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মরকার । 

শরযুক্ত বামাচরণ সেন । 

শ্রঘুক্ত গোবর্ধনচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত জরেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু )।,. 
পণ্ডিত শ্রী! হরিভূষণ ভ্টাচাধ্য। 
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । ' 

শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 

বিজয়রুঞ বন্থু। 

ভূষণকুমারী। 

জগতারিণী। 

তিনকড়ি 

গুল্ফম হরি [ মতী দাসী || ইত্যাি। 






যে উদীয়মান অভিনেতার “চণ্ড, “ম্যাকবেখ, ও নমুকুল-মুগজর/' নটিকে গুদে 
ম্যাকম ও মুকুলের ভূমিকাভিনয়ে নাট প্রতিভার বাজ এবং 'জনা'র রবীয়ের পটুমিকা- 
ভিনয়ে অস্ুর দেখা দিয়াছিল, বর্তমান নাটকে আলোকের ভূমিকাভিনয়ে সেই প্রতিভা 
বিকশিত হইয়! উঠিয়াছিল;-শ্রীযুক্ত ্থরেন্্নাথ ঘোষ (দানিবারু) এই ভূমিকায় 
প্রাণম্পর্শা অভিনয়ে নাট্যামোদীমাত্রেরই পরমগ্রীতিভাজন হুইয়াছিলেন। অ।গমবাগীশ, 
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টুকরো, দ্েমো ও অস্বিকার অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রবল হাম্তরসে উচ্ছৃমিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু যাছাকে লইয়া নাটক-সেই নায়িকার ভূমিকায় ভক্তিরসের 
পূর্ণবিকাশ হয় নাই। যে তিনকড়ি দাী লেডী ম্যাকৃবেখ ও জনার ভূমিকাভিনয়ে 
'আশাতীত ন্থ্যশ অঞ্জন করিয়াছিলেন, করমেতির ভূমিকাভিনয়ে তাঁহার প্রতিভার 
পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। লেডী ম্যাক্বেথের ভূমিকা কঠোর বান্তবের চিত্র, 
জনার মাতৃচরিত্র বাস্তবের উপর প্রতিঠিত হইয়া ক্রমে-ক্রমে কল্পনা-রাজ্যে উন্নীত 
হইয়াছে, কিন্ত করমেতির প্রথম হইতেই একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব এবং সেই স্বপ্ন যেখানে 
বাস্তবে পরিণত হইল সেখানে কল্পনার চরম বিকাশ । এরূপ চরিত্রের অভিনয়, 
তিনকড়ি দাসীর ধাতুগত নহে। শিক্ষা কিংবা! চেষ্টার অভাব না হইলেও মূল অভিনেত্রীর 
এই প্রধান ক্রটীতেই নাটকখানি মাধারণের সেরূপ তৃপ্তিদায়ক হয় নাই । “করমেতি বাঈ' 
.ধষে দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই, ই! তাহার প্রথম কারণ। 
দ্বিতীয় কারণ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ মীবাবাঈ প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রে অভ্ন্ত, কিন্তু 
বঙ্গদেশে সতীত্ব এবং শ্বামী-ভক্তির ধারণা ভিন্নরূপ। যে দেশে ম্বামীকে ত্রদ্ধা, বিষ, 
মহেশ্বর অপেক্ষা উচ্চাসন প্রধান করে, সে- দেশের শ্বামীর পরিবন্তে শ্যামের প্রতি 


খাত রাগী আিনীলকণীন জগ গীজগী জজ পালন মা । 


“ফণির মণি 


১১ পা (১৯২ সাল) “মিনার্ভা থিয়েটারে” গিরিশচন্ের কণির মণি' গীতিনাট 
ধম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
অন্কৃলচন্দ্র বটব্যাল (আ্যাঙ্গাস )। 
শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
যুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বস্ু। 
হ্যামাচরণ কু । 
বিজয়ন্ক্ণ বন্থ ও মানিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য | 
তিনকড়ি দালী। 
শ্রীমতী পুট্রাণী। 
ভূষণকুমারী। 
ক্ষেত্রমণি। 
শ্রীমতী কুন্থমকুমারী। 
শ্রীমতী হরিন্থন্দরী (ব্ল্যাকী)। ইত্যাদি। 
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রেভারেগ্ড লালবিহারী দে-কর্তৃক অন্থবাদিত £01% 12165 08861 নামক 
পুস্তক হইতে এই গীতিনাট্যের উপাদান সংগৃহীত। প্রত্যেক অভিনেতা! ও অভিনেত্রীর 
অভিনয়-নৈপুণ্যে “ষণির মণি' দর্শক-মগ্ডলীর নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। 
স্থবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্তরন্্র বন্থ “সভ্যতার পাণা"য় ভালুকের নৃত্যগীতে 
দর্শকগণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই গীতিনাট্যে ফক্রের ভূমিকায় তিনি হাস্যরসের 
উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া লাধারণের নিকট যথেষ্ট বাহব! পান । ধাঙড়-কন্য1 এবং বেদিনীর 
ভূমিকায় শ্রীমতী কুহু মকুমারী ও শ্রীমতী হরিনুন্দরী নৃত্য-গীতে স্থযশলাভ করিয়াছিলেন 
বেদিনীর "এনেছি ভাতার ধরা ফাদ” গানখানির প্রথম রজনীতে সা 
ধএনকোর' হইয়াছিল । কলতঃ “ফণির মণি গীতিনাট্যে শ্রেষ্ঠ গ্রশংসালাভ করিয়াছিলেন 
এই ব্র্যাকী হরি। | 

নাট্যশিল্পী ধর্মদাসবাবু-প্রদশিত জলটুঙির দৃশ্টে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাুবাবু 
কিছুদিন পূর্বের থিয়েটার পরিত্যাগ করায় শ্রীধুক্ত গোবর্ধনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গীতি- 
নাট্যে নৃত্যশিক্ষাদানে উচ্চ গ্রশংসালাভ করেন। অভিনয় এবং নৃত্য-শিক্ষকতায় 
গোব্ধনবাবু কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের মন্তব্য 
আমরা তাহারই লিখিত 'রঙ্গালয়ে নেপেন' পুস্তিকা হইতে উদ্ধত করিলাম : 

“রাণুবাবু মিনার্ভা ত্যাগ করিলেন। রূসসাগর অর্ধেন্দুশেথরও প্রতিদন্বী থিয়েটার 
স্থাপন করিয়াছেন । মিনার্ভায় অর্ধেন্দুশেখরের 'মুকুল-মুঞ্জরা”য় বরুণঠাদের ভূমিকায় ও 
“আবু হোসেনে' আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিতে কেহই সাহস করে না। নৃত্য- 
শিক্ষকের স্থানও অপূর্ণ । এইসময় নাট্যানুরাগী শ্রীান গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রাণুরাবুর 
স্থান পূরণ ও রসরাজ অর্ধেন্দুর উক্ত ছুই অংশ গ্রহণ করিয়া! যোগ্যতার সহিত মিনাভার 
মান রক্ষা করিলেন । তাহার নৃতাকলা-বিষ্ভা-বলে ্ষণির মণি" “পাচ ক'নে' প্রভৃতি 
গীতিনাট্য ও পঞ্চন্নং দর্শকমনোহারী হইয়াছিল। শ্রীমান গোব্ধন এক্ষণে মহারাজ 
মণীন্দ্রচন্্র নন্দী মহোদয়ের আনুকৃল্যে কাশিমবাজারে স্থাপিত রঙ্গালয়ের অধ্যন্-পদে 
নিযুক্ত। সাধারণ রঙ্গালয়ে গোব্র্ধনের অভাব অগ্তাবধি অপূর্ণ রহিমাছে।” 

ফফণির মণি' উত্তরকালে ক্লাসিক থিয়েটারে'ও উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত 


হইয়াছিল। 


পাচ কনে, 


২২খে পৌষ (১৩০২ সাল) গিরিশচন্দ্রের “পাচ ক'নে' পঞ্চরং “মিনার্ডা থিয়েটারো 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
কালা্টাদ অক্ষয়কুমার চক্রবস্তী । 
অমূল্য দানিবাবু [ স্বরেন্্রনাথ ঘোষ ]। 
নসীরাম শ্/মাচরণ কু । 


লে 


শাস্তিরাম পণ্ডিত গ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য । 


ভীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
নিধিরাম ও ওজনদার শ্রীযুক্ত নিখিলেন্্রু্ণ দেব। 
সিদ্ধেশ্বর আযঙ্গাস [ অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল ]1 
বিশ্বেশ্বর পদবাবু | বিনোদবিহারী মোম ]1 
যেদো ও ভট্াচার্য্য মাণিকলাল ভট্রাচাধ্য। 
হীরে বিজয়কষ্ণ দাস (ভোনা)। 
উড়ে তিতুরাম দাল। 
টহলদার ীুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
দোকানী শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্ত্র মিত্র । 
ধাঙড় বিজয়কৃষ্ণ বস্তু । 
সাহেব অটলবিহারী চন্ত্বর্তী। 
বর শরচন্্র দাস। 
সত্য ও বিপিনকুমারী তিনকড়ি দাসী। 
ত্রেতা ভূষণকুমারী । 
দ্বাপরা ,.. ব্যাকী হরি [ হুম্দরী ]। 
কলি এবং কাঠকুড়ানী শ্রীমতী কুন্থমকুমারী । 
বনবিহারিণী শ্রীমতী হেমস্তকুমারী (বড় )। 
মাতঙ্গিনী শ্রীমতী জগতারিণী। 
গিশ্নী ও বাঙ্গালনী গুল্ফম হবি [ মতী দাসী ]। 
উড়েনী ক্ষেত্রমণি। 
ভিথারিণী বালিকা পানি। ইত্যাদি। 


ইহাও একখানি খ্রেষাতুক সামাজিক পঞ্চরং | "সভ্যতার পাণ্ডা'য় এইজাতীয় প্রহসন 
সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ওকাঁশ করিয়াছি । স্বতরাং এ পুস্তক সম্বন্ধে নৃত্তন করিয়! 
আর-কিছু বলিবার আবশ্তক নাই । তবে সত্য, ত্রেতা, ঘাপর ও কলিযুগের চারিখানি 
বিভিন্ন রসাঘুক গীত ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গালনী 
ও ভিথারিণী বালিকার গানগুলিও বড়ই বৈচিত্রাময়। 


বেজায় আওয়াজ? 


*মিনার্তা থিয়েটারে যে কয়েকখানি পঞ্চরং অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
হুসাহিত্যিক স্ত্রীযুক্ত দেবেন্ত্রনাথ বন্থ-প্রণীত “বেজায় আওয়াজ' (70581 98106) 
পুত্তকথানিই বিশেষভাবে সমাধরলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধহয়, বাঙ্গালী 
রক যাহা চায়, এইপুস্তকে পঞ্চরংস্এর ঘটনা স্্ একটা গল্পের শৃঙ্নে গ্রধিতহইয়াছিল। 


২৮৪ 


ইহার অধিকাংশ গীতই গিরিশচন্্র বাঁধিয়া দেন। দেবেজ্্রবাবু “মিনার্তা থিয়েটারের 
প্রথমাবধি তাহার সহকারী ছিলেন। 


পুরাতন নাটকের অভিনয় 


নাগেন্দ্রবাবুর 'মিনার্তা থিয়েটারে “পাচ ক'নে'ই গিরিশচন্দ্রের নৃতন পুস্তক। 
এতত্্যতীত 'মিনার্ভা'য় তিনি “সধবার একাদশী”, 'পাগুবের অজ্ঞাতবাস', *দক্ষষন্ঞ”, 
“পলাশীর যুদ্ধ”, 'প্রসুল্প', থমেঘনাদবধ” প্রভৃতি বহু পূর্বাভিনীত নাটকের খ্নুনরভিনয় 
ঘোষণ! করিয়া নিমটাদ, কীচক, দক্ষ, ক্লাইভ, যোগেশ, রাম ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির 
ভূমিকাগ্রহথণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

'পাগুব্র অজ্ঞাতবাস' “মিনার্ডা*্ পুনরভিনয়কানীন স্বগাঁ় অঘোরনাথ পাঠক 
প্রথমে কীচকের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় অশ্লীলতার আ.দ্বাণ পাইয়া 
পুলিসকমিশনার নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক যুক্তি দেখাইয়। 
এবং দুই-এক স্থল কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া গিরিশচন্দ্র ইহার উদ্ধারলাধন করেন এবং 
স্বয়ং কীচকের ভূমিকা অভিনয় করিয়া! নাটযামোদিগণকে পূর্ণানন্দ প্রদান করেন। 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু ) বৃহন্নলার ভূমিকাভিনয়ে অপামান্ত নাট্য প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছিজেন। তিনকড়ি দাসী, পণ্ডিত হরিভূষণ 5 এবং শ্রীযুক্ত 
গোবর্ধনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রৌপদী, ভীম এবং উত্তরের চরিত্রাভিনয়ও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 

হিনার্ডা'য় অভিনীত প্রফুল্ল” নাটক সম্বন্ধে ২৪৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তূত লিখিত হইয়াছে। 
এ নিমিত্ত এ স্থলে আর কিছু লেখা হইল ন1। 

“মেঘনাদবধে'র অভিনয় যেরূপ সর্বান্নন্দর হইয়াছিল,_ তৎসঙ্গে নাট্যশিল্পী 
ধর্মাদাসবাবু-প্রদশিত স্বর্গ ও নরকের অপূর্ব দৃশ্তে এবং গোবর্ধনবারুর নৃত্য-মংযোজনার 
নৃতনত্বে নাটকথানি আরও চমকগ্রদ হইয়া উঠিঘাছিল। 'পাগুবের অজ্ঞাতবাস', 
প্রফুল্ল” এবং “মেঘনাদবধ” অভিনয়ে নৃতন নাটকের ন্যায় 'মিনার্তা থিয়েটারে, প্রচুর 
অর্থাগম হইয়াছিল। 


“মিনার্ভী”র সহিত বিচ্ছেদ 


প্রায় চারি বংসর “মিনার্া থিয়েটার সগৌরবে পরিচালিত করিয়া গিরিশচন্ু 
থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বত্বাধিকারী নাগেন্দ্রভৃষণবাবু স্বল্প মূলধন 
লইয়াই নৃত্ন নাট্যশালা৷ প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নাট্যশালী সম্পূর্ণ করিতে 
এবং “ম্যাকৃবেথ' ও “মুকুল-মুঞ্জরা”র দৃশ্ঠপট ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত এবং অন্যান্ত 
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নান। কারণে তাহাকে বিস্তর টাক1 খণ করিতে হইয়াছিল। 

অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়োগ, পদচ্যুতি বা তাহাদের বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি 
ক্ষমতা গিরিশচন্দ্রের হস্তে সন্ত ছিল। টিকিট বিক্রয় ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় 
কাধ্য নাগেন্দ্রভূষণবাবুর উপর ছিল। গিরিশচন্ত্রের সহিত তাহার কোনওরূপ সম্বন্ধ 
ছিল না। 

থিয়েটারের আয় যথেষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যয় অপরিমিত, খণ পরিশোধের 
প্রতি লক্ষ্য নাই। এইরূপে কয়েক বৎসর মধ্যে নাগেন্দ্রবাবু ছুশ্ছেন্ত খণজালে জড়িত 
হুইয়া পড়িলেন। থিয়েটারের বিক্রদের হাস নাই, কিন্তু আয়ের সমস্ত অর্থই হুদ গ্রাস 
করিতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি থিয়েটারের অর্দাংশ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
দস নামক জনৈক যুবককে বিক্রয় করেন। 

ধাহারা থিয়েটারের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতেন, তাহার! তাহাদের প্রাপ্য 
নিয়মিতরূপে না পাওয়ায় অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়। উঠিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মুখ 
চাহিয়া তখনও তাহার! সরবরাহ করিতেন। ক্রমে যখন তাহাদের পাওন! অত্যন্ত 
অধিক হইয়া পড়িল, তখন তাহারা গিরিশচন্দ্রের কাছে আসিয়া কাদাকাটি আরস্ত 
করিলেন। এক্সপ অবস্থায় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি স্বয়ং 
ক্যাসের দায়িত্ব লইয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু যহাশয়কে পাওনাদারদের সহিত একট! 
বন্দোবস্ত করিয়া লইবার ভার দ্িলেন। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত প্রথম হ্বত্বাধিকারী 
নাগেনভৃষপব্বুঞঞঞজনীত হইল না, গিরিশচন্দ্রের সংপরামর্শ গ্রহণে তিনি শৈথিল্য 
প্রদশন করিতে লাগিলেন, ইহাই গিরিশচন্দর্রের্‌ “মিনার্ভা থিয়েটার? পরিত্যাগের প্রধান 
কারণ। তিনি এবং দেবেন্ত্রবাবু সর্বাগ্রে থিয়েটার পরিত্যাগ করেন; পরে অন্যান্য 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ইহাদের অন্ুলরণ করেন। 
“মিনার্ভা'র সুগঠিত দল এইবপে ভাঙ্গিয়া গেল। 

গিরিশচন্দ্রের “মিনার্ভা ত্যাগ-সংবাদ প্রচার হইবামাত্র, "ছার থিয়েটারের 
হবত্বাধিকারিগণ্‌ সেই রান্রেই গিরিশচন্দ্র বাটাতে আসিয়া, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্বি- 
প্রদর্শনে তাহাকে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচার্যকূপে বরণ করিয়া লইয়া যান। 'বীণ। 
থিয়েটার পরিচালনে খণগ্রস্ত হইয়া কবিবর শ্বগাঁয় রাজকষ্ রায় ষ্টার থিয়েটারে? 
আসমিয়৷ নাট্যকার হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহাদের নাটক 
লিখিবার লোক ছিল না, গিরিশচন্ত্রকে লইয়। তাহাদের সে অভাব দূর হইল। 


২৮৫ 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


্টারে পুনরায় গিরিশচন্্ 


এবার গ্রার থিয়েটারে' আসিয়! গিরিশচন্দ্র ম্যানেজারের প7গ্রহণে অনন্মত হওয়ায় 
দনাটাচার্য” (10:817800 1016000:) বলিয়া তাহার নাম ঘোষিত হয় এই 
উপাধি বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম প্রচলিত হয়। এখানে তাহার প্রথম নাটক 
“কালাপাহাড়; । 


'কালাপাহাড় 


১১ই আশ্বিন (১৩*৩ সাল) 'কালাপাহাড়' ঘটার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


কালাপাহাড় অমৃতলাল মিত্র। 

চিন্তামণি গিরিশচন্ত্র ঘোষ। 

ুকুন্দদেব _.. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোডার। 
মন্ত্রী বিষুচরণ দে। 

বারেশ্বর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
মলিমান স্থরেন্ধনাথ মিত্র (ট্রাই )। 
লাটু শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
দুলাল শ্রীযুক্ত অসিততৃষণ বন্ধু ।* 
জেল-দারোগা নটবর চৌধুরী । 

ফেরেব খা জীবনরুষ্ণ মেন। 

চঞ্চলা প্রমদাহন্দরী। 

ইমান শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা | 
দোলেনা শ্রীমতী নরীহ্ন্দরী। 

মুরলাঁর ছা়ামূত্তি গঙ্গ! বাইজী ইত্যাদি। 


* নাট্যাচার্ঘ প্ঘুক অম্বতলাল বদ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ্ীমান ছদিতভূযখ বনু চূলালে ভুমিক! 
লইয়া! এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। 


২৬ 


বাঙ্গালার নবাব সলিমানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়! কালাপাহাড় উড়িস্তাধিপতি 
যুকু্দদেবকে দিংহাসনচ্যুত এবং জগন্লাথদেবের মৃত্তি দ্ধ করেন, এই এঁতিহাসিক 
সত্যটুকু 'কালাপাহাড়' নাটকে থাকিলেও ইহাকে ঠিক এঁতিহাসিক নাটক বল যায় 
না। শ্রীশ্রীরামরু্জ পরমহংসদেবের অপূর্ব গুরুভাব প্রকাশই ইহার প্রধান উপাদান। 
পাঠকগণ জাত আছেন, প্রথমে গিরিশচন্দ্র নান্তিক ছিলেন, মান্থষকে গুরু বলিয়। তিনি 
বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, অবশেষে পরমহংসদেবের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ 
করেন। এই নাটকে বণিত চিন্তামণি চরিত্র পরমহংসদেবের চরিত্রের ছায়ামান্র 
অবলম্বন করিয়া গঠিত। গিরিশচন্দ্রের প্রথম ধর্শ-জীবনে যে ভ্বদ-ঘবন্ব স্থচিত 
হইয়াছিল, কালাপাহাড় চরিত্রে তাহার আভা পাওয়া যায়, এই চরিত্র শ্ীশ্রীপরম-« 
হংসদেবের প্রভাবে অন্ুকল্লিত। প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা যে ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা 

_-এই নাটকে গিরিশচন্দ্র তাহা উজ্জ্লবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন । ইহার অধিকাংশ 

চরিভ্রেরই পরিণাম প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার বলে সংসার-মন্ত্রণ৷ হইতে মুক্তিলাভ। 

প্রেম এবং ঈর্ধ্যার অপূর্ব্ব সংঘর্ষে এই নাটকের গল্প এবং চরিত্র অতি নিপুণভাবে 
পরিস্ফুট হইয়াছে । চঞ্চল! চরিত্রের ইহাই ভিত্তি এবং এই ছুইটা পরম্পর-বিরোধীভাব 
সে তাহার মাতা-পিতা হইতে উত্তরাধিকার স্ত্রে পাইয়াছিল। চঞ্চল প্রেমে 
কুম্বমকোমলা, আবার ঈর্ধযাজনিত প্রতিহিংসায় ভীষণ]| বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে ইহ! 
কবির একটা অপূর্ব দান। চঞ্চল! এবং ইমানের চরিত্র ছুইটী পাশাপাশি অঙ্কিত 
করিয়! গিরিশচন্ত স্বার্থমূলক এবং নিশ্বার্থ প্রেমের সজীব ছবি অস্কিত করিয়াছেন । 
বীরেশ্বর গিরিশচন্দ্রের আর-একটা অপূর্ব স্থষ্টি। ভগবানের নিকট কেহ শক্তি, কেহ- 
বা মুক্তি চায় এবং সেই শক্তিলাভ করিয়া স্বভাবতই তাহার অপব্যবহার করে। 
বীরেশ্বর তাহাই করিয়াছিল, পরিণামে পত্বীর অলৌকিক ভালবাসাই তাহার উদ্ধারের 
কারণ হয়। 

এ নাটকে আর-একটী সুন্দর ভাব অস্ষিত হইয়াছে, তাহা জাতিনিবিবশেষে 
ধন্মান্ুরাগ এবং ঈশ্বর-প্রেম । পরমহংসদেব-কথিত সর্ববধশ্ম-সমহ্থয়ের ইহা আভাসমাত্র | 
সকল চরিত্রের বিশদ সমালোচনা করিবার স্থানাভাব, নহিলে এই নাটকের প্রত্যেক 
চরিত্রের বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয় । আমর ছুই-একটা প্রধান চরিত্রের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলাম । 

ভাবে-ভাষায়, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে এবং সর্বোপরি 
ধর্প্রাণতায় এ নাটক কেবল বঙ্গ-নাহিত্যে কেন পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যেও তুলনাহীন। 
গভীর হ্য়-রহস্তের এরপ মর্্ম্পর্শী বিশ্সেষণ জগতের নাট্যসাহিত্যে বিরল বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়ের সমাবেশে এ নাটক যেমন 
বূহহ্যময় তত্বপৃর্ণ, তেষনই মনোজ্ঞ হইয়াছে । অসংশয়ে বলিতে পার! যায় এমন দিন 
আসিবে, যেদিন এই অপূর্ব দৃশ্ঠকাব্য নাট্জগতে আপনার যোগাস্থান অধিকার করিবে। 

কাঁলাপাঁছাড়' অভিনয় দর্শনে, চঞ্চলার চরিভ্রবিশেষ লক্ষ্য করিয়া! সাহিত্যরস- 
রলিক, পত্তিতপ্রবর, ্তুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেম্্লাল সরকার ম্হাশম়্ 


ক, ॥ 
| ২৮৭ 


গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “তোমার চরিত্রন্থট্টি সব সেল্সপীয়রের মত, আশীর্বা্। 
করি, তুমি চিরজীবী হও |” সদয় রসজ্ঞ ব্যক্তির এই আন্তরিক আশীর্ববচন ব্যর্থ 
হইবে না, 'কালাপাহাড়' জাতীয় সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। 

উত্তরকালে “মনোমোহন থিয়েটারে 'কালাপাহাড়” পুনরভিনীত হইয়াছিল। 
যুক্ত স্থরেন্ত্রমোহন ঘোষ (দানিবাবু) চিন্তামণির এবং শ্রীমতী তারাহ্বন্দরী চলার 
ভূমিকাভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


হীরক জুবিলী, 


“ই আষাঢ় (১৩০৪ সাল) ষ্টার থিয়েটারে' “হীরক জুবিলী, প্রথম অভিনীত হ | 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


ন্ট অমৃতলাল মিত্র। 

মাতাল ্ুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
বঙ্গবাসী মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
পুরোহিত হরিচরণ ভট্টাচাধ্য । 

মুটে শ্রীযুক্ত কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
দ্বীপান্তর-প্রত্যাগত পুরুষ জীবনক্ণ সেন। ই 
শাড়ীওয়ালা শশীভূষণ ঘোষ । 
ছুরিকাচিওয়ালা আহ্গুরবাল!। 

খবরের কাগজওয়ালা শ্রীমতী সরযৃবাল|। 

ফুলওয়ালী বসস্তকুমারী | 

খিলিওয়ালী শ্রমতী নগেন্দ্রবাল!। 
চুটুকিওয়ালী গঙ্গা বাইজী। ইত্যাদি। 


মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় “ডায়ম্ণ্ড জুবিলী” উতমব 
উপলক্ষ্যে নটের রাজভক্তি উপহার"ম্বরূপ এই গীতিনাট্যখানি রচিত হয়। 

পুস্তকখানি ক্ষুত্র, মহারাণীর গুণকীর্তন ইহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও গিরিশচন্দ্রের 
স্থদেশপ্রাণতা এবং জাতীমতা৷ এই নাটিকার পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে । 
“হীরক জুবিলী” রঙ্গে-ব্যঙ্গে এবং রসতরঙ্গে দর্শকগণের বিশেষ উপভোগ্য হওয়ায়, 
অনেকদিন ধরিয়৷ ইহার অভিনয় হুইয়াছিল। সামগ্রিক চিত্র হইলেও তাৎকালিক 
অবস্থা বর্ণনায় ইহা! সাহিত্যে চির আদরণীয় হইয়া থাকিবে। 

বঙ্গবাসীর মুখ দিয়! মহারাণী ভিক্টোরিগ্কার নিকট গিরিশচন্দ্র যে রাজনৈতিক 
আবেদন করাইয়াছেন, “তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণাগৃহে বনে ভারতের 
উন্নতি সাধন করবো ।৮-তীহার এ কল্পন। কালে যে অন্ততঃ কতক' পরিমাণে কার্ষেচ 
পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


৮৮ 


পারস্থ-প্রস্থন। 


২৭শে ভাত্র (১৩০৪ সাল) টার থিয়েটারে; 'পারশ্য-প্রস্থন' প্রথম অভিনীত হয়. 
গ্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেত] ও অভিনেত্রীগণ : 


হারুণ-উল-রসিদ অঘোরনাথ পাঠক। 

জাফের ননিলাল দত্ব। 

সুলতান মহম্মদ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 

এলফ দল ও জেলে হরিচরণ ভট্টাচার্য্য । 

নুরুদ্দিন শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্োপাধ্যায়। 
এলমোইন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোডার। 
সেনজারা শ্রযুক্ত উপেন্্রনাথ মিত্র । 
ইব্রাহিম জীবনরুষ্ণ সেন। 


দালাল ও ইয়ারগণ 


বিষ্কচরণ দে, ননিলাল দত্ত, 
হীরালাল দত্ব, আশুতোষ 
চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ ঘোষ । 


পারিসানা শ্রীমতী নরীহ্ুন্দরী । 

আরসা কামিনীমণি। 

এনসানি গঙ্গামণি বাইজী | 

জেলেনী শ্রামতী নগেন্দ্রবাল!। 
পরিচারিকা নলিনী! ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক রাম্তারণ সান্যাল । 
নৃত্য-শিক্ষক ্ীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 


আরব্যোপন্যাস যেরূপ “আবু হোসেনের মূল ভিত্তি, “পারশ্ত-প্রন্থন' তদ্রপ 
পারন্যোপন্টাসের গল্প অবলম্বনে রচিত। ইহার নায়ক নুরুষ্গিনের উদারতা, নায়িকা 
পারিসানার পতিগ্রাণতা॥, হারুণউল-রসিদের মুহানগুভবতা, এলমোইনের স্বার্থপরতা, 
সেনজারার সম্বদয়তা, ইব্রাহিমের ধন্মের ভণ্ডামি ইত্যাদি নান! রসে পারস্ত-প্রহ্থন' 
নাট্যামোদিগণের পরম প্রিয় হইয়াছিল। ইহার গানগুলির রচন। যেরূপ সুন্দর, 
সঙ্গীতাচার্যয রামতারণবাবুগ্রদত্ত স্থরসংযোগে সেইরূপ সুমধুর হইয়। উঠিয়াছিল। 
লব্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্তুক 'পারস্ত-প্রস্থনে'র অভিনয় অতি সুন্দর 
হইয়াছিল। কোকিলকণ্ী গায়িক! শ্রীমতী নরীস্বন্দরী পারিসানার ভূমিকাভিনয়ে 
উচ্চপ্রশংদা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বীণা-বিনিন্দিত ম্বর-লহরীতে দর্শকমণ্ডলী 
মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। ন্বর্গীয় জীবনকৃষ্চ সেন ভগ ইব্রাহিমের জীবস্ত চিত্র 
প্রদর্শনে প্রবল হান্ততরঙ্গে রজতূমি উচ্ছৃুদিত করিয়। তুলিতেন। 

“সিট”, “মিনার্ডা' ও 'মনোমোহন থিয়েটারে পারিসানা নাম দিয়। এই সরস' 
গ্নীতিনাট্যখানি বছুবার অভিনীত হয়। গীতিনাটেয নাটকীয় চরিত্রের অবতারণ, 


নি 


৮৪ 


“পারস্ত-প্রন্থনে'র বৈশিষ্ট্য । এই পুস্তকের মর্্ম্পর্শা বছুসংখ্যক গীত হইতে আমরা 
দুইথ/নি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি । 
১য। গোলাম-বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্ত আনীতা পারিলানা :_ 
“যে! লেওয়ে, সে। পাওয়ে, দিল মেরি নেছি। 
দরদি সহি, বেদরদি সহি ॥ 
মস্গুল হোকে, কই কদরনে গুল্কে। দেখে, 
ছাতি'পর উঠায়ে রাখে, জমিন্মে তোড়কে ফেঁকে, 
গুল্‌ ওয়সে রছে, যো য্যায়সা রাখে, 
মুঝে য্যায়সি রাখো» ম্যায় এসি রহি।” 
ক্রীতদাসীর হৃদয়ের কি গভীর প্রাণম্পর্শা অভিব্যক্তি ! 
২য়। সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধকবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “মানব-্ৃদয়ের এমন ভাব 
নাই, যাহ! অবলম্বনে সঙ্গীত রচন! কর! যায় না।” ডাকিনী, ঘোগিনী, চগ্ু, চেড়ী, 
বানরী, নারদের ঢেকী, নিন্দা, নি্া-্বপ্ন-তন্ত্া, কিরণ-কিঞ্করী, ভাব-দঙ্গিনী, স্বর- 
সঙ্গিনী, সাগরবালা, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব এবং রসের কতই না সঙ্গীত তিনি রচন! 
করিয়াছেন। এই গীতথানি স্থপ্রসিক্ক গ্রীক দার্শনিক ইপিকিউরাসের প্রবর্তিত মত 
(10100162910 70151105011) ) অবলঘ্বনে রণত :_ 
“কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে। 
ভেবে ভেবে ভবের থেলা, বুঝতে পারে কে কবে? 
ভেবে ভেবে যায় তো চিরকাল, 
ভেবে কে বদলেছে কার হাল, 
আজ ভাবে কাল স্থুখে রবে, আসে না মে কাল, 
সময়ের আোত বয়ে যায়, ওঠ! নাবা ঢেউ চলে তায়, 
কল ভেবে যে কাল কাটবে, ভগ্নেভয়ে সে রবে। 
ছেড় না, পেয়েছ, আমোদ করে নাও তবে ॥' 
পাঠকগণের মধ্যে বোধহয় অনেকেই জানেন, ইপিকিউরামের মত ছিল, 
"71820010655 0৫ 60105179196 15 0176 5000000]7 00121001116. 


মায়াবসান 


85 পৌষ (১৩০৪ সাল) গিরিশচন্ত্রের 'মায়াবসান' সামাজিক নাটকখানি "ছার 
থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগথ : 


কালীকিঞ্কর বন্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
মাধব স্থরেন্ত্রনাথ মিত্র (ফট্টাই )। 
যাদব ্রীযুজ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 


৯৩ 


হলধর শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) 


সাতকড়ি চাটুজ্যে হরিচরণ ভট্টাচার্য্য | 
শান্তিরাম নটবর চৌধুরী। 
গণপতি শর্শা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোডার । 
কুষ্ধন বঙ্থ ননিলাল দতত। 
টি. রে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
মিঃ ডি শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত। 
মিঃ গুই জীবনকৃষ্ণ সেন। 
দীননাথ চক্রবর্তী মহেন্্রনাথ চৌধুরী (মাষ্্রার )। 
ম্যাজিষ্ট্রেট বিষুচরণ দে। 
অন্নপূর্ণা শ্রীমতী তারান্ন্দরী। 
মন্দাকিনী ব্সন্তকূমারী। 
নিস্তারিণী শ্রীমতী সরযুবাল!। 

শ্রীমতী নগেন্দ্ুবালা। 
রঙ্গিনী শ্রীমতী নরীহ্ন্দরী । 
ম্যাজিষ্রেট-পত্বী কামিনীস্বন্দরী | ইত্যাদি । 


কালাপাহাড়" রচনার প্রায় এক বৎসর পরে গিরিশচন্ত্র “মায়াবসান' রচনা করেন । 
“কালাপাহাড়' নাটক যেমন শ্রীশ্রীরামরুষ্ণদেবের ভাবে, “মায়াবসান' নাটক তেমনি 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে অন্ুপ্রাণিত। যবনিকা-পতনের পূর্ধের ছুইথানি নাটকে যে 
দুইটা সঙ্গীত সংযোজিত হুইয়াছে আমর! সেই দুইটা নিয়ে উদ্ধত করিলাম | পাঠকগণ 
'তাহা হইতেই ছুইথানি নাটকের প্রক্ুতি, গতি ও পরিণতি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন । 
১ম। 'কালাপাহাড়' নাটকের শেষ গীত :_ 
"প্রেম-রসে আজ হৃদয় রসেছে। 
দেখ রে দেখ হাদয়-নিধি _ 
সিংহাসনে বসেছে ॥ 
রূপের ছটা দেখ রে ভূধনময়, 
ঝলকে পুলকে উথলে বয়, 
জয় জয় জয়, জগক্লাথের জয় - 
মনোমোহন ঠাদবদন হেরে, 
ভবের বাধন খসেছে ॥” 
“মায়াবসন' নাটকের শেষ গীত :- 
“মেদিনী মিশিল তরল সলিলে 
তপন গুষিল বারি । 
তপন নিডিল, অনিল বহিল, 
বিপুল ব্যোমচারী | 


সপ 


খ্য় 


২৪১ 


নীরব রব শূন্য শরীরে, 
শূন্যে শূন্য মিশিল ধীরে, 
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে 
মায় কায়াহারী | 
“কালাপাছাড়ে' যেরূপ ভগবংপ্রেম, ভক্তি ও ভালবালার বিকাশ, “মায়াবলানে” 
সেইরূপ জ্ঞান ও চৈতন্যোদয়ে অবিদ্ভার নাশ। কালীকিঙ্কর বন্থ এই নাটকের নায়ক 
-কঠোর সত্যান্ুরাগী, জ্ঞানপিপাস্থ, পরছুঃখকাতর, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া কেবল জড়- 
বিজ্ঞানের আলোচন। করিয়াছেন। যখন তাহার স্থখের সংসার, পরের অনিষ্টসাধনে 
রব্রতী সাতকড়ি চাটুজ্যের চক্রে ছিন্রভিন্ন হইয়া গেল, তন এই চাটুজ্যেকেই কালী- 
কিন্কর বলিতেছেন, “সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গাতি 
লক্ষ্য করেছি, অথুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি,_বিজ্ঞানচচ্চা, জীবন উপেক্ষা 
ক'রে তড়িৎ পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। 
যা-যা দেখেছি, যাঁযা ভেবেছি, সব ওতে টুকে রেখেছি, কেন জান? ভেবেছিলেম, 
এ প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে মানবশছুঃখের এক: 
কণাও কমবে না|” 
বিজ্ঞান আলোচনা এবং পরীক্ষা করিয়া কালীকিস্কর যে সকল সি্ধান্তে উপনীত 
হইতেন, তাহ! লিখিয়া রাখিতেন। চাট্রজ্যে তাহার লেখা কাগজগুলি চুরি করিবার: 
জন্য আসিয়াছিল। উদ্দেশ ছিল, সেগুলি পুড়াইয়৷ ফেলিয়া তাহাকে চরম আঘাত 
দিবেন। কালীকিক্কর প্রশ্ন করিলেন, “তাতে তোমার লাভ?” কিন্তু চাটুজ্যে লাভালাভ 
খতায় না, পরের যাহাতে দুঃখ, পরের যাহাতে অনিষ্ট তাহাতেই তাহার আনন্দ। 
বলিল, “আমি আমুদে লোক, আমোদ করেই বেড়াই । কার কি হলো--কার কি হবে» 
অত ধার ধারিনে।” চাটুজ্যে চলিয়। গেল, কালীকিক্কর ভাৰিতে "লাগিলেন, “পরের 
অনিষ্ট জীবনের শ্রত; কিন্তু আশ্চর্য-একে তো আমি একদিনগ্ঞঙ্িনর্য 'দেখি না !” 
তাহার মনে আজ ঘোরতর দন উপস্থিত -ম্থখ কি? ছুঃখকি? আনন্দ কোথায়? 
ভাবিতে-ভাবিতে তাহার মনে হইল; “নি্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন !আ্জদিরিছি সেই 
আনন্দের অবস্থা! কিন্তুএ কি সম্ভব? কখন ন।-কল্পনামান্তর'' প্রলোভন বাক্য ! 
নুখ-দুঃখ প্রবল প্রতিদন্রী, বায়ু সঙ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবাছু উপস্থিতক্ছ্ধণ দীপ নির্বাণ 
সম্ভব, নিষ্ঘম্প দীপ অসম্ভব-_ স্বভাবে অসম্ভব । এ যে দীপ কম্পিত হচ্ছে, প্রবল বামুতে 
নির্বাণ হবে, বাযুহীন হ'লেও নির্ববাণ হবে। এ দীপ নির্বাণ হবে, মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ 
নির্বাণ হবে? অসম্ভব। জড়েরই পরিবর্তন -_জড়েরই ধ্বংম। ঠেতন্তের বিনাশ ! 
_কল্পনা করা যায় না। বিপদ- ঘোর বিপদ -অনন্ত বিপদ! একি? একি 
আভাস? আত্মত্যাগ !-সেকি? সেকি? নৃতন কথা-নৃতন কথা! আপনার 
জন্তই সব, আপনার জন্যই যন্ত্রণা - আত্মত্যাগ সম্ভব-_ সম্ভব- সম্ভব !” 
এই চরম জ্ঞানলাভ করিয়া কালীকঙ্কর তাহার সযত্ব-শিক্ষিত শি! রঙ্গিনীকে 
তাহা দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইতোপূর্কেই তিনি সংসার, আত্মীয়-স্বজনের; 
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আমতা মন হইতে দূর করিয়াছেন, কিন্ত গুক্-শিষ্বের বন্ধন অতি দৃঢ় _পূর্ণজান না দিয়! 
তাহ। সহজে কাটে ন। | তাই তিনি পরিণামে রঙ্গিনীকে বলিতেছেন, “তোমায় একটা 
কথা বলতে এসেছি, এই আমার শেষ কথা । তুমি কথাটা বুঝলে আমার বন্ধন কাটে । 
শুনেছিলে কি? আত্মত্যাগ । মনে করেছিলাম, একট। কথার কথা চলে আসছে, 
তা নয়, লত্যই আত্মত্যাগ আছে । মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্ম! সঙ্গে যাবে, 
এইধানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে ।” 
রঙ্গিনী বলিল, “ছোটবাবু, কি বলছ? আমি তোমার কথ। কিছু বুঝতে 
পাচ্ছি নে।” 
কালীকিস্কর তাহার উত্তর দিলেন, “তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি পরেকস্ 
উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনি 
কেন জান? মুখে বলতেম, নিষ্কাম ধশ্মশ_নিষ্কাম ধন্ম। কিন্ত অভিমান ফল-কামনা 
ছাড়ে না। স্থখ-আশায় পরহিত করেছি, ধন্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি, 
'ক্লল-কামনায় পরহিত করেছি । আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্য্ে রইলেম ; 
রইলেম কি_ জগতে মিশলেম | 
রঙ্গিনী। আমিও আভাস পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি। 
কালীকিস্কর। বেশ! আমাদের অপূর্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না। 
রঙ্গিনী। সত্য - অবিচ্ছিন্ন মিলন !_ প্রতিপরমাণুতে মিলন _ অনন্ত মিলন !” 
নাটকের পরিণাম এবং তাহার রচনার উদ্দে্টের কথঞ্িৎ আভাস আমরা গিরি শ- 
চন্দ্রের কথাতেই ব্যক্ত করিলাম । এই পরিণামে উপনীত হইতে যে কিছু ঘটনা এবং 
চরিত্রের প্রয়োজন, গিরিশচন্দ্র সে সকলের অপূর্ব সমাবেশ করিয়াছেন। একদিক 
দিয় চাটুজ্যে যেমন, অগ্তদিকে পুরাতন তৃত্য শান্তিরাম তেমনি এক অপূর্ব হৃষ্টি। 
শান্তিরাম নিরঙষতূর্ঘ হইলেও তাহার উক্তিসকর সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিস্ঞতায় 
পূর্ণ। ষে 'ভাক্ছপ্্রবি সেক্সপীয়র মনন্ত্ববিদ. এবং দার্শনিক হ্যামলেটের মুখ দিয়! 
বাহির করিয়াছেন, এই শান্তিরাম তাহার গ্রাম্য ভাষায় তাহার অনুরূপ ভাব ব্যক্ত 
করিতেছেআঞ্জবসর পচা পাক উটকে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জন বলতোনি, তা 
আমরা মুক্থু। আমন! আর তোমাদের কি বলবে। |” * 
রঙ্গিনী এই টির আর-একটা বিচিত্র সৃষ্টি । রঙ্গিনী দরিদ্র-কন্তা _কালীকিস্করের 
সযত্ব-শিক্ষ্িতা,গুরুবাক্যে অখণ্ড বিশ্বাস এবং সত্যনিষ্ট। এ চরিত্রের বিশেষত্ব । ইহারই 
নেছে কালীকিঙ্কর উৎকট ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়৷ মৃত্যু-ছ্বার হইতে কিরিয়া 
'আমিয়াছিলেন। সে শক্তির উদ্বোধন করিতে কারাবদ্ধ কালাপাহাড় বলিয়াছিলেন :- 
“শি, তুমি প্রত্যক্ষ ভুবনে 
বিরাজিত, বিগ্মমান অন্তরে অন্তরে 
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নেহারি তোমারে, আজীবন করিয়াছি 

তব উপাসনা, এ সঙ্কটে প্রবঞ্চনা 

করো না করো না! দেহ বল এ শৃঙ্খল 

হোক দূর! করি চুর কঠিন পিথ্রর ! 

জড় বা চেতন অন্বেষণ প্রয়োজন 

নাহি, হও যেবা তুমি, ব্যাপিত আকাশ- 

ভূমি, কিন্বা পুরুষ প্রকৃতি, নিরাকার 

অথবা সাকার, আকর্ষণ করি ব্রহ্ষ- 

তেজে, ত্বর] দেহ তেজ, তেজের আকর !” ূ 

কোলাপাহাড়', ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গভাঙ্ধ। 

সেই শক্তির বলে কালীকিস্কর মৃত্যুমুখ হইতে “01 ৮7015 চ:06:85 |” বলিয়া ফিরিয়া 
আসেন। কিন্তু কালাপাহাড় যাহার স্তব করিতেছেন তাহ! ব্রহ্মশক্তি! কালীকিঙ্কর 
যাহার আহ্বান করিতেছেন তাহা জড়। 

“কালাপাহাড়' এবং “মায়াবসানে” ধম্মজগতের দুইটা উচ্চ তত্বের অবতারণ। কর! 
হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ছুইখানি নাটক গিরিশচন্দ্রের উর্বর ও পরিণত 
মন্তিষ্কের ফল, সেই ছুইখানি তাহার মন্তিষ-বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া ব্রঙ্গালয় হইতে 
প্রচারিত হয় এবং অধিকাংশ দর্শকও সেই মতের সমর্থন করেন। 
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চতারিংশ পরিচ্ছেদ 


হাফ-আকৃড়াই ও পাচালি 


হাফ-আকৃড়াই সঙ্গীতের জন্য বাগবাজার স্থবিখযাত। বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় 
মোহনটাদ বন্থ ইহার আবিষ্কারক। একসময়ে কলিকাতায় ব্ছ ধনাঢা ভবনে হাফ. 
আক্ড়াই-এর লড়াই শিক্ষিত ভদ্রমগ্ুলী এবং জনসাধারণের পরম উপভোগ্য ছিল। 
গিরিশচন্দ্রের সয়ে কবিবর মনোমোহন বস্থই হাফ-আকৃড়াই গানের উৎকৃষ্ট বাধনদার 
বলিয়া স্ুপ্রনিদ্ধ ছিলেন। “কাল-পরিণয়, নাটক-প্রণেতা দ্বর্গায় গোপাললাল 
বন্দযোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবগণ কর্তৃক অনুরদ্ধ 
হইয়। জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত উগ্ঘঘ ও অধ্যবসায় থিয়েটারের 
উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হওয়ায় হাফ-আকৃড়াই-এর প্রাতি তেমন অধিক মন:নংযোগ করিতে 
পারেন নাই। কালক্রমে শিক্ষিতগণের রুচির পরিবর্তনে এবং সৌথীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের 
অন্থরাগ ও সহাম্গভূত্ির অভাবে এই বহুব্যয়সাধ্য সঙ্গীত-সংগ্রাম লুপ্প্রায় হইয়াছে। 
বহুকাল পরে গত ১৩২৫ সালে শোভাবাজার বাজবাটাতে সমারোহ সহকারে ইহার 
শেষ আসর হইয়াছিল। জোড়ার্সাকো সম্প্রদায়ের বাধনদার হইয়াছিলেন নাট্যাচা্্য 
যুক্ত অমৃতলাল বস্থু এবং প্রতিপক্ষ কামারিপাড়। সম্প্রদায়ের বাধনদার ছিলেন স্বর্গীয় 
শশীভূষণ দাস। 

গিরিশচন্ত্র যে কয়েকটা আসরে গান বাধিয়াছিজেন. তাহা রক্ষিত না! হওয়ায় আমরা 
বিশেষ চেষ্টা করিয়া! কয়েকটী গীতের ভাবার্থমাত্র জ্ঞাত হইয়াছি; কেবলমাত্র ছুইখানি 
গীত সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলাম। মত্রকাশিত গগিরিশ-গীতাবলী” হইতে তাহ উদ্ধৃত 
করিতেছি। হাইকোর্টের ভূতপূর্বব ডিপুটী রেজিষ্টার ভবানীপুর-নিবাসী স্বর্গীয় গিরিশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে এই গীত দুইটা গীত হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে 
গ্যাগান্তাল থিয়েটারে'র ম]ানেজার, তিনি কালীঘাটের হইয়া গান বাধিয়াছিলেন। 
প্রতিবাদী ভবানীপুরের দল ছিল, তাহাদের বাধনদার ছিলেন পূর্বোন্লিখিত স্বর 
গোপাললাল বন্দেটোপাধ্যায়। 

গিরিশচন্্ রাধাতাসত্রেরগ্রক্কতি-পুজা অবলদ্বন করিয়া এই চাপানটী দেন :- 

' “কুমুদিনী মোদিনী বিলাইয়ে গণ, 
কহে অনিল আসি, কলি সম্তাধি,- 
ধপ্রেয়সী, ধোল লো বয়ান ! 


৪৫ 


শাহী-শাখা-শিরে পিক গায় 
কুছুতান হানে ফুলবাণ - 
কুলমান মজে তায়। 
নীল তমাল 'পরে, লতিক! বিহারে, 
শিহরে মরি ধীর বায়। 
অনুরাগে, তারা জাগে, 
নির্মল গগনে বলি, ক্ষীর-নীবে 
কৌমুদী সলিলে পশি হাসে সোহাগে !" 
তরঙ্গে তরী কেন হেরি হায়, 
অপরূপ যুগলরূপ কিবা তায়, 
যেন নীরদে দামিনী, মেঘ-মোহিনী, 
পুলকে ঝলকে কি লীলায়,_ 
কি লীলা, চন্দ্রাবলি, বল আমায়, 
তুলা-নিশায় কি করে দৌঁহে সই?” 
বিপক্ষের বাধনদারের উত্তর দিতে বিলম্বে হওয়ায়, অন্বুর্‌ 
লাগিল। হাইকোর্টের ভূতপুর্ব জজ স্বগাঁয় রমেশচন্্র মিত্রেরঁ 
কেশকচন্দ্র মিত্র সে সময়ে একজন উৎকৃষ্ট ঢোলবাদক ছিলেন। তিনি দুইজন সহকারী 
সমেত তিনবার ঢোল বাজাইলেন, তথাপি যখন উত্তর প্রস্তুত হইল.না, তখন তিনি 
তাহাদের দলের লে|ক হইয়াও বিরক্ত হইয়া ঢোল ফেলিয়া! দেন। 
অসমর্থ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। উত্তরের 
গ্রহ করিতে পারিয়াছি। যথ|: "রাম-রস-মাধুরী করি, সখি, পানর: 
তং্পরে বিরহের আসর । গিরিশচন্দ্র প্রথমে দ্রৌপদী-হরণে পা" 
প্রতি জয়গ্রথ-পত্বীর উক্তিত্বরূপ এই চাপানটা দেন : 
“আমারে ভূলেরে প্রাণ ভাল তো! ছিলে। 
কি জন্য আর দেখিনে হে, পথ তুলে কিক 
শুনছি লোকে, প্রাণ কঃরে ভাল, 
ঢুকলে গে কার অন্ধরে | .. 
মুখে ছাই, দেখলে কামাই, 
ধরলে খপ. ক'রে, সরমে মরমে মরি ছিঃ- 
গায়ে কি দাগ দেখি? 
ননদী কাছে না যায়, যে ব্যাভার, 
ভ্যালা বুড়ে। প্রাণ মন্তানি মচ.কেচে এবার, 
পাচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ!” 
বিপক্ষদল আশা-বজ্জিত এক অসঙ্গত উত্তর দেন। গিরিশচন্্রের দল প্রতুত্তর 
দিবার নিমিত্ত আসর লইয়াছেন, মহা উৎসাহে লাজ-বাভনা আন্ত হইয়াছে। বিপু, 
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সম্প্রদায় গতিক খারাপ বুঝিয়া কাউরে ঢোল বাজাইয়া আসর ভঙ্গ করেন। শুনা যায়, 
বিপক্ষদূল পরাজিত হইয়া ক্রোধে গিরিশচন্ত্রকে প্রহারের উদ্চোগ করে, তিনি লুকাইয়। 
তাহার এক সাব-জজ বন্ধুর (স্বরয় ব্রজবিহারী মোম ) গাড়ীর ঘ্বার বন্ধ করিয়া পলায়ন 
করেন। 
যে সময় টার থিয়েটারে, গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার ছিলেন, সেই সময়ে বাগবাজারের 
সুরলিকস্জিমীদার ন্যায় নন্দলাল বস্থর বাটাতে একবার হাফ.আক্ড়াই হয়। প্রথম 
পক্ষের বাধনদার লান্‌ গাপাললাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পক্ষের বাধনদার 
জী মোহন বন) গিরিশচন্দ্র মনোমোহনবাবুর সহকারী হইয়া'ছিলেন। 
বু গান্ধ।রীর ছাগপতি উপলক্ষ্য করিয়া চাপান দেন। মনোমোহনবাবু 
লি ইতন্ততঃ করায়, গিরিশচন্দ্র উত্তর বাঁধিয়া দিয়া ত্বপক্ষের সম্মানরক্ষা করিয়া 
ছিলেন। গীতখানির প্রথম কয়েক ছত্র মাত্র আমর] সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি : 
ঘর অভিশাপে, মরি মনস্তাপে, 
কু-লোকে কু-কথ। রটায়,- 
ও এমন ভারত ছাড়া কথা, বল, কোথায় পাও ?” 
মিরাজ বলিতেন, “হাফ-আক্ড়াই বা কবির লড়াইএ জয়লাভ করিবার 
টব গুয়াণ, উপপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত-গ্রস্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
নিবেন, সর্বশান্্রবিশারদ প্রতিপক্ষের বাধনদার তাহার তো জবাব দিবেনই। 
ক তলা চাপানদারকে এস্থলে একটু কূটনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। 
2 ঢু বিভীষণের সহিত মন্দোদ্ররীর পুনরায় বিবাহ হয়। রাবণের 
০ 9 পু মনে-যনে বিভীষণের অগ্থ্রাগী ছিলেন কিনা, তাহা! তো৷ কেহ 
যা এই অন্থমিত অন্্রাগ কল্পনা-সাহায্যে বাস্তবে 
১ হিস রর তাহার বিষয় স্থির করিলেন : 
নবি ন্বীশি“কাটিয়। দিলে প্রতিহিংসাপরায়ণ। স্ু্পণিথা লঙ্কাপুরে রাবণকে 
রম না ও গিয়া কাজি মন্দোদরী স্ুর্পণখার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত 


য়ে ১১৫ যু রি 2০৩ কেটে দিলে | ছিঃ ছিঃ_ 
ধর? নী এইরূপ উক্তিতে কুপিতা হইয়৷ হুর্পণধা যেন 


নিবি 


বলিল, “ামি তো ্র্তী, আর তুই যে কত সতী, বঙ্কাপুরে তা জানতে কারো 
বাকী নেই। বিভীষণের সঙ্গে এত তোর কিসের কথা লা?_ লুকিয়ে-লুকিয়ে 
জনের ছাঁসি-তামাদা! কে না দেখেছে ইত্যাদি।* বিভীষণ পরমধার্সিক বলিয়া 
সর্দারের. রাবণের জীবিতকালে মন্দোদরীর সহিত কুভাবে কথোপকথন তাহার 
পক্ষে কখনই লর্তবপর নহে। কিন্তু আবার রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীকে বিবাহ 
বাঁরিলেন। কারধকারণের হৃত্র ধুরিয়া এবং শেষের মহিত মিল রাখিয়া চাপানটা বেশ 
জটিল হয়! উঠিল ।” 

এইরূপ চাপান দিবা গিরিশচন্ত্র একটা আসর জিতিমাছিলেন। হাফ-আকৃড়াই 


এসি ১৯ ২৯৭ 





















একেই বহুব্যয়সাধ্য, তাহার উপর জয়-পরাজয়ে উভয়পক্ষের ঝগড়া মনোবিবাদ, সময়ে- 
সময়ে দা।-হাঙ্গামাও ঘটিত। এইরূপ নানা কারণে এবং লময় ও সমাজের রুচি- 
পরিবর্তনে ইহার প্রভাব একপ্রকার লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে । 
হাফ২আকৃড়াইয়ের ন্তায় সে সময়ে পাচালিরও খুব আদর ছিল। ভঙ্ুসমাজে 
পাঁচালির প্রতিপত্তি বড়একট! আর দেখ! যায় না। ইহা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত: 
নিষ়শ্রেণীতে গিয়া, তাহার ক্ষীণ অস্তিতবটুকু রক্ষ। করিতেছে মাত্র। গিরিশচজ্দরের রচিত 
ছুইখানি পাচালিসঙ্গীত শ্রদ্ধাম্পদ শ্রযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয়ের নিকট হইতে 
পাইয়াছিলাম। “গিরিশ-গীতাবলী হইতে নিয়ে তাহ! উদ্ধাত করিলাম : 
(১) 
দ্রিম চতুরজে এলো! প্রাণকাস্ত। 
গুণ গুণ, গণ, গুণ, গুণ, গুণ ক'রে, 
ভ্রমর দ্রিশেহারা 
বিষে বিষে কোহেল। কেঁদে সার।, 
হলো দুরন্ত বসস্ত শান্ত ॥ 
ধা কিটিতাক্‌ ধুম কিটিতাক্‌, 
ধি ধা যৌবন-তরঙ্গ, 
অঙ্গে অঙ্গে রসরাজ সঙ্গ, রঙ্গে আতঙ্কে অনঙ্গ ভগ, 
বারেবারে কে জেনে কে হারে 
তোম্‌ দেরে দেরে দেরে তান না নাঃ 
ন্যনে-নয়নে হানা, 
স্থরথ-সমর ঘোরে ক্লান্ত নিতান্ত ॥ 


(২) 
প্রিম চতুরপ্গে বাশী ফোকে কাল! । 
ধ। কিটিতাক্‌ ধুম কিটিতাক্‌ 
বাজে বাশী তেলেঙ্গা,_ 
চাক্গ। গোপিনী-প্রাণ করে ঝালাপাল! ॥ 


২৪৯৮ 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


রামপুর-বোয়ালিয়ায় গিরিশচন্জর 


প্রসিদ্ধ ক্্যারিওনেট-বাদক এবং সঙ্গীতাচার্ধ্য শ্বগাঁয় অমৃতলান দত্ত ( হাবুবাবু) 
মহাশয় রাজসাহী তালন্দের জমীদাঁর স্বর্গীয় ললিতমোহন মিত্র মহাশয়ের বিশেষ 
আগ্রহ এবং যত্বে তাহার রামপুর-বোয়ালিয়ায় প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যেমধ্যে গিয়া 
অবস্থান করিতেন। ললিতমোহনবাবু যেরূপ গীতবাগ্ঠপ্রিয়, সেইরূপ নাট্যান্ুরাগী 
ছিলেন। ঞ্লিকাতার সাধারণ নাট্যশালার স্থায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটী সাধারণ 
নাট্যশালা! প্রতিষ্ঠ/ করিবার জন্য সময়ে-সময়ে তিনি বিশেষরূপ উৎসাহিত হইয়। 
উঠিতেন। 

গিরিশচন্দ্র যে বৎসর (১৩০৪ সাল, ফাল্গুন) ঘটার থিমেটার' পরিত্যাগ করেন, সে 
বৎসর কলিকাতায় প্রথম গ্লেগ দেখা দেয়। প্রেগের আতঙ্কে ঝটিকাকিক্ষুব্ধ সাগরের 
নায় কলিকাতা! বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিত! দলে-দলে সহর ত্যাগ 
করিয়৷ যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ বলিলেই হয়, সে দৃশ্ধ ধিনি 
দেখিয়াছেন, তিনি তাহা জীবনে বিশ্বৃত হইবেন না । এই সময়ে ললিতমোহনবাবু 
স্থযোগ বুঝিয়া, হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার লাধারণ নাট্যশাল! হইতে অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্ববক রামপুর-বোয়ালিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। 

হাবুবাবু শ্বয়ং গুণী ছিলেন, তাহার উপর গুরুত্রাতা বিবেকানন্দ স্বামীর পরম 
আত্মীয় বলিয়া গিরিশচন্ত্র তাহাকে বিশেষ গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। লললিতবাবুর 
আগ্রহাতিশয্যে হাবুবাবু আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় লইয়া যাইবার 
জন্ত ধরিয়! বসিলেন এবং ববিলেন, “ললিতবাবু আপনার সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
প্রদানে সম্মত, এবং এ মময়ে আপনার কলিকাতা পরিত্যাগও বাঞনীয়।” 

টার খিয়েটারে'র সহিত গিরিশচন্দ্র তখন মন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কলিকাতাতে 
এই হুলস্থল ব্যাপার, গিরিশচন্দ্র অগত্য। এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তিন সহন্ন 
মুদ্রা “বোনাস, শ্বরূপ পাইয়! রামপুর-বোয়ালিয়ায় গমন করিলেন। স্বর্গীয় নীলমাধব 
চক্রবর্তী, গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত স্থরেভ্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ভূষণকুমারী, : 
স্থগীলাবাল। প্রভৃতি লব্ষপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও যথাযোগ্য বেতন এবং 
'অল্লাধিক 'বোনাম' গাইয়। ইতিপূর্বে রামপুর-বোয়ানিয়ায় যার! করিয়াছিলেন। 
, জলিতমোহ্নবাবু উদ্ভোগী পুরুষ ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রঙ্গালয়-নির্ধাণকার্ধা 
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শেষ করিয়া আনিলেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র দল সংগঠিত করিয়া কয়েকখানি উংকৃই 
নাটক অভিনয়ার্থে প্রস্তত করিলেন। থিয়েটারের নাস্বকন্ধণ হইল “মার্ভাল (12:91) 
থিয়েটার? । 
প্রথম রাতে “বিবমঙ্গল' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় অ|রন্ত হইবার পূর্বে 
গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক রচিত নিয়লিখিত কবিতাটী পঠিত হয় : 
“ইতিহাস করে গান, রাজসাহী রাজস্থান 
স্থজলা স্থফলা শ্যাম! সুন্দরী প্রদেশ; 
নব রস-বশ-চিত, স্ধীবৃন্দ বিরাজিত 
রঃ মরালম্বভাব-গুণ-আকর অশেষ! 
বিকাশ নটের প্রাণ, সহদয় বিষ্ভমান | 
অমানীর মানদাতা সম্মান-পয়োধি 
উত্তেজিত নব আশে, অন্তর পুলকে ভাসে, 
উৎসাহ পাইব -ক্রটী হয় শত যদ্ি। 
ূ্দান্ত ছুর্দিনোদয়, আসিয়াছি পেয়ে ভয়, , 
উচ্চাশ্রয়ে অভয়ে গাইব হরিনাম ; 
এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয়, তব দৃষ্ঠ যোগ্য নয় 
ত্যজি দোষ, গুণ ধর _ ওহে গুণধাঁম ! 
কর যদি তিরস্কার, মানি লব পুরস্কার 
বছ মানে শির পাতি করিব গ্রহণ, 
সবিনয় নিবেদন, জানায় হে অকিঞ্ন-_ 
বু আশে আসিয়াছি করে! না বঞ্চন !” 
খ্যাতশাম। অভিনেতৃগণ-সশ্মিলনে অভিনয়ও যেবধপ উংকৃষ্ট হইয়াছিল, দর্শকগণের 
ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। পরম আগ্রহে বহুদূর হইতে বহু গ্রামের দর্শকগণ 
আদিতে থাকে _ সমস্ত দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়। যায়। 
অল্পদিনের অভিনয়ের পর ললিতমোহনবাবুর অভিভাবকগণ বুঝিলেন যে কৃ 
পহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া! লাভবান হওয়। ছুরাকাজ্ষ। মাআ। তাহারাই উদ্যোগী হইয়া 
থিয়েটার বন্ধ করিয়া দ্রেন। এদিকে কলিকাতায় তখন প্রেগের আতঙ্ক অপেক্ষাকৃত 
কমিয়া গিয়াছে । সম্প্রদায় নির্ভয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সন্বদয় ললিত- 
মোহনবাবুর যত্র এবং সন্ধ্যবহারে সন্প্রনায় পরম আনন্দে তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন 


প্রেগের সময় সন্গীর্তন 


প্লেগের সময় কলিকাতায় প্রাক প্রত্যেক পল্লীতেই হরিনাম অঙ্কীর্তন সম্প্রদায় 
স্থাপিত হয়। “দজ্জিপাড়া সন্কীর্ভন সম্প্রদায় কর্তৃক অগ্ুরুদ্ধ হইয়। গিরিশচন্দ্র একখানি. 
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গান বাধিয়! দিয়াছিলেন। সাময়িক সঙ্গীত যেভাবে রচিত হুয়, এ গীতখানিতে তাহ! 
হইতে একটু নৃতনত্ব এবং বিশষত্ব আছে। নিম্নে সন্কীর্ভন-গীতখানি উদ্ধত হইল : 


“কলিকাতা আনন্দধাম। 
প্লেগ বন্ধু হ'য়ে এসেছে হে ছড়াছড়ি হরিনাম ॥ 
কাপিয়ে ভূবন গগনভেদী রোল, 
সথছস্কারে ওথলে উঠে হরি হরি বোল, 
মত্ত হ'য়ে নৃত্য সদা গর্জে শত খোল»- 
ঝঙ্কারে করতালি বঞ্চা সম অবিরাম ॥ 
মরণ তে। হবে, এড়ায় কে কবে, 
চার যুগে কে মরে এমন নামের উত্সবে? 
হব্িবোল-_ বোল হরিবোল _ 
হরি হরি-_ ধুলোট হয় ভবে, 
ওরে ভয় কি তবে গভীর রবে-_ 
নাম গেয়ে আয় পুরাই কাম। 
. যে নামে হয় রে মৃত্যুঞয়, 
তত্ব জেনে মত হয়ে গায় রে মৃত্যুয়, 
যে অভয় নামে _ নাইরে যমের ভয়,_ 
নামের সনে হদ্মাঝারে নাচে নব ঘনহ্াম ॥ 
প্রেগ,_থাকৃবি যদি থাক্‌, 
শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক, 
হরিনাম প্রাণভরে শোন, এই কথাটা রাখ, 
নাম শুনে প্রাণ ত্যজবে যে জন- 
কিনবে হরি গুণধাম | 
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দ্বিতত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্র 

রামপুর-বোয়ালিয় হইতে কলিকাতায় কিরিয়৷ আসিবার অরদিন পরেই গিরিশচন্্ 
নাট্যরখী স্বগঁয় অমরেন্্নাখ দত্তের প্রতিষ্ঠিত 'ফাপিক থিয়েটারে' যোগদান করেন | 
অমবেন্দ্রনাথ সুবিথ্যাত “রেলি ব্রাদার্স, অকিসের মুস্থদ্দী ৬দ্বারিকানাথ দত্তের তৃতীয় 
পুত্র এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্নাথ দন্ত মহাশয়ের অনুজ ছিলেন। আশৈখব 
নাট্যান্থরাগবশতঃ অমরবাবু গিরিশচন্ত্রের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন । তিনি 
দুরসম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় ছিলেন। অমবেন্ত্নাথের বিনয়, সৌজন্য এবং 
মিষ্টভাধিতায় গিরিশচন্ত্র প্রথম হইতেই ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। 


মাসিকপত্রের সম্পাদকতা। 


বিংশতি বৎসর বয়ক্রমে অমরবাবু গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়! সৌরভ" নামক 
একখানি মাসিকপত্র ১৩২ লাল, শ্রাবণ মাম হইতে বাহির করেন। এই মাসিকপত্রে 
গিরিশচন্দ্র কয়েকটী প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'ঝালোয়ার ছুহিতা' 
নামে একখানি উপন্তাম ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে । কাগজখানি বেশীদিন চলে 
নাই। 


ক্লাসিক থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা 


অমরবাবু তাহার স্বভাবজাত নাট্য প্রতিভার উন্নেষণায়, রেলির বাড়ীর কেশিয়ারের 
পদ পরিত্যাগ করিয়। নাট্যাভিনর়ে প্রণোরিত হুন। গিরিশচন্ত্র তখন “মিনার্ডা 
থিয়েটারে তাহারই নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়! এবং তাহারই পৃষ্ঠপোষকতায় অম রবাবু 
লনবগ্রতি্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু) প্রভৃতি 
“মিনার্ভ! থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে লইয়া 00180 101979800 
019৮ নাম দিয়া 'করিছিয়ান' এবং “মিনার্ড। খিয়েটারে' ছুই রাজি 'পলাশীর যুদ্ধ” 
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'অভিনয় করেন'। |অমরবাবু হ্বয়ং দিরাজদ্দৌলার ভূমিক1 অভিনয় করিয়া নট বয়! 
স্থখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩*৩ লালের শেষদিকে তিনি এএমারেন্ড 
থিয়েটার ভাড়া লইয়া “ক্লাসিক থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন ।* 

ক্লাসিক থিয়েটারে'ও গিরিশচন্দ্র "টার থিয়েটারের স্ায় ম্যানেজারের পদ গ্রহণে 
'অসম্মত হওয়ায় “নাট্যাচাধ্য” বলিয়া তাহার নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। প্রথমে আসিয়! 
তিনি কোনও নৃতন নাটকাদি রচনা করেন নাই। মধ্যে-মধ্যে ্্রফুল্', “মেঘনাদবধণ, 
“দৃক্ষজ্ঞ' প্রভৃতি নাটকে যোগেশ, মেঘনাদ ও রাম, দক্ষ প্রভৃতির ভূমিকাভিনয় 
করিতেন মাত্র । 

'কলাসিকে' গিরিশচন্দ্রের যোগদানের পূর্বেও অমরবাবু তাহার নিকট যাতায়াত 
করিতেন এবং থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাহার উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণ " 
করিতেন। “হরিরাজ', “কাজের খতম", “আলিবাবা”, নাট্যাকারে গঠিত বঙ্কিমচন্দ্র 
“ইন্দিরা” "নিম্মলা' প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত ক্লাসিকে' অভিনীত অধিকাংশ পুস্তকই গিরিশচন্দ্র 
দেখিয়। দিয়াছিলেন এবং 'আলিবাবা”য় কয়েকখানি গানও বাঁধিয়া দেন। 


গিরিশচন্দ্রের লেখকরূপে আমার যোগদান 


'ক্লানিকে' গিরিশচন্ধ্রের প্রথম রচন। “দেলদার' | তাহার লেখকরপে নিধুক্ত হইয়া 
এই “দেলদার” আমার প্রথম লেখা । গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যেপ উদার, সেইরূপ 
নেহপ্রবণ ছিল। আমি নিযুক্ত হইবার পর তিনি আমার পিতৃপরিচয় প্রাপ্ত হন। 
“সেই হইতে বন্ধু-পুত্রজ্ঞানে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমাকে অকপট পুত্রন্মেহে 
প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার জীবনের এই পরম স্থযোগ এবং মৌভাগ্য- 
লাভের মূল শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ বস্থ_গিরিশচন্ত্রের পিতৃম্বসেয়। ইহার ভ্রাতুপ্পত্র 
ভৃপেন্ত্রনাথ বস্থর সহিত বিশেষ ঘনি্তা থাকায় আমি প্রায়ই ইহাদের বাড়ী 
যাইতাম। ইতঃপূর্বে আমি সামুত্রিক বিদ্ভাবিশারদ ম্বগাঁয় রমণরৃষণ চট্টোপাধ্যায়- 
প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত “অদৃষ্ট নামক মাসিকপত্রিকা! পরিচালন করিতাম। রমণকৃষ- 
বাবুর অকালমৃত্যুতে এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া! যায়। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে কর্ম প্রার্থী 
জানিয়া, গিরিশচন্দ্রের নিকট লইয়া যান এবং আমাকে তাহার লেখক নিযুক্ত করিয়! 
দেন। 


* অর্ধেন্দুবাবুর পর বেনারসী দাস নামক জনৈক মাঁড়োয়ারী 'এঘাবেন্ড থিয়েটার ভাড়। লইয়া 
ছিলেন। ১৩০২ নাল পথ্যন্ত এইন্প নানাভাবে কাটিবার পর ১৩০৪ সালের প্রথম হইতে ধর্গীয় নীল- 
মাধব চক্রবর্তী প্রুখ “সিটা? সম্প্রদায় “এমারেন্ড' ভাড়া লইয়া প্রায় দণ মাদ অভিনয় করেন। স্বর্গীয় 
'অতুলকৃঞচ মিত্র-কর্তৃক নাটকাকারে পরিবত্তিত বঙ্ছিমচল্রের “দেবী চৌধুরানী' অভিনয় করিয়! 'সিটা 
থিয়েটার সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়। উঠিতেছিল। এমন সময়ে “এমারেন্ড থিয্লেটার' অম বাবুর হস্তগত হইল । 


“দেলদারঃ 


২৮শে জ্যেষ্ঠ (১৩০৬ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র "দেলদার” লীতিনাটয 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


দেলদার যুক্ত নৃপেক্দ্চন্্র বন্থ। 
নেমা রযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 
গহন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
মরল যুক্ত স্থরেন্্নাথ ঘোষ (দানিবাবু )।, 
কুহকী অঘোরনাথ পাঠক । 
পিয়াসা শ্রীমতী কুস্থমকুমারী। 
ধার! ভূষণকুমারী। 

রেখা প্রমদান্থন্দরী । 
কুহকিনী শ্রীমতী পান্নারাণী। 
সঙ্গীত-শিক্ষক যুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ । 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দরচন্দ্র বস্তু । 
রঙ্জভূমি-সজ্জাকর আশুতোষ পালিত । 


ন্বপ্রের ফুল' গীতিনাটে]র ন্যায় “দেলদার'খানিও একখানি রূপক । আইত্রিশ বত্মর 
বয়সে গিরিশচন্দ্র 'মোহিনী প্রতিমা” লিখিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই 'দেলদারে'র 
কিছু-কিছু সাদৃশ্ত আছে। অভিমানশৃন্য নিংস্বার্থ ভালবাস! পাষাণপ্রতিমাকেও পজীব 
করে, “মোহিনী প্রতিমা'র এই চিত্র 'দেলদারে? পরিস্ফুট হইয়াছে । 
ধদেলদার” গীতিনাটেযর প্রস্তাবনায় গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন, এই ছুনিয়া বিপরীত- 
ধর্মী অর্থাৎ ভালমন্দ-মিশ্রিত। ইহাতে ভাল দেখিলে সবই ভাল, মন্দ দেখিলে সবই 
মন্দ। কবির ভাব বুঝাইবার জন্য আমরা প্রন্তাবনা-গীতটা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম : 
“চল্‌ চল্‌ দুনিয়া দেখে আসি আয়। 
শুনেছি সখের বাজার, সখ ক'রে পায় যে যা চায় ॥ 
বিবেক সুধা আর গরুল, কুটাল আর লরল, 
বিকোয় অনল শীতল জল, 
মনের গুণে বিকোয় সখের ফল ; 
সুধা! ফেলে গরল কেনে এমন সথ কে কোথায় পায়। 
কেন সথে জ'লে হয়লে। সারা, সথ হ'লে ত' নিবে যায় ॥* 
যেসরল মনে-_খোলা প্রাণে-ভাল চোখে ভাল দেখে, এ ছুনিয়ায় মনের গুণে সেই 
সখের ফল পায়। দেলদার প্রন্তাবনায় তাহাই বলিতেছে : “ছুনিয়ায় সবই দেখবার: 
ওর আর রকম-বেরকম নেই। মন্দ কিছু না দেখলেই মন্দ নেই, -ভাল না দেখলেই 
ভাল নেই। আমি ভালই দেখি, মন্দ দেখিনে ৮ ইহার অনতিপূর্েই সে বলিয়াছে» 
“জেনেশুনে দেলদারি হয় না। ভালমন্দ জেনে যে দেলদারি করে, তার দেজদারি 
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নয় -বক্মারি !” 

এ দেলদারি অর্থ_ভালমন্দ নিহ্বিচারে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া । “মোহিনী 
প্রতিমা' গীতিনাট্যের সাহানা “দেলদারে' পরিস্ফুট হইয়াছে । সাহানা বলিতেছে,. 
“আমি তারে যত ভালবাসি, তিনি যদ্দি তত ভালবাসতেন তাহ'লে তার হাত ধ'রে, 
আমার ব'লে প্রথম যেদিন দ্রাড়াতেম, তথন আমাদের পরস্পরের মুখের ভাব দেখে, 
তার কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হুত।” (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) দেলদার একই কথা বলিতেছে, 
“যখন বরের বায়ে দাড়িয়ে মুখ চেপে হেসে, আড়নয়নে দেখবে, ছু'জনের মুখ দেখেই 
আমার ঘটক বিদায় পাব।” (প্রস্তাবন! ) স্বার্থশূন্য এই ভালবাসার চিত্রই উভয় গীতি- 
নট্যের কল্পনা । গিরিশচন্দ্র কখনও-কখনও একটা মহাজন-পদ বলিতেন : 

“সখী-ভাব হাদে ধরো, যতন করো, সদাই থাকে! রূপ নেহারে। 
খেলে সে প্রেমের ননি, সত্য বাণী, কাম-কামনা যাবে দূরে |” 

এই ইঙ্ছিতের উপর সাহানা এবং দ্েলদার গঠিত। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বর্মিত 
সখীভাব, এবং সথী ব্যতীত প্রেম-চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। “মোহিনী গ্রতিমা"র সর্বশেষে, 
গিরিশচন্দ্র তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। হেমন্ত সাহানাকে বলিতেছে, *শুধু আমাদের 
মুখের ভাব তুলিতে তুললে হবে না, এ মুখখানিও চাই। আমার হৃদয়ের যোগিনীও 
সেই পুকুষ প্রকৃতির আরাধনা করবে।” 

বাহুল্য ভয়ে আমর! “দেলদারে'র বিস্তৃত আলোচন| করিলাম না। কেবল মূল, 
ভাবের ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। ইহাতে আর-একটা কথা বলিবাঁর আছে, এই 
গীতিনাট্যে গিরিশচন্দ্র ছুইটা নৃতন স্থষ্টি করিয়াছেন ভাব-সঙ্গিনী ও শ্বর-সঙ্গিনী | 
মনের ভাব ও প্রাণের কথা যেন মুতিমতী হইয়া ইহাদের সঙ্গীতের ভিতর দিয়] 
সপ্রকাশ হইতেছে। পুরাতন গ্রীসদেশীয় নাটকে “কোরাস' যে কাধ্য করে, এই 
ভাব ও শ্বর-সঙ্গিনীদের কার্ধ্য কতকট। তাহারই অনুরূপ । 

এই গীতিনাট্যের সঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্র তাহার অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয়, 
দিয়াছেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ নিয়ে দুইখানি গীত উদ্ধৃত করিলাম । 

১ম । পিয়াস ও শ্বর-সঙ্জিনীগণ : 

কেমন ফুল প'রেছে মেদিনী, 
তারার হারে তাইতো! সেজে, দেখতে এল যামিনী ! 
যামিনী মোহিনী বেশে, দেখে চাদ যায় ভেসে ছেসে, 
তাই মেদিনী মনমোহিনী, গরবে আমোদিনী | 
রাখতে শশী, রাখতে নিশির মান, 
অবোল! পাখীর মুখে গান, 
গানে প্রাণ মিলিয়ে মমান, ঢালবো তান-তরঙ্গিণী। 
২য়। দেলদার ও দ্বর-সঙ্গিনীগণ (হান্ির _পঞ্চম লোয়ারী )$ 
অভিমান তার সাজে যে রাখতে জানে মান। 
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুলধর] বাগান | 


৩০৫ 


না জানি কেমন মনের কান, 
নারে ছাড়তে অভিমান, 
মনের ছলে, আগুন জেলে, প্রাণ করে শ্বশান ॥ 
সাধতে কি সাধ করে নী, 
ধরুতে সেধে মন সরে না, 
মনের ঘোরে বুঝতে নারে মনে টান ॥ 


“দেলদার অভিনীত হইবার পর অমরবাবুর শ্রী গীতিনাট্য, “মজা, মামে 
একখানি প্রহসন এবং তৎ্-কত্ৃক নাটকাকারে গঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণকান্তের উইল” _ 
"ভ্রমর নাম দিয়! ক্লাসিক থিয়েটারে? বিশেষ হুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। “মজার 
অনেকগুলি গীত গিরিশচন্দ্র বাধিয়া দিয়াছিলেন এবং 'ভ্রমরে"র “ বারুণীপুকুর ও 


পোস্টাফিসের দুইটী দৃশ্য লিখিয়া দেন। “ভ্রমর অভিনয়ে “ক্লালিক থিয়েটার” স্থ্যশে 


পাণগ্তব-গৌরব, 


এবং প্রভৃত অর্থ-সমাগমে স্তপ্রতিষ্ঠিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 


৬ই 'ফাস্তন (১৩০৬ সাল ) 'ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্র 'পাগব-গৌরব প্রথম অভিনীত 


হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেত৷ ও অভিনেত্রীগণ : 


দণ্তী 

কঞ্চুকী 

ভীক্ম 

ভীম 

ব্র্বা 

মহাদেব ও দুর্বাসা 

ইন্দ্র, অনিরুদ্ধ, বিছুর 
ও লহদেব 

কান্তিক ও দু্যোধন 

নারদ, শকুনি ও 
ঘ্বারকার দূত 

বলরাম 

্ীরুষঃ 

সাত্যকী ও কর্ণ 

প্রচ্যয় ও বকুল 

দ্রোণ ও মহিস 


পত্তিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
মহেন্দ্রলাল বসু । 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । 
শশীভূষণ ঘোষ । 

চণ্ডীচরণ দে। 


শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
গোষ্ঠবিহারী চক্রবস্তী। 


অক্ষয়কুমার চক্রবত্তা । 

শ্রযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
প্রমঘাসুন্দরী। 

শ্রীযুক্ত অতীন্ত্রলা'ল ভট্টাচার্য্য 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র ভট্টাচাধ্য। 
যুক্ত শ্রুশচন্্র ন্নায়। 

নটবর চৌধুরী । 


অজ্জুন শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
'দুঃশাসন তিতুরাম দাস। 
প্রতিকামী ও দূত বনমালী দাস। 

ঘেসেড়া শীযুক্ত নৃপেন্দ্রচ্দ্র বস্থ। 
স্তী হুরিমতী ( গুলফম্‌)। 
রুঝ্িণী ভূষণকুমারী । 

সুদ তিনকড়ি দাসী । 
ত্বৌপদী শ্রীমতী গোলাপন্থন্দরী । 
উর্বশী শ্রীমতী কুম্থমকুমারী। 
উত্তরা , শ্রমতী টুকুমণি। 

জয়া রাণীমণি। 

ঘেসেড়ানী লক্মীমণি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শীঘুক্ত জানকীনাথ বস্থু। 
নৃত্য-শিক্ষক যুক্ত নৃপেন্দ্রচ্দ্র বন্থু। 
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর আশ্ততোষ পালিত। 


ঘপাওব-গৌরব' গিরিশচন্দ্রের স্থবিখ্যাত পৌরাণিক নাটক। এই নাটকের 
অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার দেশব্যাপী গৌরবলাভ করিয়াছিল। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে 
গিরিশচন্দ্র ভীম্মের মুখ দিয়। বলিয়াছেন, “মায়ায় সংসারে ধন্ম মাত্র খুবতারা”_সেই 
ধর্মের আবার লার ধর্ম _“আশ্রিত রক্ষণ _-ইহাই নাটকের ভিত্তি। 

দণ্তীর উপাখ্যান মহাভারতের অন্তর্গত নহে, দণ্তীপর্বব বলিয়৷ একথানি পৃথক গ্রন্থ 
আছে, তাহা হইতেই এই নাটকের উপাদান সংগৃহীত। গিরিশচন্দ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পূর্বে নাটকীয় ঘটনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন। এই কালনির্দেশ তাহার নাটকত্ব- 
জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। ছুই-চারিজন ব্যতীত ভারতের সকল বিশিষ্ট রাজাই 
কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে । পাগুবপক্ষে এই ছুই-চারিজন সহায়, আর ভরসা _ 
'ধর্্মবল এবং শ্রকঞ্চ । এই সম্কট-সময়ে ঘটনাচক্রে শ্রীক্কষ্চকে বৈরী করিতে হইল। যিনি 
এই বৈরিতার মূল তিনি আবার শ্রকুষ্ণের ভগিনী -*হভদ্রা সম্বন্ধে যু পরম 
আত্মীয়।” কিন্তু পাগুবের বল ধন্ম আর ভরসা যে শর, অরি-_ভিনিই, ইহারই 
সহিত সাংঘাতিক যুদ্ধে প|গুবগণের প্রাণান্তিক পণ। ঘটনার সংঘর্ষে, ঘাত-প্রতিঘাতে, 
হ্বদয়-ঘন্ে এবং চরিজ্র-পরিপুষ্টিতে গিরিশচন্ত্রের 'পাণ্ুব-গৌরব অপূর্বব। 


গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক চরিত্র 


বীর এবং ভক্তি এই ছুই রম এ নাটকের জীবন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক চরিক্ 
“বিকৃত করিয়া নাটক লিখিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, এইসকল 
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চরিত্র অক্ষু রাখিয়া ব্যাস বান্মীকির সৃষ্টির ছায়ামাত্র প্রতিফলিত করিতে পারিলেই 
যথেষ্ট কৃতিত্ব । আমাদের পুরাণ ভাব এবং চবিক্রস্থইির অক্ষয় ভাণ্তার, "এধনও পাচ 
সাতটা সেক্সপীয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাস-রচিত ভারতে কি-কি ভাব আছে। 
ম্যাকৃবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার গ্রভৃতি সেক্সগীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক । 
এ সকল কঠোর নাটকেও পিতার আদেশে মাতার মন্তকছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ 
নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সপ্ত শিশুহস্তা অশ্বখামারও মাজ্জনা 
নাই।” (“পৌরাণিক নাটক” প্রবন্ধ জষ্টব্য।) 

কুরুপাগুবের সাংঘাতিক সংঘর্ষের পূর্বে এই নাটকের চরিত্র সকল যেন, 
আগ্নেয়গিরির কন্দররুদ্ধ রিকের ন্যায় গঞ্জিয়। উঠিতেছে। একপক্ষে শ্রীকুষ্ণ এবং 
অপরপক্ষে ভীন্ম, ভীম, অর্জুন এমনভাবে চিত্রিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে যে সে ঁজ্ল্যে 
গিরিশচন্দরের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন সমুজ্জল হইয়া থাকিবে? নাটকীয়! ঘটনায় 
উর্বশীর চরিত্র প্রধান হইলেও সভা এই নাটকের নায়িক1। স্থভদ্র! একদিঝে যেমন; 
প্রতিজ্ঞায় কঠিনা, অন্তদিকে তেমনই কারুণ্যে কোমল! । ৃ 


কঞ্চুকী চরিত্রের বিশিষ্ট! 


কিন্ত এই নাটকে অতি অপূর্ব সৃষ্টি কঞ্চুকী, ব্রাক্ষণ সত্যভাষী সরলবিশ্বামী এবং 
প্রতৃর কল্যাণসাধনে দৃপণ ও নিভীক। বয়স যে কত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই, 
নিজেই একস্থানে বলিতেছে, “আচ্ছা! চ্ঠাথ আমার কত বয়স ঠাওরাচ্ছিস্? খুব বয়স 
তো মনে কচ্ছিন? তা! তাই বটে। আচ্ছা মনে কর, তে।র মত ছু'ড়ীও দেখেছি, 
তার মত কেলে ছোড়াও দেখেছি। দেখেছি ত- বল? আচ্ছা। কিন্তু তার মত 
আমি ছোড়া দেখিনি । তার কি কলি বল? কেমন? তুই বলবি, আমি বুড়ে। হয়ে 
বোকা হয়েছি, পুব পশ্চিম জানিনি। আমায় সেই ছোড়া বলেছিল, পৃব-পশ্চিমের' 
ধার ধারিসনে। বলেছিল, সব বিশ্বাস করিস।” (ওয় অন্ধ, 5র্থ গর্ভাঙ্ক) গিরিশচন্দ্র 
এই বৃদ্ধের মুখে বার্ধক্যের যে ভাষা যোজন! করিয়াছেন, তাহাও অতি অপূর্ব | 
তিনি তাহার নাটকে যে সকল বিদূষক-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'জনা' ও 
“তপোবনে'র বিদুষক (সদানন্দ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কঞ্চুকী যদ্দিচ বিদুষক 
নহে, কিন্ত অপর দুই বিদূষক নাটকে যে কাজ করিতেছে, কঞ্চকীর বর্তমান কাধ্য 
একইগ্রকারের | ইহার! সকলেই সত্যবাদী, সরলবিশ্বাসীঁ এবং প্রতুর পরমহিতৈষী ।' 
কিন্তু অবস্থাগত হইয়া এই তিন চরিত্রই পরস্পর পৃথকভাবে গঠিত হইয়াছে। তুলনায়: 
সমালোচনা করিবার পক্ষে আমাদের স্থানাভাব এবং অন্থান্য চরিত্রেরও উক্তি উদ্ধত 
করিয়। বিশদ আলোচন! করিতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি উদ্ধীত করিতে হয়। এজন 
আমরণ চরিত্রের মুল্ভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। 

গিরিশচন্দ্র ত্বযং বঞ্চকীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সরল বিশ্বাসী, গ্রতৃভক্ত রা্ষণের 


৩৪৮ 


পিত্র হাবভাব এবং কথাবার্তায় যেন মূর্ত্য করিয়া তৃপিয়াছিলেন। উদার, দৃঢ় প্রতি, 
“নির্ভীক ভীমের ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্্রনাথ অনামান্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
সুভদ্্রা, উর্বশী, ভীম্ম, দণ্তী, শ্রীকৃষ্ণ, ঘেসেড়া, ঘেসেড়ানী প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রেরই 
সর্বাঙ্গস্ন্দর অভিনয় দর্শনে দর্শকমগ্ুলী পরমপরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতাচাধ্য 
শ্ীঘুক্ত জানকীনাথ বহ্থ মহাশয়-কর্ুক হ্্মধুর স্থর-সংযোজনায় এবং তাহার শিক্ষায় 
স্থভদ্রার ভূমিকায় তিনকড়ি দাদী তাহার অনাধারণ 'অতিনেত্রী-গৌরবের সহিন্ত 
স্থগায়িক৷ বলিয়া পরিগণিত হন। 

কবিবর নবীনচন্ত্র সেন একদিন সন্ত্রীক অভিনয় দেখিতে আমিয়াছিলেন | 
অভিনয়াস্তে তিনি অমরবাবুকে বলেন, "অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কষ্ণনঞ্জিনীগণের 


গীত অবণে আমরা! ছু'জনে কেবল কীদিয়াছি। গিরিশের আমর! গোলাম হইমা 
'ঝহিলাম |” 


পাগুবগৌরব' রচনা! সম্বন্ধে একটি কথ 


গিরিশচন্দের সঙ্গে থাকিয়া আমি যে সকল নাটক।দির লেখকতা৷ করিয়াছি, সে 
:সম্দ্ধে যেটুকু বিশ্যেত্ব দেখিয়াছি, পাঠকবর্গকে তাহা! উপহার দিলাম। সাধারণত: 
নাটকের প্রথম ছুই অঙ্ক লিখিতে তাহার একটু বিলম্ব হইত, যেন সন্তর্পণে পদক্ষেপ 
করিতেছেন। এমন অনেকসময় হইয়াছে ষে প্রথম অঙ্ক এমনকি দ্বিতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত 
লিখিয়। তিনি নির্মমভাবে ফেলিয়া দিয়া নৃতন করিয়া! আবার আরস্ত করিয়াছেন 
ক্রমে গল্প ও চরিত্র-পুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ভাব ও কল্পনা যত ক্ষুত্তি পাইত, ততই 
রচন! দ্রুত চলিত এবং ছাচে ঢালাই করার মত স্থম্পষ্ট আকার ধারণ করিত। 
এই পপাগ্ডব-গৌরব" যখন লেখা হয়, রাব্রিজাগরণে অনভ্যাসবশতঃ লিখিতে-লিখিতে 
আমার সময়ে-লময়ে বিষম নিত্রাকর্ষণ হইত । তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। 
আমিও বিশেষ লজ্জিত হইতাম। এমনই করিয়া তৃতীয় অন্ধ পর্যান্ত চলিল। চতুর্থ 
অঙ্কে এইরূপ বাধা অতিশয় বিরক্তিকর হুইবে বুঝিয়া আমি সে রাত্বে লিখিবার সময়ে 
উপযুপরি তিন-চার বাঁটী চা পান করিলাম। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। যখন 
চতুর্থ অন্ক লেখা শেষ হুইল, তখন রাত্রি আড়াইটা। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আজ এই 
পর্যন্ত থাক । তুমি শোও গে।” শোব কি, তখন আমার মনে হইতেছে যে 
'মহানিত্রা ব্যতীত এ চক্ষে আর ঘুম আদিবে না । তাহাকে বলিলাম, “আমার চক্ষে 
আর্দৌ ঘুম নাই, লেখা চলুক না কেন?” শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, আমি 
প্রস্তুত, আমার নব সাজান রহিয়াছে । তুমি পারলেই হ'ল, লিখিতে চাও-লেখ।” 
-পঞ্চম অন্ক আরপ্ত হইল। তিনি বিভোর হইয়া বলিয়া! যাইতে লাগিলেন, আমিও 
দিপু উৎসাহে 'লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। নাটক লমাপ্ত হইল। সর্বশেষে সঙ্গীত 
” -ঞ্ছের হর-মনমোহিনী কে বলে রে কালো! মেয়ে |* গানখানির প্রথম তিন ছত্র সঙ্গে- 
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সঙ্গে বাধিয়। তিনি বঙ্গিলেন, “থাক্‌, আজ এই পধ্যস্ত। গানগুলি সব কাল বেঁধে দেব। 
তুমি দোর-জানালাগুলে খুলে দাও, ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে।” দরজা-জানালা 
খুলিয়া! দেখি বিলক্ষণ রৌদ্র উঠিয়াছে, ঘড়ির পানে চাহিয়৷ দেখি বেলা তখন ৮টা। 
তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “ঘাঁও-যাও, বাড়ী যাও, আ্ানাহার ক'রে সমস্ত দিন ঘুমিয়ে 
সন্ধ্যার পর এসো ।” 


দ্বিতীয়বার “মিনায় 


পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মহেন্ত্রলাল দাসের জমী লিজ লইয়া নাগেন্দ্রত্ষণবাবু 
“মিনার্ভা' রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং খণজালে জড়িত হইয়া সী 
তিনি তাহার বদ্ধকাধীন (91০০৮ 0£ 200705286) রঙ্গালয়ের অর্দাংশ শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ দাসকে বিক্রয় করেন। 

তৎপরে উভয়ের দেনার দ্রায়ে উক্ত বন্ধকাধীন থিয়েটার ঝাটী হাইকোর্টে নিলাম 
হয়, খুলনার উকীল স্বর্গীয় বেণীভূষণ রায় এবং বাবু অতুলচন্ত্র রাঁয় উভয়ে উক্ত বাটা 
নিলামে খরিদ করেন। শ্রীপুরের (জেলা খুলনা ) রা জমীদার শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ 
সরকারের বিষয় সম্পতভির (65080 ) উক্ত বেণীভূষণবাবু ম্যানেজার এবং অতুলবাবু 
তাহার সহকারী ছিলেন। নরেন্্রবাবু সাবালক হইয়! নাট্যান্থরাগবশতঃ উহাদের 
নিকট উক্ত থিয়েটারবাটী উচ্চদরে ক্রয় করিয়া “মিনাতা থিয়েটার, পরিচালনে প্রবৃত 
হন। 

নরেন্দ্রবাবু দ্বয়ং নাট্যকার এবং অভিনেতা ছিলেন। “মদালসা' নামক তৎ্প্রণীত 
একখানি নাটক “মিনা্ভা থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়, এই সময়ে /হূর্গাদাস দে- 
প্রণীত 'শ' নামক একখানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, উভয় নাটকেই তিনি নায়কের 
ভূমিক অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার থিয়েটার সেরূপ জমিল না। 

এদিকে "ভ্রমর? ও 'পাগুব-গৌরবা"দির অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার? বঙ্গ-নাট্যশালা- 
গুজির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়৷ বসিয়াছে, স্থানাভাবে শত-শত দর্শক 
ফিরিয়। যাইতেছে । উন্নতির এই চরম সময়ে কোনও কারণবশতঃ অমরবাবুর সহিত 
গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে। এই ম্থযোগে নরেন্দ্রবাবু “মিনার্ভা থিয়েটার'কে 
উন্নীত করিবার জন্য গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়! পরম আগ্রহের সহিত 'াহার 
সাহায্য প্রার্থী করেন। গিরিশচন্দ্র নরেন্্রবাবুর হ্বরূপ অবস্থ! শুনিয়া যা চিতে 
তাহার থিয়েটারে যোগ দিলেন । 

অমরবাবুর চিস্তা হইল পাছে নিশ্রভ “মিনার্ডা খিয়েটার' বর গ্রভায় 
পুনরায় সমুজ্জল হুইয়া উঠে । তিনি গিরিশচজ্জকে 'ক্লামিকে আনিবার অঙ্কয্পে তাহার - 
উপরে 17708200507 বাছির করিবার জন্ত হাইকোর্টে মকন্দম| রুজু করিলেন । 
অমরবাবুর তরকে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ জ্যাকৃসন, 21. ৩/. ০, 9০0598158 এবং 
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মিঃ আর. মিত্র। গিরিশবাবুর তরফে ব্যারিষ্টার ছিলেন মি: ইভান্স ও মিঃ গার্থ। 
বিচারপতি দেল দাহেবের ঘরে মকদ্দম! হয়। তাহার বিচারে গিরিশচন্্ই জয়লাভ 
করেন। 


সীতারাম' অভিনয় 


মিনার্ভা'় যোগদান করিয়া ত্বরায় নূতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিবার ' 
জন্য গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম” উপন্যাস নাটকাকারে পরিবন্তিত করিয়? 
দিলেন। মকদ্দম। প্রভৃতি লইয়া গিরিশচন্দ্র তখন এত ব্যস্ত ও বিব্রত যে নৃতন নাটক 
রচনা করিবার সম্পূর্ণ সময়াভাব। এক সঞ্চাহে 'সীতারাম' রিহারস্তালে পড়িল। 

৯ই আষাঢ় (১৩০৭ সাল ) “সীতারাম” "মিনার্ড| থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত হয়। 
প্রথমাভিগ্নয় রজনীর প্রধান-প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


জ্টীভারাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

গঙ্গারাম যুক্ত স্থরেন্ত্নাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
চন্রচুড় . অঘোরনাথ পাঠক। 

মৃণ্নয় 2 যুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ । 

শাহফকীর যুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
গঙ্গাধর স্বামী ঠাকুরদাপ চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাবু )। 
টাদশাহ শরযুক্ত কেদারনাথ দ্বাস। 
ফৌজদার-শ্টালক আযাঙ্গাস [ অনুকূলচন্ত্র বটব্যাল ]। 

এ মোসাহেব শ্রযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 

পিয়ারীলাল শ্রীযুক্ত কুগ্জলাল চক্রবর্তী । 

পাড়ে কিশোরীমোহন কর। 

চণ্ডাল শযুক্ত চুণীলাল দেব। 

শর তিনকড়ি দাসী। 

জয়্‌স্তী স্থশীলাবাল!। 

নন্দা সরোজিনী। 

রমা শ্রীমতী পুটুরানী। 

মূরল! শ্রীমতী হুধীরাবালা (পটল )। 

ধাস্বী শ্রীমতী হিঙগনবাল! (হেনা )। ইত্যাদি 
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উপন্তান এবং নাটকে বৈশিষ্ট্য 


ছই-চারিটা দৃশ্ ব্যতীত উপন্যাসের প্রায় সমস্ত দৃশ্ত ও উক্তি গিরিশচন্দ্র নাটকে 

সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। নৃতন সংযোজিত দৃশ্তের ভিতর উল্লিখিত “সীতারামে”র 
পরিণাম-দৃশ্তাগী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যে স্হান্ভৃতি আকর্ষণ নাটকীয় চরিত্রস্থ্টির 
প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ, বঙ্কিমচন্ত্রের বণিত পরিণামে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়। যায়। 
রূপজ মোহ সীতারামের সর্বনাশের কারণ । বীর সীতারামকে বীরত্বের রমণীয় চিত্র 
দেখাইয়া সয়তান মজাইয়াছিল, কিন্তু মজাইলেও সয়তান একেবারে তাহাকে মনুস্ত্ব- 
তিন করিতে পারে নাই। বস্ধিমচন্দ্রের বর্ণনায় এই মন্ুস্ত্ব বিকারে পরিণত হইয়াছে, 
কিন্ত গিরিশচনত্রের পরিণাম ৃশ্ে তাহা উজ্জলভাবে ফুটিঘা উঠিয়াছে। নাটকের এই 
পরিণাম-দৃশ্ঠে সীতারামের অন্তত্বন্বে দর্শকবৃন্দ সীতারামের উপর সম্পূর্ণ সহাহভূকি - 
সম্পন্ন হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে রঙ্গালয় ত্যাগ করেন, ইহা আমর! বহুবার 
উপন্যাস এবং নাটকের পার্থক্য আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমাদের" 
বক্তব্য পাঠকবর্গের হদয়ঙ্গম হইবে। উপন্যামে সীতারামের পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে, 
“সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্তা ও হতাবশিষ্ট দিপাহীগণ লই দুদলমান 
কটক কাটিয়া বৈরিশূন্ত স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন ।” শরীরও জযন্তী সম্স্ধে: মি হ্যা, 

“সেই রাত্রিতে তাহার! কোথায় অদ্ধকারে মিশিয়া গেল _ কেহ জা নিন 998৮82 
পূর্বে শ্রী, সীতারামের পায়ে হাত দিয়া বলিয়াছে, “আমি আবু 
অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?” স্টিক জীংর্ল্রাব রর 
পর্য্যস্ত প্রস্তুত করিয়া! আনিয়] বন্কিমবাবুর বর্ণিত অনিশ্চিত পরিণাম চিনা হা হম না। ্ 
শা মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল। তাহা! ঘটিল না। সীতারামও মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়ী 
দুর্গের বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু কতকট! তাহার নিজের ৰাধ্যের এবং কতকটা 
ভগবানের অন্গকম্পায় তাহা ঘটিল না! । সীতারামের চরিতহীনতায়'জাগেছু 
তাহার মন্তিক্কে যে বিপর্ধ্য় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পতি-পত্ু পারার 
সীতারামের মিলন সম্ভবপর নহে। গিরিশচন্দ্র এইরূপ অবস্থায় যে পরিগাধস্টি বং 
করিয়াছেন, আমর! তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । পাঠিক তাহী! হইতে 
গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব বুঝিবেন। 

ভাগ্য-বিপরধ্যয়ে ঘেন কুহকাচ্ছন্গ সীতারাম জীবনের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে 

আপনি ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন, “জীবনে কোন্টা ঠিক? আমি 
দীতারাম _ভারতবিজয়ী যবন বিরুদ্ধে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন ক'রবো -সেইটটাীফ ?_ 
একাকী প্যারীলালের সাহায্যে যবন সৈন্য জয় করেছি- সেইটে ঠিক 1% হিন্দুর জন্ত 
সর্বস্ব অর্পণ ক'রে জীবনদানে প্রস্তত ছিলেম -সেইটে ঠিক? কি রণরঙ্গিণী মুক্তি দেখে 
উন্মাদ হয়েছিলেম-দেইটে ঠিক? তার জন্ত পতিপ্রাণা রমার মৃত্যুর কারণ হয়ে- 
ছিলেম, মেইটে ঠিক? নন্দার বিষপানে মৃত্যু -সন্তান-সন্ততির মুখে মি্ামের-্যায় 
বিষ প্রদান _ সেইটে ঠিক ?-না কোন্টা ঠিক? আমি কোন্‌ সীতারাম? প্রজাপাকক 
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হিদুধ্ম-মংস্থাপক _ আত্মত্যাগী- পরছিতরত সীতারাম-মেইটে ঠিক না কোনটা 
ঠিক? না কামুক সীতারাম _ মেইটে ঠিক?” 

ভাবনার কুল না পাইয়া হদ-ছন্ছে ব্যাকুল হইয়া সীতারাম কাতর প্রাণে 
ভাবিতেছেন, “দেহস্থখ এ মর্খাস্তিক ছুঃখের কারণ-সত্যই কারণ, -বোধ্হয় বুঝেছি, 
না বুঝে থাকি -ভগবান। এ দুঃখের সময় বুঝিয়ে দাও 1” লীতারামের স্ত্রীর প্রতি 
বিরাগ আঙিয়াছে কিন্ত মোহ কাটিতেছে না, এই সময়ে স্ত্রী আসিয়া বলিল, 
“মহারাজ, আমায় গ্রহণ কক্ষন।” বিক্ষিপ্তচিত্ত সীতারাম বলিলেন, "করবো -ক'রবো 
-গ্রহথ ক'রবো,-নদীর জলে গ্রহণ ক'রবো কি কোথায় গ্রহণ করবো? দেখ- 
ক্ম্টালিকায় গেলে তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে নাঁ-সেথ! রমা ম'রেছে-আমায় 
াযবেসে মরেছে! নদীর জলে তোমায় গ্রহণ কর! হবে না-যবন দৈম্ত মরেছে ! 
চররীরারে তোমায় গ্রহণ করা! হবে না-প্রান্তরে অনেক প্রাণনাশ হয়েছে! নগরে 
এ হণ করা হবে না সোনার মহচ্মদপুর ভক্ীসূত হ'য়েছে। কুটারে তোমায় 
িলিবন হবে না _.কুটার শূন্য ক'রে কুটারবাসী পালিয়েছে! ক'রবো-ক'রবো- 
রণ করবো! স্থান খুঁজিগে চল! ক'রবো-ক'রবে।_ গ্রহণ ক'রবেো৷ আমার 
পা নী ঘুমতা যায ন। কা'রবো-কা'রবো-তোমায় গ্রহণ ক'রবো, চল-চল--্থান 
7 ভুয়িকি আমায় চাও? তবে এস-স্থান খু'জিগে চল!" 











িগলীতারাম' নাটকের শিক্ষাদান 


1. দদীতারামে'র প্রত্যেক চরিকই অতি স্ুন্দরূরূপে অভিনীত হইয়াছিল, এমনকি, 
গাল, ্যানীলান, পাড়ে, ফৌজদার-শ্বালক প্রভৃতি ছোট-ছোট ভূমিকাগুলি যেন 
এক বিজন. নাটকের সর্বশেষ দৃশ্বে গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-গ্রতিভার 
টি হা অতুলনীয়। 

চিনির, নিত অভিনয় প্রদর্শনের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র অতি যত্বের সহিত 
ক্ার্করিয়া ছিলেন। তিনি সব নৃত্য-ীতে পারদর্শী না হইলেও একজন উদ্চদরের 
সমজদাঁর ছিলেন, তাহার নাটকাদির গানে যে সকল স্থর বা নৃত্য সংযোজিত হইত, 
তন্নধো যেগুলি তাহার মনোমত ন1 হইত, সে সকল গান ঝ| হুত্যের ভাবোপঘোগী 
তিনি এটা “আদর। করিয়। দিতেন, সেই আদর্শে নজগীত এবং নৃত্য-শিক্ষক উভয়ে 
গান্রেনও নৃত্যের ভঙ্গি ঠিক করিয়া লইতেন। “আবু হোসেন গীতিনাট্যের “রাম 
হিম না ভুদা করো” গীতটার স্থর সঙ্গীতাচার্ধ্য দেবক£বাবু এবং বর্তমান "সীতারাম' 
-নটিকের উড়েনীগণের নৃত্যের ভঙ্গি নৃত্যাচার্ধ্য রাখুবাবু এইক্সপে গিরিশচন্দ্রের নিকট 
ঠিক করিম্বা লইাছিলেন। «বিষাদ নাটকের “হেরি চম্পক কলি পড়ে চলি ঢলি” 
শীতীর, সর গিরিশচন্্ স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার রচিত বছ সঙ্গীতের 
রর মুধপাত তাহারই কর]। 


নিহত. ১2 
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উপন্থাম ও নাটকে গীত-রচনায় পার্থক্য 


উপন্তাস এবং নাটকের পার্থক্য আর-একদিক দিয়া আমর] বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
সীতারাম মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া কচিব্যুহ প্রস্তুত করিয়া বিশাল সাগরের ন্যায় মুসলমান 
সৈন্য ভেদ করিতেছেন, এই সময় শ্রী ও জয়ন্তী গাহিতেছে : 


“জয় শিব শঙ্কর ভ্বিপুর নিধনকর 
রণে ভয়ঙ্কর ! জয় জয়রে ! 
চক্র গদাধর ! কৃষ্ণ পীতান্বর | 


জয় জয় হরিহর ! জয় জয়রে !” 
“সীতারাম', ৩য় খণ্ড, ত্রয়োবিংশতম পরিচ্ছেদ 
যাহারা হরিহর-এক আত্মা বুঝিগ্াছেন এবং জীবন-মরণ ভেদজ্ঞান। রহিত 
হইয়াছেন, এ দঙ্দীত সেই সন্ন্যাসিনীদের উপযোগী । শ্রীগবান রক্ষাকর্তী, তাহার; নিকট 
বিজয় প্রার্থনা! করা এই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেতঠ। কিন্তু নাট্যকবিকে অবস্থা বিবেচন! 
করিয়া সঙ্গীত সংযোজন করিতে হয়। এস্থলে মুষ্টিমেয় সৈন্য অসাধ্যসাধনে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহাদের একমাত্র ভরসা! নিজের বীর্যবল। এই নিমিত্ত প্রলয়ের চিত্র 
সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যুঞ্যয়ের জয়গান করিতে-করিতে মৃত্যুকে 'অগ্রাহহ করিয়! অগ্রসর 
হওয়াই অধিকতর উপযোগী । গিরিশচন্দ্র বঙ্ষিমচন্দ্রের উক্ত . সঙ্গীতের পরিবর্তে 
নিয়লিখিত সঙ্গীতটী যোজনা করিয়াছিলেন : 
দত্রিপুরাস্তকারী, ভৈরব শূলধারী, ভূবন সংহার কারণ হে। 
উর্ধ বদনে “নাশ নাশ" রব, স্যগিধ্বংসকর প্রলয় ভৈরব, 
বব ব্যোম্‌ বব ব্যোম্‌ ঘোর রব, দশ-দিশা-গ্রন্থি ভঞ্জন হে ॥ 
ভূতপ্রেত সনে তাগওব নর্তন, টল টল ঢল ঢল ক্রিভুন- 
পদ্ভরে কম্পন, আপন জীবননাশন হে |” 
স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং স্থধাকগী গায়িকা পরলোকগতা। থণীলাবালা এই নাটকে 
জয়ন্তীর ভূমিকা অভিনয়ে বিশেষরূপ স্থযশ অর্জন করিয়াছিলেন। এই জয়ন্তীর 
ভূমিকাভিনয়ই ন্থশীলাবালার প্রতিষ্ঠার মূল। গিরিশচন্দ্র রচিত নিয়লিখিত জয়ন্তীর, 
গীতখানি সে সময়ে সাধারণে অতিশয় গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
“উদার অন্বর, শৃন্ত সাগর, শৃন্তে মিলাও প্রাণ । 
শৃন্ভে শৃন্যে ফোটে কত শত ভুবন, 
তারকা চন্দ্রমা কত শত তপন, 
শূন্যে ফোটে অভিমান ॥ 
অহম অহুম্‌ ইতি শৃন্যে বিভাসিত, 
শূন্যে বিকশিত মনোবুদ্ধিচিত, 
মঙ্গ-মাৎসর্ধ্য, ভোক্তা-ভোজ্য, শূন্য দকলি এ ভাঁন ঃ” 


৩১৪ 


খোদার উপর খোদকারি 


“মিনার্ভা থিয়েটারে” “দীতারাম* অভিনয়কালীন “ক্লাসিক থিয়েটারে,ও অমরবাবু 
“লীতারামে'র অভিনয় ঘোষণ1 করেন। যে সময়ে উভয় থিয়েটারে “দীতারাম' 
অভিনীত হইছেছিল, সে সময়ে একদিন 'যহাভারত'-নাট্যকার হ্বর্গীয় গ্রফুল্পচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায় 'বেঙগল থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলেন, “আপনারাও 
“সীতারাম, অভিনয় করুন না?” তিনি উত্তরে বলেন, "আমরা! তো 'সীতারাম" 
বহুদিন পূর্ব্বে 'বেঞ্জল থিয়েটারে” অভিনয় করেছি। নাটকে আমর! যেটুকু নৃতনত্ব 
করিয়াছিলাম, গিরিশবাবু বা অমরবাবু কেহই তাহা পারেন নাই।” প্ররুন্পবাবু 
সাগ্রহে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কিরূপ ?” তিনি বলিলেন, “মেন! হাতীর (মুন্ময়) সহিত 
আমর! জয়ন্তীর বিবাহ দিয়াছিলাম।” গ্রকল্পবাবু বিশ্মিত হইয়! বলিলেন, “সে কি 
মহাশয়, জয়ন্তী যে সন্্যাসিনী?” উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন। “বন্ধিমবাবু জয়ন্তীকে 
সমস্ত জীবন সন্্যাসিনীর অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন। আমর! ভাবলুম, একট! 
সুন্দরী যুবতী চিরকালটাই কি গেক্ষছ়! পরে চিম্টে ঘাড়ে করে বেড়াবে, -তাই তার 
একট হিল্লে করে দিয়েছিলুম | মৃন্নয়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটা জয়ন্তীর বিবাহ 
দিয়ে ছু'ড়িটার একটা,গতি ক'রে দেওয়! গেল।* ইহার উপর আর কথা কি? 


“মণিহরণ, 


৭ই শ্রাবণ (১৩০৬ লাল) “ম্িনার্ডা ছিয়েটারে গিরিশচন্দ্র “মণিহরণ' গীতিনাট্য 
প্রথম অভিনীত হুয়। প্রথমভিনয় 'রঞনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
জান্ুবীন. . 'অঘোরনাথ পাঠক। 
সত্রাজিত্ত“দৃত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ । 
হুর্ধ্য .. 1. শরীুক্ত নরেক্্রনাথ সরকার । 
উ্া.' : 4: শ্রীযুক্ত কু্লাল চক্রবর্তী । 
'সথশীলাবাল!। 
প্রমেন .... . আ্যাঙ্গাস[ অন্ুকুলচন্ত্র বটব্যাল ]। 
কুমীর ।.... শ্রীমতী চাকশীলা। 
জান্ুবান'দুতঙ্জয়।. জঞানকালী চট্টোপাধ্যায়, মাণিকলা'ল ভট্টাচার্য 
ও প্রমথনাথ ঘোষ । 
রুন্সিণী £ . শ্রীমতী পান্না (পানি)। 
'রুমালয়ের রঈগকণথা” পুণ্কের ২৫ পৃষ্ঠায় ভ্রউব্য। 
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রানী সরোঞ্জিনী। 





জাঘ্ুবতী শ্রীমতী হিজিলবালা ( হেন। )। 

সহচবরীদ্বয় শ্রীমতী প্রকাশমণি ও নগেন্ছ্রবালা ৷ ইত্যাদ্দি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবকঠ বাগচি। 

নৃত্য-শিক্ষক শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাণুবাবু )। 


রজভূমি-সঙ্জাকর ধর্মদাল স্থর। 


“মণিহরণ+ রচনার কথ! 


জান্বুবতীর বিবাহ বা স্তমন্তক মণি উদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কমোচন -এই ডে 
বিষয় লইয়। “মণিহরণ' রচিত হয় । এই গীতিনাট্যখানি রচনার একটু বিশেষত্ব ঝছে। 
তৎকালে প্রত্যেক শনিবারে মহাসমারোহে “সীতারাম' অভিনীত ছইতেছে। 
গিরিশচন্দ্র 'পীতারামে'র ভূমিকায় রক্গমঞ্জে অবতীর্ণ হন। সেদিন রবিবার, “প্রচুর 
অভিনয় যোগেশ গিরিশচন্দ্র, তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। চুণীলালবাবুর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা “মিনার্ড। থিয়েটারে'র স্থপ্রসিদ্ধ ব্যাগুমাষ্টযার নস্তিবাবু (স্বর্গীয় নরেন্ুকু 
দেব) গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, “রবিবার আপনার একখানি পুরাতন নাটকের সঙ্গে 
আপনার নৃতন একখানি ছোট গীতিনাট্য যোগ করিয়া দিলে, আপনাকে আর উপরি- 
উপরি দুই দিন থাটিতে হয় না।” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “হই রাত্রি অভিনয়ের.পর 

কল্য দিবাভাগে একটু বিশ্রাম না করিলে লিখিতে বসি কিন্ধপে? অথচ নৃতন্ বহিখানি 

লেখ শেষ করিয়া কল্য সোমবার হইতেই রিহরম্ত/লে কেলিতে না! পারিলে নৃতাগীত- 

শিক্ষা হইবে কি করিয়া? নাচগানই গীতিনাট্যের প্রধান অঙ্গ। কথা যেন মুখস্ত হইল» 
সুচারুরূপে নৃতাগীত-শিক্ষ। ন৷ হইলে বই তো! জমিবে না। আচ্ছা -_ দেবু প্রসাবেন 

জিহ্বাগ্রে সরম্বতী (এইরূপ সঙ্কটের সময় গিরিখচন্দ্রের মুখে অনেকবার আমরা এই 

উক্তিটা শুনিয়াছি )-, কাগজ-কলম নিয়ে এসো, ঠাকুরের কৃপায় আমি আজই বই 
লিখে দিচ্চি।” লেখক কাগজ-কলম আনিলে, সঙ্গে-সঙ্গে বিষয় নির্ব[চন করিয়া রচনা 

আরম হুইল। 

তিনি একবার অভিনয় করিতে রঙ্গমঞ্জে গমন করেন, আবার আসি! বই লিখিতে 

বসেন। একজন হু সিয়ার লোককে নিয়োগ করা হইল-_ সে যেন তাহার অভিনয়-কাল 

উপস্থিত হইলেই যথাসময়ে আসিয়া তাহাকে খবর দেয়। এইকপে অভিনয়ের অবসরে- 
অবসরে গীতিনাট্যখানি রচিত হুইয়৷ গেল। অভিনযাস্তে ষ্টেঞজে বসিয়া! এই গীতিনাটের 

আটাশখানি গান বাধিয় দিয়া চুণীলালবাবুকে বলিলেন, “ইচ্ছ। করে!, অর-একখানি 
নক্সা আজই লিথিয়া দিতে পারি।” চুণীবাবু সাগ্রহে সম্মতি জান|ইলে তিনি সেই 
রাতেই 01391165016 10159029815" নামক আর-একখানি পঞ্চ রং লিখিয়। দিয়া বাটী 
'আসিলেন। সপ্তাহ মধ্যেই নাচ-গান ও রিহারস্তাল সম্পূর্ণ হইয়া রবিবারে “মণিহয়ণ' 


৩১৩ 


প্রশংসার সহিত অভিনীত হয় | 01১81102116 10190209217 পরে অভিনীত হইবার 
কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার পাওুলিপি থিয়েটার হইতেই হারাইয়। যায়। 

রায়সাহেব শ্বগীয় বিহারীলাল সরকার অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তৎ- 
সম্পাদত 'বঙ্গবাসী” পত্রে (১৩ই শ্রাবণ ১৩*৭ সাল) এক ্থুদীর্ঘ যালোচন] বাহির 
করেন, তাহা হইতে কয়েকছন্ত্র মাত্র উদ্ধৃত করিলাম : 

“বিবিধ পূর্ণপ্রশ্ষুট কুস্থমরাজি-বিরাজিত পৌরাণিক কাব্যোগ্ানের কোন প্রান্ত 
নিপতিত অনাদৃত উপেক্ষিত একটা ঈষদ মুকুলিত কুস্থম লইয়া গিরিশবাবু তাহাতে 
স্বকীয় নাটকীয় কল্পনা-প্রন্থত নৃতন চরিত্র, গীত, নৃত্য, ভাব, রসের ললিত লতাপুষ্প, 


আর শ্যামল কিশলয়গুচ্ছ জড়াইয়া, নয়ন-মন গ্রীতিপ্রদ তোড়া তৈয়ারী করিয়াছেন ।” 
ইত্যাদি । 


“নন্দহলাল? 
১ল! ভাত্র (১৩০৭ লাল) জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে “মিনার্ভা থিয়েটারে” গিরিশচন্দ্রের 
“নন্মছুলাল' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। ুধদাডিনর রজনীর অভিনেতা ও 


'অভিনেত্রীগণ : 


কংস কির কর। 
কংস-পারিষদ ঘ-আয়ান দানিবাবু [ স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ ]। 
বন্থদেব ও 

১ম ব্রাহ্মণ (বাচম্পতি) অঘোরনাথ পাঠক । 
নন্দ আযাঙ্গাস[ অন্থকৃলচন্দ্র বটব্যাল ]। 
উপানন্দ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্তী । 
বলরাম শ্রীমতী পুটুমণি। 
শরীক, দেবকী ও 

দ্রারোয়ান্নী তিনকড়ি দাসী । 
শ্রদাম, যোগমায়! ও বৃন্দ! শ্রীমতী স্থধীরাবাল! ( পটল )। 
স্থবল ও নিদ্রা শ্রীমতী হরিমতী । 
বনুদাম ও তন্দা ব্রীমতী প্রমদান্থন্দরী (ছোট )। 
১ম দারোয়ান ও হিজড়া , রাণুবাবু[ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 
য় দারোয়ান ও 

৪র্থ ব্রাহ্মণ (শিরোযণি) শ্রীযুক্ত নিখিলেন্ত্রকুষ্ণ দেব । 
ব্য ব্রাহ্মণ (তর্কালঙ্কার ) মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য । 
৩য় ব্রাহ্মণ ( বিগ্ভাবাগীশ ) প্রমথনাথ ঘোষ । 
গোপ. শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ সরকার । 


৩১৭ 


স্বপ্ন ও বিশাখ। শ্রমতী পান্না (পানি )। 


যশোদ। মরোভিনী। 
রোহিনী ও ললিতা বসন্তকুমারী | 
বিষুঃপ্রাণা, রাধিকা ও 

গোপিনী স্থশলাবাল!। 
জটিল! নগেন্্রবাল]। 
কুটিল শ্রীমতী প্রকাশমণি। ইত্যাদি। 
স্দীত-শিক্ষক যুক্ত দেবক্ঠ বাগচী ও ৰ 

শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ সরকার 
নৃত্য-শিক্ষক রাণুবাবু[ শরৎচন্দ্র গা | 
এই ব্রয়াঙ্ক পৌরাণিক গীতিনাট্যখানি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে লিখিত হয়। প্রথম অঞ্চে 


শ্ীকুষ্ণের জন্ম, দ্বিতীয় অঙ্কে শ্র্ষ্চের অন্নভিক্ষ। এবং তৃতীয় অঙ্কে রুষ্ণকাজী'- এই 
তিনটা বিষয় নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে । “মণিহর্ণ গীতিনাট্যখামি যেরূপ চলিয়াছিল, 
এখানি যদিচ সেরূপ চলে নাই, কিন্তু প্রতি বংসর জন্মাষ্টমীতে ইহার প্রথম অঙ্ক 
জন্মাটমী' নামে প্রত্যেক সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া থাকে । নন্দোত্সবের 
জমাট ছুইখানি গান নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 
১ম। নন্দালয়ে হিজড়াগণ : 

কেলে গোপাল দোলে কোলে । 

কেলে ছেলে আলো! দিচ্চে ঢেলে ॥ 

হিজড়া নেবে ছেলের আলাই-বালাই, 

জীও খোকা, কালী মায়ীর দোহাই ; 

নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া শাড়ী, 

না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী; 

খোক] নিয়ে বুকে, চাদ মুখটা দেখে, 

লাখে লাখে চুমো! বে কেলে-টাদের মুখে, 

মার কোল জুড়ে খেলবে কেলে ছেলে ॥ 

২য়। নন্দালয়ে গোপ-গোপিনাগণ ; 

দৈ ঢেলে দে হলুদ গুলে, 

আমাদের ঢেউ উঠেছে গোকুলে। 

নন্দ ঘোষের ঘর করে আলো, 

দেখ, দেখ, কে কালে এলো- 

যশোমতীর কোল জোড়া হলে!) 

গোফুলবাসী সবাই মিলে, নাচি আয় কুতৃহলে, 

নন্দের গোপাল থাকুক কূশলে, 

দেখবে কে কালোনিধি, দেখলে যাই আপন ভূলে। 


১১৮ 


“দোললীল।, 


“নম্দছুলাল' যেক্ধপ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, মেইরূপ “আগমনী ও 
“অকাল বোধন' ৬শারদীয়া পূজ! উপলক্ষ্য এবং “দোঁললীলা" ১২৮৪ সাল, ফাল্গুন মাসে 
দোল উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, তিনখানিই 'ন্য/সান্তাল থিয়েটারে” অভিনীত 
ইয়। "আগমনী, ও 'অকাল বোধন” সম্বন্ধে ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় আমরা আলোচনা 
করিয়াছি; কিন্তু ভ্রমক্রমে “দোললীলা” সম্বদ্ধে কেন কথ! বলা হয় নাই। এই ক্ষুত্ 
গীতিনাট্যথানি বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। 
নি গ্রন্থের প্রারস্ভে নিয়লিখিতর্ধপ ভূমিকাটী লিখিয়াছিলেন : 

'্যাঁশন্তাল থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কার্ধ্য-সৌকর্ধ্যার্থে মাত্র, 
দোললীল] নামক অত্র নাট্যরাসক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। গ্রস্থকারের গানগুলি 
রূচন। করিবার সময় দুইটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রথমটি, _- দোললীল। 
আত্তন্তই আনন্দস্থচক _ অন্য রসের কিছুমাত্র সমাবেশ থাকে না। অথচ নাটকাকান্ে 
লিখিত হইলে “অপর রসের অবতারণার প্রয়োজন | স্থৃতরাং গ্রস্থকারকে প্রাচীন 
রাসলীল! হইতে ইহার আভাস লইতে হইয়াছে । দ্বিতীয়টি, হোরি শ্রেণীর গীতি 
বঙ্গভাষায় ছিল না, হিন্দি ভাষায় ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়, তাতে কবিই গায়ক, স্থরের 
ও ছন্দের জন্য তাহাকে ব্যস্ত হইতে 'হয় না। আমাদের গ্রস্থকারের হিন্দি গানের 
অবয়বের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে । অন্থরোধে কবিতা হয় না। ইহাতে কবিত্ব 
আছে কিন! জানিয়া সাধারণে দেখিবেন। শ্রীকেদার চৌধুরী প্রকাশক ।” 


পুনরায় 'ক্লাসিকে 


গিরিশচন্্রকে 'মিনার্ভা থিয়েটারে আনিয়া আর্বিক সচ্ছলতা! হইলেও নরেন্্রবাবু 
'মান্তরিক তৃথ্িলাভ করিতে পারিলেন না। তাহার অগিপ্রায় ছিল, তিনি নাটক 
লিখিবেন এবং নাটকের প্রধান-গ্রধান ভূমিকা অভিনয় করিবেন। গিরিশচন্দ্র তাহাকে 
ভরম! দিয়াছিলেন, “তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো, 'ক্লাপিকে'র সহিত প্রতিদ্বন্িতার 
আগে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হউক, তাহার পর তোমাকে আমি তৈয়ারী করিয়া দিব |” 
কিন্তু নরেক্ত্রবাবু ধৈর্ধ্য ধরিতে পারিলেন ন!।॥ এইমময় হুযোগপ্রয়াসী তাহার কয়েকজন 
স্বার্থপর উপদেষ্টা বিবিধপ্রকারে তাহার কর্ণে কুমন্ত্রণ দিতে আরম্ভ করিল। ইহাদেরই 
প্ররোচনায় নরেজ্্বাবু গিরিশচন্দ্রের সহিত অকৌশল করিয়া ফেলিলেন এবং যাহারা 
বার্থসাধনের জন্য তৎপর হইয়াছিল, তাহারা সত্বরেই কৃতকার্যা ছুইল। অপরিণতবুদ্ধি 
নরেন্ত্রনাথ আপনার ইস্ট ভূলিয়! তাহার ইঞ্টেটের তংকালীন ম্যানেজার স্বর্গীয় অতুলচন্্ 
রায়ের সহযোগে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেপ্ট বাতিল (০8:০61) করিলেন। 
ওদিকে অমরেন্দ্নাথ৪ আপনার ভূল বুঝিতে পারিয়। গিরিশচন্ত্রকে পুনরায় 


৩১৪ 


সে 


ক্লাসিকে' লইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি এ ন্ুুযোগ! 
ছাড়িলেন না। গিরিশচন্দ্রের নিকট আদিয়৷ আত্মক্রটী স্বীকার এবং মার্জনাভিঙ্া 
করিয়। গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় তাহার কক্লাসিকে' লইয়। আমিলেন; এবং তাহার: 
থিয়েটারের হ্যাগ্ডবিলে' (৬ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল) ঘবিশেষ তুষ্ট উল্লেখ করিয়া 
নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন : 

“নাট্যামোদী স্থধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি 
পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত, আমাদের সকল বিবাদ- 
বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, 
সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা _শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র! গ্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনোত্রীই_ 
“গিরিশচন্ররের শিক্ষায় গৌরবাস্থিত ! তাহার মধ্যে আমি একজন। নি 
লহিত বিবাদ করিয়া, নিতান্তই ধষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম -বড়ই স্থখের বিষয়, সম্ত 
মনোমালিন্য অস্তর হইতে মুছিয়! ফেলিয়া, তাহার ন্মেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া 
লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সব্ন্ধ নাই। 
তাহার সমস্ত নৃতন নৃতন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন 'ক্লাসিকে'.অভিনীত হইবে। 
“ক্লাসিক থিয়েটার” ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র 
সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র' এখন 'ক্লাসিকের' | নিবেদনমেতি ।* 

গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে যোগ দিলে নরেক্দ্রবাবুও বুঝিলেন তিনিও বিষম তুল, 
করিয়াছেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই অব্যবস্থৃচিত্ত যুবকের উপর কোনওরপ আস্থা স্থাপন, 
করিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথের সকল দিক দিয়! সকল চেষ্টাই বিফল হইল। 


কন্তার মৃত্যু 


'ক্লাসিকে” যোগদান করিবার অল্লদিন পরেই অগ্রহায়ণ মাসের (১৩৭ সাল) কৃষ্ণ 
ত্রয়োদশী ছিথিতে, গিরিশচন্দ্রের একমাত্র কন্তার হথতিকারোগে মৃত্যু হয়। নানারূপ' 
চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্র কন্ার জীবনের আশা! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি মৃত্যুর 
পূর্বদিনে কন! যখন বলিলেন, “বাপি যদি তারকেশ্বরে গিয়া আমার জন্য বাবার 
চরণামৃত লইয়৷ আসে, তাহ] হইলে আমি ভাল হুই।” মুমূর্ষু কন্যার তৃষ্চির জন্য, 
তিনি তৎপরদিন তারকেশ্বরে গমন করেন। আমিও তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। 
মোহাস্তের গদিতে পৃজার টাক] জমা দিবার সময় জনৈক কর্মচারী গিরিশচন্দ্রের দিকে, 
পুন:-পুনঃ চাহিয়া বলিলেন, “মহাশয়কে যেন পূর্বের কোথায় দেখিয়াছি ।” গিরিশচন্দ্র 
বলিলেন, “আমি থিঘ্েটারের নটো। গিরিশ ঘোষ।” লোকটা আপ্যায়িত করিবার 
পূর্বেই তিনি বাবার মন্দিরে পৃজ! দিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। পুজা দিয়া তিনি. 
গম্ভীরভাবে মন্দির হইতে বাহির হুইলেন। পুজা দিয়! গিরিশচজ্দ্রের মনে আশার 
সঞ্চার হয় নাই। কলিকাতায় যখন আমর] ফিরিয়া আসিলাম, তখন তাহার প্রিয়তমা 


৩২৬৪ 


কন্ার দেহ ভম্মীভূত হইয়াছে। এই ছুহিতা একটা কন্য। ও তিনটা অপোগণ্ড পুত্র 
রাখিয়া সতীলোকে গমন করেন। তয্মধ্যে মধ্যমপুত্রে ও কন্াটা গিরিশচন্দ্রের জীবিতা- 
বস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করে। শ্রীমান ছুর্গাগ্রসন্ন ও ভগবতীপ্রসন্ন বসকে রাখিয়া 
গিরিশচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। কয়েক বৎসর গত হইল ভগবতীপ্রসন্নও ইহ্ধাম 
ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীভগবান শ্রীমান ছৃর্গাগ্রন্ধকে দীর্ঘজীবী করুন। কলিকাতার 
চোরবাগানের প্রসিদ্ধ বন্থ-বংশোত্তব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বস্থ গিরিশচন্দ্রের জামাতা । 


অশ্রুধারা 


এবার “ক্লাসিক আসিয়! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র 
“অশ্রধারা নামক একথানি সাময়িক ক্ষুদ্র নাট্য প্রথম রচন। করেন। 

১৩ই মাঘ (১৩০৭ সাল) 'কামিক থিয়েটারে? “অশ্রধাবা প্রথম অভিনীত হয়। 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 


ভারতমাতা শ্রীমতী কুস্থমকুমারী। 
দুভিক্ষ অক্ষয়কুমার চক্রবরভী । 
প্লেগ নটবর চৌধুরী । 
অরাজকতা পণ্ডিত শ্রহরিভূষণ ভট্টাচার্্য। 
ভারত-সম্তানগণ অমরেন্ত্রনাথ দত্র। 

গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 


গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী । ইত্যাদি। 
ভারতবাসী নর-নারীর গভীর শোকোচ্ছাসের সঙ্গে-সঙ্গে হ্োক্পাসমত্ত দুতিকষ, প্লেগ 
ও অরাজকতার রূপক-চিজ্জ এই গীতিনাট্যে জীবস্তভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে । ইহার 
গ্ীতগুলি হুপ্রসিদ্ধ অমৃতঙাল দত্ত (হাঁবুবাবু) কর্তৃক স্থরলয়ে সথগঠিত হইয়াছিল। 


“মনের মতন 


৭ই বৈশাখ (১৩০৮ সাল) গিরিশচন্দ্রের “মনের মতন? নাটক “ক্লাসিক থিয়েটারে, 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 


মির্জান ্ীযুক্ত রেন্দ্নাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
কাউলফ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ব। 

. দায়েদ খা. নটবর চৌধুরী । 
টাহার যুক্ত বৃপেন্্রন্দ্র বন্থু। 


নেহার অক্ষয়কুমার চক্রবর্ভী। 
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ফকির ;... অঘোরনাথ পাঠক । ঈদ 


সমরকন্দািপতি গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। 
কাজি শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
বণিক চণ্ডীচরণ দে। 
দূত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
ভূত্যঘ্য় মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ও 
শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় 
গোলেন্দাম শ্রীমতী তারাহ্ুন্দরী। 
দেলেরা শ্রীমতী কুক্থমকুমারী। 
সানিয় গুলফম্‌ হরি [ মতী দাসী ]। 
পরিয়া রাণীমূণি। 
মনিয়া কিরণবাল।। ইত্যার্দি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক ্ীধুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী । 
নৃত্য-শিক্ষক নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্ু। সা 
রঙ্গতৃমি-সঙ্জাকর আশুতোষ পালিত । 


'মায়াতরু”, 'মোহিনী প্রতিমা” "্বপ্রের ফুল", “দেলদার” এবং আমাদের বর্তমান 
'আলোচ্য নাটক “মনের মতনে' একটী ক্রমবিকাঁশের ধারা আছে। নমায়াতকু', 
“মোহিনী প্রতিমা?, ন্বপ্রের ফুল” ও ধদেলদার' এই চারিখানি গীতিনাট্যই প্রেমমূলক ! 
“মনের মতন”ও তাহাই, তবে গীতিনাট্যরূপ ভিত্তিপত্রন করিয়া ইহ। নাটকের আকারে 
গঠিত হইয়াছে । তং-সম্বন্ধে একটা বিম্ময়কর ইতিহাস অ[ছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় 
গর্ভাঙ্কে দেলেরার বাটাতে কাউপ্নফ্‌, দেলের! এবং ছন্মবেশী বাদস! মিজ্ঞান একত্র 
বমিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, কথায়-কথায় বেগম গোলেন্দামের আলোচনা 
তুলিয়। দেলেরা, পরিহাম করিতে আরম্ভ করিল। সহসা! ছন্সবেশী মির্জান উখিত 
হুইয়। কঠোরম্বরে ভাকিলেন, “কাউলফ,।” বাদমার মুখ দিয়া এই সম্ভাষণ বাহির 
হইতেই গিরিশচন্দ্র বলয়! উঠিলেন, “এ কি- এ যে “নাটকের, স্থত্রপাত হইল, এ তো 
আর গীতিনাট্য' হইতে পারে না” কোনও বিখ্যাত সমালোচক (51: ৬৪16 
চ৪1516) বলিয়াছেন, “কবির হৃদয় বাণীর বীণান্বরূপ, দেবী তাহাতে ঘে স্থর 
তোলেন, সেই স্থরই বাজে ।” গিরিশচন্দ্র মৃহ্র্ত পূর্বেও জানিতেন না, যে এই গীতিনাট্য 
নাটকের আকার ধারণ করিবে। সহসা! বাণীর অঙ্ুলীম্পর্শে দৃশ্তকাব্যের স্থর উঠিল। 
বিশ্মিত গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “এ যে নাটক হয়ে উঠলে! । আচ্ছ। তবে তাই হোক ।” 

প্রেমই মানব-হ্বদয়ের চরম বিকাশ, কিন্ত প্রেমের পরম শক্র-_ অবিশ্বাস, ঈর্ঘযা এবং 
সংশয়। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে প্রেম এবং সংশনের অপূর্বব সংঘর্ষ দেখা ইমাছেন। ওথেলো? 
দশ্তকাব্যে মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, “সংশয় বিষম শক্র দাম্পত্য জীবনে |” * 


* শ্রীযুক্ত দেবেভ্্রনাথ বনৃ-কর্তৃক অনুদিত । ওয় অস্ক ৩য় দৃগ্ঘ। 
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সেক্সীয়ার 77/1/675 7০19 নামক মিলনাস্ত নাটকেও প্রেম এবং সংশয়ের চিত্র 
অস্কিত করিয়াছেন, এ নাটকেও বন্ধুর উপর সংশয়। কিন্তু হুচনায় সামান্ততঃ এই 
শসাদৃশ্ত থাকিলেও 'মনের মতন' নাটকের পরিণাম 77//%5 116 হইতে যেমন 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ঘটনাশ্রোতও তেমনই সম্পূর্ণ অন্তরূপ | 

গিরিশচন্দ্র পারম্য-উপন্যাসের একটী গল্প অবলম্বনে এই মনোরম দৃ্বাকাব্য গঠন 
-করিয়াছেন। বাদসা মির্জান প্রেমিক, কিন্তু ঘটনাচক্রে সন্দেহ-পীড়িত, কিন্তু তাহার 
'সন্দেহ সম্পূর্ণ নৃতন প্রর্কৃতির, ওথেলে৷ যেরূপ ভাবিয়াছিল যে ডেডিমোনা কেমিওর 
প্রণয়াকাজিকিণী, মির্জানের সন্দেহ সেরূপ নয়। বাদশাহের সন্দেহ, কাউলফ, 
গোলেন্ামের প্রেমপ্রার্থ ৷ মির্জান বেগমকে বলিতেছেন, “তুমি নির্জোধী, তৃমি পতি 
প্রাণা, তুমি সত্যবাদিনী, তোমায় দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কাউলফ, কি 
সাহসে সেই বারবিলামিনীদের সমক্ষে তোমার নাম উচ্চারণ করেছিল?” কাউলফ, 
বীর, বাদসার সথহদ এবং সেনাপতি, সৌন্দর্য্যের উপাসক, দেলেরার লৌন্দর্য্যে মুগ্ত-_ 
সাহার প্রণয়গ্রার্থী, যে দেলের! তাহার সর্বনাশের হেতু । যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভের 
াশায় কোন এক ফকিরের নিকট গিয়া! সে বলিতেছে, “আমি ভৃলেও ভূলতে পাচ্ছি- 
নি, আমার সর্বনাশের হেতু হয়েও আমার প্রাণের হিত জড়িত।” 

এ নাটকে অপর ছুই প্রধান চরিত্র টাহার ও নেহার- ছুই বন্ধু পের মোহে 
আচ্ছন্ন! পরিণামে মিজ্জান এবং কাউলফ, প্রেমিকধুগলের সকল সন্দেহ এবং ক্ষোভ 
বিদুরিত হইয়াছে - প্রণগ্লিনীযুগলকে পুনরায় মনের মতন রূপে পাইয়াছে। টাহার ও 
নেহার ছুই অব্যবস্থচিত্ত যুবকের রূপজ মোহ বিদুরিত হইয়! হাদয়ে প্রেমের বিকাশে 
মনের মতন পাইয়াছে। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, “মায়াতর', “মোহিনী প্রতিমা, “স্বপ্রের ফুন' এবং "দেন 
দার' এই কয়েকখানি গীতিনাট এবং “ঘনের মতন' দৃগ্ কাব্যে একটা ক্রমবিকাশের ধার! 
্মাছে। একটু ইঙ্গিত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। 'দেলদারে'র রেধা বলিতেছে £ 

“যেতে সই ভয় যদি হয়, 
এমন তো নয়- না! গেলে নয়। 
মন চেয়েছে, দেখি কেমন ] 
ফিরবো, না হয় মনের মতন। 
যা হয় হবে, নিই তো থেলে, 
মনের শোতে দিই গা ঢেলে।” 
কাউলফের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্বের দেলের] গাহিতেছে : 

"আমার অগাধ জলে জাল ফেলা, 

পারি হারি তূলতে নারি, থেলে দেখি খেল! । 
রতন পাই পাবো, নইলে জলে ঝাপ দেবো, 
থাকতে সাগর, তীরে কেন ছড়ি কুড়োবে৷ ! 

ঘে ঢেউ দেখে পায় ভয়, রত্ব তার তরে তো নয়, 
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হয় বানা হয়, যা হয় হবে, শেষ দেখে যাবো। 
যৌবন লাধের মেলা, সাধ ক'রেনি এই বেলা |” 
তবে যে ঈর্ষা এবং সংশয়ের চিত্র “দেলদারে আবছায়ারূপে দেখ যায়, “মনের 
মতনে” তাহা পরিস্ফুট। 
শ্রারা মকৃষ্টের সহিত মিলনের পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক লিধিয়াছেন, তাহার: 
অধিকাংশ চরিত্রের পরিকল্পনা পরমহংসদেবের ভাবে অন্ুপ্রাণিত। এ নাটকে 
ফকিরের চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায়। 


হিন্দি গান রচন। সম্বন্ধে স্বামীজির কথ 


“মনের মতন? মুদ্রিত হইবার পর, একদিন বিবেকানন্দ ম্বামী গিরিশচন্দ্রের বাটাতে 
আসিয়া নাটকখানি পাঠ করিতে-করিতে বলিলেন, “জি, সি._ তোমার ফকিরের গান 
ছু'খানি চমৎকার হয়েছে, কিন্ত ভাষার মাথামুণ্ড নাই_ না বাংলা1-_ ন! হিন্দি - না উর্দু 
_এ কি বল দেখি?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, প্থাটি হিন্দি বা উর্দা, লাধারণ দর্শক 
বুঝিতে পারে না, ছুই-চারিজন তাহার মন্্বগ্রহণ করিতে পারে। হিন্দি কি উর্দু 
একটা ডৌল আর ধরণ দেখাতে পারলেই চরিত্র যে শ্বতন্ত্র তাহাও দেখান হয়, আর 
দর্শকও গানের মর্শ-গ্রহণ করে। আমার তাহাই প্রয়োজন, নইলে দীনবন্ধুবাবুর 
'লীলাবতী” নাটকে উড়িয়। চরিত্রের মত প্রতি কথায় টাক। করিয়া, দিতে হয়, 

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ককিরের একখানি গীত উদ্ধীত করিলাম; 

"লাগ! বহো মেরি মন, 

পরম ধন কি মিলে বিন্‌ যতন। 

ধাহ। ভাসা€য়ে হুয়াই ভাস্‌কে চল্‌ না, 

কব আাধিয়! উঠে, উস্কা। ক্য। ঠিকানা, 

মগন রহে কো আপন৷ সামাল্না_ 

হুরদম উনিপর নজর ফেল্না। 

ওহি হ্যায় দোস্ত, আওর কাহ। মিলে কোন্‌? 
ওহি আপনা, দব ভি বেগানা, 

সমজ লেন কে। আপন - 

এক হ্যায়_উও পরম ধন !” 

সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের স্সশ্মিলনে নাটকখানি নিখু তরূপে 
অভিনীত হইয়া দর্শকগণের গ্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। মিজ্জান ও গোলেন্দামের 
ভূমিকাভিনয় বিশেরূপে উল্লেখযোগ্য “মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটকখানি পুনরভিনীত 
হয়। লব্বপ্রতিষ্ঠ নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় কাউলফের ভূমিকা ভিনয়ে, 
বিশেষ কৃতিত্ব গ্রকাশ করিয়াছিলেন । 
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কপালকুগুলা। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, ম্তার রাজ! রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে 
“ন্তাসান্তাল থিয়েটার" সম্প্রদায় কর্তৃক 'কপ[লকুগুলা” নাটকাকারে গঠিত হুইয়! সর প্রথম 
অভিনীত হয়। তাহার পর গিরিশচন্দ্র কতৃক পুনরায় নাটকাকারে পরিবন্তিত হইয়া 
“গ্রেট স্তাপান্তাল থিয়েটারে অভিনীত হুইয়াছিল। পাতুলিপি রক্ষিত না হওয়ায় 
'ক্লাসিক থিয়েটারে" জন্ত তিনি পুনরায় একরাত্রে চারিজন লেখক লইয়া “কপালকুগ্ডলা? 
নাটকাকারে পরিণত করেন। এরূপ ক্রত রচনা সত্বেও গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় 
“কপালকুগুলা' ,বিশেষরপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । বঙ্ধিমচন্ত্রকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া কাপালিকের, 
মুখ দিয়। তান্ত্রিক সাধনতত্বের যে আভাস তিনি দিয়াছিলেন, তাহাতে দর্শকগণ একটু 
নৃতনত্বও পাইয়াছিলেন। 

১৭ই জ্যেষ্ঠ (১৩০৮ সাল) ক্লাসিক থিয়েটারে' 'কপালকুগুলা” প্রথম অভিণীত 
হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


নবকুমার অমরেন্দ্রনাথ দত্ব। 

কাপালিক অঘোরনাথ পাঠক। 

জাহাঙ্গীর প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

বালক ভৃত্য দানিবাবু [ স্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ ]। 

সর্দার উড়ে নটবর চৌধুরী । 

কপালকুগ্ডলা শ্রীমতী কুস্থমকুমারী । 
.মৃতিবিবি ... শ্রীমতী তারাহন্দরী। 

মেহেরউদ্নিসা শ্রমতী ভূবনেশ্বরী। 

শ্যামা রাণীমণি। 

পেশমান লক্্ীমণি। ইত্যাদি । 


নবন্কুমার, কপালকুগুলা, কাপালিক প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে অমরবাবু, শ্রীমতী 
কুস্থমকুমারী) পাঠক মহাশয় প্রভৃতি প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু মতিবিবির ভূমিকায় বিশেষতঃ নবকুমার কতৃক তাহার 
প্রত্যাখ্যান-দৃষ্টে শ্রীমতী তারান্বন্দরীর অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল । 


পাঁচটা ভূমিকায় গিরিশ 


শ্রীমতী কুসুমকুমারীর মতিবিবির ভূমিকা অভিনয় করিবার মনে-মনে ইচ্ছা 
শছিল। কিন্তু উক্ত ভূমিকায় তারাহ্ুন্দরী পূর্ব হইতেই নির্বাচিত হওয়ায় 
কুত্বমকুমারী একটু মন: হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাহার মনোভাব অবগত 
“হুয়া বলিয়াছিলেন, “শক্তিশালী অভিনেতা! ও অভিনেত্রীর পক্ষে সকল ভূষিকাই সমান 
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আদরণীয়। পূর্বে "্াসান্তাল থিয়েটারে, স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমক্লী বিনোদিনীকে- 
যখন কপালকুগুলার ভূমিক] দেওয়! হয়, তাহার কথায় বা ভাবে মতিরিরির ভূমিক1। 
গ্রহণের জন্য কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। ফলতঃ কয়েকটা দৃশ্ে তাহার 

অভিনয় এত উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে দর্শকবৃন্দ তাহাকেই নর্ধোচ্চ প্রশংস। 

দিয় যায়। নাট্যকার ষে চরিত্রকেই উচ্চাসন দিন না কেন, অভিনেতা! বা অভিনেত্রীর 

কৃতিত্ব অতি ক্ষুত্র ভূমিকাও সজীব হইয়া দর্শকের উচ্চগ্রশংসা লাভ করিতে পারে।” 
তাহার এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্ত গিরিশচন্দ্র কপালকুগুলার দুই-তিনটা অভিনয়: 
রজনীতে অধিকারী, চটারক্ষক, মাতাল, মুটে ও প্রতিবামী এই পাঁচটী ভূমিকার 

,অভিনয় করেন। বলা বাহুল্য, এই পাচটা ভূমিকাতেই তিনি পরম্পর-বিরোধী 

রসাভিনয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন । উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হহীয়াছে, 
এইবূপ অবস্থাগত হইয়। গিরিশচন্দ্র "্যাসান্তাল থিয়েটারে “মাধবীকন্কণে' দি 
ভূমিকা অভিনয় করেন। 

“কপালকুগুলা"য় গিরিশচন্দ্র কয়েকটা নৃতন দৃশ্ঠ রচন] করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
কাপালিক-সংক্রান্ত দুইটা দৃশ্ঠ ১৩৩১ সাল, ১৫ই কান্তিক তারিখের “কূপ ও:রজ্গে' € ১ম 
বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল। একটা হাস্তরসাব্মুক রা নিয়ে উদ্ধৃত, 
করিলাম। 

তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্ 
সপ্তগ্রাম মতিবিবির বাটার সম্মুখ 
দুইজন মুটের প্রবেশ । ূ 

১মমূুটে । হ্যাদে মামু, যা চিজ চেপিয়েছে, গরদানটা ঝুকি পরতিছে) এ 
সাতগার মন্দি কেডা আলে।? 

২য় মুটে। আরে ব্যাগম আইচেরে - ব্যাগম আইচে। 

১ম মুটে । কোয়ান থে আলো, কইতে পারিস? 

২য় ছুটে । ব্যাগমণ্ডলা ক্যাবল গুরতিছে,-এহানে আসতিছে- ওহানে 
যাতিছে, যেহানে আজ্ঞা গাড়তিছে -লটঠন ছুলাইচে _তেরনানঙ্্জী পাক 
রাখতিছে। মা 

১ম মুটে। হ্যাদে ব্যাগমড! কেমনরে মামু? 

২য় মুটে। ব্যাগমডা ঝড় জবর,-এই গোলাপ. শুকতিছে, এই আতর নাকে 
গুজতিছে? মারতিছে তো ফুলির তোরা ছুড়িই মবারতিছে। সোনা খাতিছে- 
রূপা পাইখান। যাতিছে,- ক্যাবলই চুল হিচুড়ছে স-চুল হিচুড়ছে। 

১ম মুটে | হ্যাদে মামুঃ ব্যাগমভা চ্যাটাই পর চাদর বিছুয়ে শোয়, কি বলিস? 

২য় মুটে। ব্যাগমডা শোবে? তোর মত ছোট লোক পাইছিদ?-ব্যাগমডা' 
খালি ঘুরতি আছে আর বকৃতি আছে। | 

১ম যুটে । হ্যাদে-_ ব্যাগমডা! মাইয়। মাহষ না মরদরে মামু?  . 

২য় মুটে। ও মাইয়াও হতি পারে-মরদও হতি পারে। ও ঘোড়ার পর: 
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চড়চে, হাতীর খপর চড়চে, উটির ওপর চড়চে - তাজ মাথায় দিতিছে _-আর ট্যারা" 
হয়ে চলতিছ্বে। 
১ম মুটে | হ্যাদে মামু, ব্যাগমডাকে দেখবার মোর বড় ঝোক আছে। 
য় মুটে। ঝোক করবা কিলে? বিড়ার মতন পাগড়ি জরাদ্ধে সব ব্যাগমডারে 
ঘিরি রইচে। ব্যাগম্ডা ফিকির-ফিকির হাসাতছে আর ইদ্দিক-উদ্দিক চাইতিছে, আ'র' 
বলতিছে “ইভারে পাকড় লও, ওভারে ঝুটী ধর 1”- আর তেরনল খেচে সব ছুটতিছে। 
১ম মুটে । মামু, ব্যাগমডারে মুই দেখবার চাই। 
২য় মুটে। আচ্ছা চল, দরয়ানজীরে কয়ে যদি দেহাতে পারি, তার ফিকির' 
করব আযানে গাট থে কিছু ছারবার হবে, নইলে দরয়ানজী পথ ছাড়বে না। 
১ম মুটে। কাছায় মুই চার আনা বাদি রাখচি, চার আনা দিলি অইবে,না? 
২য় মুটে। তাহতি পারে। 
১ম মুটে। হ্যাদে মামু; ঝুল-ঝুল করি ঝুলতিছে, ঠুন-ঠুন করি বাজতিছে, _ বিচে 
লটন জলতিছে, তারে কি কয়রে? 
২য় মুটে। তারে কয়-বঝার। 
১ম মুটে । আর হ্যাদে মামু, এ যে পানি ছিটায়, আর গোলাপের খোসবে। 
ছিটায়, তারে কি কয়? 
২য় মুটে | তুই পুচ করতিছিস, মোর গরদানটা ঝুঁকি যাতিছে, চল বাড়ীর মন্দ 
ঘুসি। মোট বইবার আইচিস-যোট বোয়ে য। 
১ম মুটে। যাদে মামুঃ খোসবে। দেহিছিস _ পরাণটা তর করে দিছে! 
[ উভয়ের বাটার মধ্যে প্রবেশ । ] 
আমরা বহুবার বিয়া যে গীত রচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধ কবি। এমন ভাব 
এবং রস নাই, যাহা লইয়৷ গিরশচন্দ্র গান রচন! করেন নাই। কাপালিকের ছুইখানি 
ভয়ানক এবং শ্যামান্থুনরীর একখানি মধুর রসাশ্রিত গীত উদ্ধৃত করিতেছি। এই 
তিনথানি গীতে বল্পনা, রচনাভঙ্গি এবং শবযোজনার পার্থক্য পাঠক সহজেই 
হদয়্ম বা্দীবেন। 
১। পুজারত কাপাঁলিকের গীত : 
বিষমোজ্জল জাজ! বিভাসিত কপাল, 
| খলখল' করাল হাসিনী। 
সন্ভচ্ছে দিত নর্‌মৃণ্শোভিত কর, 
ঘোর গভীর কাদদ্বিনী-বরণী ভীম! তৃবনত্রাসিনী ॥ 
অতি বিশাল বদনমণ্ডল - 
লক্লক্‌ ্রধির লোলুপ রসনা, 
রুধির ধার-শ্রুত বিপুল দশনা, 
অস্থি-চর্ম সারঃ কঙ্কাল হার-- 
বিভূষিত দিকবসনা'ব্যোমগ্রামিনী ॥ 


৩২৭ 


অতি ক্ষীণ কটী-বেষ্টিত নর-কর-কিক্কিনী, 
মহাকাল কামিনী, 
উৎ্কট আগব-পান-মগনা, 
রক্তনয়ন। শবাসনা বিভীষণ। 
নিবিড় মেঘজাল লটপট কেশী, নরমাংসা শী_ 
ঈশান-মঙ্ধিনী টল্টল মেদিনী ! 
ভয়ঙ্করী ভীষণ! শ্শশানবামিনী ॥ 
২। দৃঢ় হত্ডে নবকুমারকে ধরিয়া কাপালিকের গীত : 
নর-রুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে ! 
শতশিবানাদিনী, ভৈরবী-সঙ্গিনী, 
শিবানীশ্রেণী “ফে' রবে ভূবন পৃরে । 
নরশির চূর্ণ কত গৃধিণী-চঞ্চু-বলে, 
উন্নত তরুশির প্রভগ্ন দলে, 
ঘনঘন ঘোর গভীর রোলে, 
যথা ভৈরব করতালে গায় বিকট স্থরে ॥ 
দ্বাবানল বলে, প্রবল বহি জলে, 
ঘন ঘনাকারে ধূম গগনমণ্ডলে, 
হীন জ্যোতি শশধর তারকা- 
অস্থি-গ্রস্থি কত শোভে মেদিনী-উরে ॥ 
৩। কপালকুগ্ুলার প্রতি শ্ঠামাস্বন্দরী : 
তোমার কাচা পিরীত তাইতে জানে না । 
পুরুষ পরশ পিরীত মাখা, ঠেকলে পরে হয় সোন। ॥ 
পরশে প্রাণ থাকবে না বশে, গ'লবে প্রেমন্রসে, 
মলা মাটা উঠবে লো ভেসে, 

হয় লে খাটি সোনা, দাগ থাকে না_ 
পরশে-পরশে ; 

এখন মন মজেনি, তাই বোঝোনি, 
তাইতে পিরীত মানো না, 

আমার ঠেকে শেখা, নয় কথা শোনা ॥ 


মৃণালিনী, 


“কপালকুণ্ডলা' দর্শক মণ্ডলীর হ্াদয়গ্রাহী হওয়ায়, অমরবাবুর উৎসাহ এবং অন্থরোধে 
গিরিশচন্দ্র পুনরায় 'ম্বশালিনী” নাটকাকারে গঠিত করেন। গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাট্যাকারে 


৩২৮ 


শরিবপ্তিত “মৃণালিনী' সর্বপ্রথম “গ্রেট গ্তাসান্তাল থিঘেটারে' অভিনীত হয়। বিংশ 
পরিচ্ছেদে এতদ্‌-সন্বদ্ধে বিস্তৃত লিখিত হইয়াছে । “গ্রেট স্যাসান্তাল' হইতে পাওুলিপি 
পাইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে'ও উচ্চপ্রশংসার সহিত বু শত রজনী 'মৃণালিনী” অভিনীত 
হুয়। অমরবাবু “বেঙ্গল থিয়েটার হইতে 'মুণালিনী'র খাতা আনয়ন করায়, 
গিরিশচন্্রকে এবার বেশী পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তথাপি একটু নৃতনত্তের জন্য লক্ষণ 
সেনের রাজমভা, মুসলমানের ভয়ে লুক্ণ সেনের গুপ্তদ্ধার দিয়। পলায়ন, গিরিজায়া ও 
দি্বিজয়ের প্রেমালাপ প্রভৃতি কয়েকটা দৃশ্ত এবং কয়েকখানি নূতন গান সংঘোজিত 
করিয়া দিয়াছিলেন । 

১০ই শ্রার্ণ (১৩০৮ সাল) ক্লাসিক থিয়েটারে' 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনীত হয়। 
গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


পশুপতি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

হষীকেশ অঘোরনাথ পাঠক । 

হেমচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । 

দিপ্বিজয় শরযুক্ত নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্ধ । 
ব্যোমকেশ যুক্ত হীরালাল চট্টে/পাধ্যায়। 
মাধবাচাধ্য পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
লক্ষণ সেন নটবর চৌধুরা। 

শান্তশাল শ্রযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
মুণালিনা কিরণবাল]। 

গিবিজায়। .. শীমতী কুস্মকুমারী। 
মনোরমা প্রমদানুন্দরী। ইত্যাদি। 


সহ|সমারোহে -মৃণালিনী'র সর্ধান্গন্ন্দর অভিনয় হইয়াছিল। তিনটা বৃহৎ 
অশ্বারোহণে মুসলমান সৈম্তত্রর রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত। প্রথম ছুই রাত্রি অভিনয়ের পর 
কোনও বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র পশ্ুপতির ভূমিকা পরিত্যাগ করায়, তাহার স্ৃযোগ্য 
পুত্র শ্রীযুক্ত স্থরেন্তরনাথ ঘোষ (দানিবাবু ) তৃতীয়াভিনয় রজনী হইতে প্রথম পশুপতির 
ভূমিকায় রর্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। যে সকল ভূমিকা অভিনয় করিয়া হুরেন্দ্রবাবু বঙ্গ- 
নাট্যশালার প্রভূত গৌরব অঞ্জন করিয়াছেন, পশুপতির ভূমিকা তাহার অন্ততম। 


পশুপতি-ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের অসম্মতি 


যে বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকা পরিত্যাগ করেন, তাহা এই : 

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্তে মুসলমান কর্তৃক পশুপতির গৃহে অগ্রি প্রদত্ত হইয়াছে। 
'পশ্ুপতি "অষ্টভূ্জী' মৃত্তি বিসঞ্জন করিবার নিমিত দেবী-মন্দিরে আসিয়াছেন। 
অনোরমা ভম্বীভূতা হইয়াছে নিশ্চর করিয়া, একদিকে পশুপতির অন্তরে যেরূপ অস্থি 


গি ২১ ৩২৯ 


_ জলিতেছে, অন্দিকে বাহিরেও সেইকবপ উর্দে-নিয়ে- চতুর্দিকে _ অগ্নি- 
ছুটিতেছে। ্রেজ-ম্যানেজার উপর হইতে তুবড়ির নিয়মুখ করিয়! সেই অগ্থি- বিন 
খেল! দেখাইতেন। পশুপতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র পাগড়ি পরিতেন, ক্বাথ! গরম হইবার 
আশঙ্কায় তাহার ভিতরের টাদি খুব পাতল! কাপড়ে গ্রস্তত কর] হইত। দ্বিতীয় 
রজনীতে তুবড়ির আগ্ঘ সেই চাদদির উপর পড়ায় মত্তকের চণ্ধ স্থানে-স্থানে দগ্ধ হইয়। 
ফোস্কা পড়ে। গিরিশচন্দ্র কাতর হইয়া ষ্রেজ-ম্যানেজারকে নিবৃত্ত হইতে বলেন, কিন্ত 
দর্শকবৃন্দের আনন্দ-কোলাহল এবং করতালি ধ্দনিতে তাহার কাতরোক্তি ষ্টেজ- 
ম্যানেজারের কর্ণে পহু'ছিল না- সমানভাবে তুবড়ির খেল! চলিতে লাগিল। অসীম 
ধৈর্য্য গিরিশচন্দ্র তাহ! সহ করিয়া অভিনয় সমাপ্ত করিলেন। 'অভিনয়ান্তে অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীগণ তাহার দগ্ধ পোষাক এবং মস্তকের কেশে বহু ফোস্কা দেখি যেরূপ 
ব্যথিত হইলেন, সেইরূপ বিল্ময়ের সহিত তাহার অটল ধৈর্যের পুনঃপুনঃ (প্রশংসা 
_ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় রজনীতে গিরিশচন্দ্র কিন্ত আর এ অগ্লিপরীক্ষায় গ্রসর 
হইতে সম্মত হইলেন ন।। 
“মণালিনী'র নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র যে কয়েকথানি নৃতন গান বাধিয়া বেন, 
তন্মধ্য হইতে দুইথানি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 
১ম। পর্যটকের গীত : 
মন, বায়ু পরাজিত তব গমনে ! 
কার অন্বেষণে, মন, রত ভ্রমণে 
বুদ্ধি ম্বৃতি সাথী পরিহরি, চল আশা! ধরি, 
পিয়াসা কি মিটিল না ভ্রমণ করি? 
আত্মহারা, চল ক্ষিপুপারা, নিরাশ-পাগরে পম্থাহার1) 
মন, বুঝ যতনে -দিন গেল, মন, ভুল কেমনে? 
২য়। পরস্পর মাল্য বিনিময় করিয়! দিথিজয় ও গিরিজায়। : 
গিরিজায়া। তুই তুই যা স'রে, তোরে মালা দিছি রাগ ক'রে। 
দিথ্িজয়। তুই মার ধ'রে, কে সরে প্রাণ ধরে। 
গিরি। তুই আমার চোখের বালাই, 
দিপ্বি। তোর কাছে-কাছে ঘুরিলো৷ তাই; 
গিরি। তোরে আমি দেখতে পারি নে, 
দিথি। ও কথার ধারও ধারি নে,- 
ও কথা কাণেধরি নেঃ 
গিরি। নে-নে, তুই স'রে যা, 
দিপ্বি। এই যে-এই যে-তুই বদন তুলে চা; 
গিরি। কেন রে ছোড়া, কেন রে মুখপোড়া, 
তুই আসবি কি গায়ের জোরে ? 
দিপ্বি। ও ছুঁড়ি, ও ছড়ি,_ 
ওলো৷ প্রাণ কাদে যে তোর তরে ! 


৩৩৪ 


“অভিশাপ' 


১২ই আশ্বিন (১৩৮ সাল) গিরিশচন্ত্রের অভিশাপ" গীতিনাট্য 'ক্লাসিক থিয়েটারে? 
ঞথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


প্রমদাহুন্দরী। 
নারদ পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য । 
পর্বত অঘোরনাথ পাঠক । 

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
কষ্ঠীনাস যুক্ত সবরেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
তিলকদাস শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
আগড়ব্যোম শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ্য। 
ডমূরবাগীশ শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
মন্ত্রী নটবর চৌধুরী । 
দারুক গোষ্ঠবিহারী চক্রবস্তাঁ। 
ুষ্টা সরশ্বতী শ্রীমতী তারা্ছন্দরী। 
শ্রীমতী শ্রীমতী কুন্থমকুমারী। 
বন্পরী রাণীমণি। 
স্থ্যমা শ্রীমতী তৃবনেশ্বরী। 
বিষু-কিস্করী ভূষণকুমারী 
তমঃ বিনোদিনী (হাদি)। ইত্যাদি 
লঙ্গীত-শিক্ষক 
বৃত্য-শিক্ষয়িত্রী 1 


এখানি পৌরাণিক গীতিনাট্য। "অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গল্লাংশ গ্রহণ করিয়। ইহ 
রূচিত হুইয়াছে। 
গিরিশচন্্র কল পৌরাণিক নাটকেই তাহার স্ষ্টিশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 
এ গীতিনাট্যে ছষ্টা সরচ্থতীর অবতারণা তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার একদিক যেমন কৌতুক 
_অন্যদিক তেমনই উচ্চভাবপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ছুষ্টা সরত্বতীর সঙ্গিনীগণের গীতটী 
নিয়ে উদ্ধত হইল : 
“অভিমানে শ্থজন ভূবন- অভিমানের এ মেলা, 
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেল! । 


ক স্ত্রীলোক কর্তৃক নৃত্যপিক্ষ! বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম। শ্রীমতী কৃমৃমকুমারীর নৃত্য-শিক্ষা- 
কৌশল দর্শনে প্রীত হইয়া, গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাট্যের ঘিতীয়াভিনয় রজনীতে কুসুমকুমারীকে 
একখানি হবর্ণপদ্ক প্রদান করেন। এইসময়ে স্প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্ত্রন্্র বু 'ক্াসিক 
থিয়েটার? পরিত্যাগ করির। কিছুদিনের জন্য অহ্য থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। 
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অহঙ্কার এ ভব-পাথার, এমন শক্তি আছে কার, 
জ্ঞান-তরণী বিনা পাখার হ'তে পারে পার? 
যোহময় এ ঘোর আধার, 
ঝাধারে সাতার -তরঙ্গে ওঠা নাবা করে বারে বার, 
সরল মনে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা, 
নইলে নাচে ছু'বেলা, মহামায়া যে ক'রে হেল|।” 


শাস্তি? | 
| | 
২৪শে জোষ্ঠ ( ১৩০৯ সাল ) “ক্ল/সিক থিয়েটারে? গিরিশচন্দ্রের "শাস্তি" নামক রূপক 
গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


বুটিশ-রাজমন্তী পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভটাচাধ্য ৷ ' 
লর্ড কিচনার অঘোরনাথ পাঠক । | 
ডিলেরি শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
ডিউয়েট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
বুয়র-রাজলক্্মী শ্রীমতী কুহমকুমাব্রী। 
বুয়র-রমণী প্রমদাস্থন্দরী ৷ ইত্যাঁদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক যুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী । 
রঙ্গতূমি-সঙ্জাকর যুক্ত নবগোপাল রায়। 
নৃত্য-শিক্ষদ্িত্রী শ্রীমতী কুম্থমকুমারী | 


এই ক্ষুদ্র রূপকখানি বুয়ব্র-ুদ্ধের অবসানে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষ্যে রচিত হুয়। 
প্রসিদ্ধ সজ্জাকর পিম্‌ সাহেব অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে ইংরাঞজ ও বুয়রের বেশে 
যথাযথরূপে সাজাইয়! দিয়াছিলেন। 


“ভ্রান্তি 


৩র শ্রাবণ (১৩০৯ সাল) গিরিশচন্দ্র ভ্রান্তি" নাটক ক্লাসিক থিয়েটারে" প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রথমাঁভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


রক্গলাল গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

নিরঞ্চন অমরেন্দ্রনাথ দত্ব। 

পুরঞ্জন শ্যুক্ত স্বরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)॥ 
উদনয়নারায়ণ অঘোরনাথ পাঠক। 

শালিগ্রাম পত্তিত এ্রীহরিভূষণ উট্টাচার্ধ্য। 
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মুশিদকুলি খ! নটবর চৌধুরী । 
দরফরাজ খ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
গোলাম মহম্মদ ও ২য় প্রহরী গোষ্টবিহারী চক্রবর্তী । 
গয়ারাম ও জমীদার শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
জমীদার ও ১ম প্রহরী চণ্তীচরণ দে। 
মুদলমানঘয় যুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে ও 

শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
জমীদার ও জমাদার যুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
বৃদ্ধ মুঘলমান ও রাজদূত পান্নালাল সরকার । 
অনুদা প্রমদান্থন্দরী । 
মাধুরী শ্রীমতী ভৃবনেশ্বরী। 
ললিতা বাণীমণি। 
গঙ্গা শ্রীমতী কুস্থযকুমারী। 
বৃদ্ধা কুমুদিনী । ইত্যাদি। 
দঙ্গীত-শিক্ষক যুক্ত দেবকষ্ঠ বাগচী । 
নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কুস্থমকুমারী। 
রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর শীযুক্ত কালীচরণ দাস। 


বাঙগালার নবাব মুশিদকুলি খার বিরুদ্ধে রাজসাহীর জমীদার রাজ! উদয়নারায়ণের 
বিদ্রোহ-ইতিহাস-বর্ণিত হইলেও 'ভ্রাস্তি' নাটককে এঁতিহাসিক নাটক বল! চলে না। 
মহাকবি সেক্সগীয়ারের হ]ামলেট, ম্যাক্বেথ, লীয়ার যেমন এতিহাসিক চরিত্র হইয়াও 
কল্পনাগ্রধান _'ভ্রান্তি'ও তাহাই। একট! কাল্পনিক ভ্রান্তি হাওয়ায়-হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া 
কেমন করিয়া মহা ঝড় তৃলিতে পারে, এ নাটকে তাহাই প্রদশিত হইয়াছে। 

মানব-জীবনের অধিকাংশ স্থখ-দুঃখই কল্পনা-প্রন্থত, ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্টিত-_ 
সত্যের সহিত তাহার সংঅব অতি লামান্ত। গিরিশচন্দ্র এ নাটকে তাহা! অতি উজ্জল 
বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সংসারে একমাত্র যাহ সত্য, তাহ! প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আর 
সেই বসম্বরূপের চারিদিকে কল্পনার সহায়ে বসের তরজ উঠিতেছে _-পড়িতেছে। 
ইহাই সংসারের দৈনন্দিন থেল]। 

রাজ্সাহীর জমীদার উদয়নারায়ণ তাহার পালিত বদ্ধু-বন্া ললিত] এবং নিজ-কন্টা 
মাধুরীকে লই! দেবীপুজার জন্য বনে আসিয়াছেন। এই মাধুরী সম্দ্ধে একটু রহন্ 
আছে। মাধুরী তাহার পরিণীত। পত্বী অন্নদার কন্তা, পিতার অনভিমতে গোপনে 
বিধাহ করিয়া! উদয়নারাদণ পত্বীকে ঘরে আনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার গর্ভজাতা 
কন্ঠাকে যত্বে পালন করিতেন। লোকে বলিত, মাধুরী উদয়নারায়ণের উপ-পত্বীর 
বণ্যা। তাহার মাতা কাশীতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উদয়নারায়ণও পত্বীর 
কোনও লিক সংবাদ জানিতেন না। এইটুকু পূর্ব ইতিহাস। 

মাধুরী এবং ললিত যুখন পুম্পিত-যৌবনা, সেইসময়ে উদয়নারায়ণ একদিন ইহাদের 
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লইয়া বনে দেবী-পূজার্থে আসিয়াছিলেন। দৈবের নির্বান্ধে সেইদিন রাজহমলের 
জমীদার শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন এবং মালদহের জমীদার-পুত্ পুরঞ্জন সেই বনে 
শিকার করিতে আমে। উভয়ে অভিন্ন্বদয় বন্ধু । নিরঞচনের সহিত ললিতার এবং 
মাধুরীর সহিত পুরঞ্নের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু জীবনের এই বিশিষ্ট ঘটনা পরম্পরে 
পরম্পরের নিকট ব্যক্ত করিল না, কেনন৷ উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল- উভয়ে চিরজীবন 
অবিবাহিত থাকিবে । লধ্যের স্থলে দাম্পত্য প্রেমকে হাদয়ে স্থান দিবে না। অতঃপর 
উদয়নারায়ণের প্রাসাদে হোরি উৎবে উভয়েরই নিমন্ত্রণ হইল। সুযোগ পাইয়| 

, ললিতার সহিত নিরঞ্জন এবং পুরঞ্জনের সহিত মাধুরী আবির খেলিল, তাহাতে রং 
ধরিল যুবক এবং যুবতীদ্ধয়ের অন্তরে । ইতিমধ্যে হোলি খেলিতে-খেলিতে নিরর্ন যখন 
ললিতার কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিল, সেইপময় দূর হইতে কে রী 
আহ্বান করে। যুবতীর সহজ!ত লজ্জায় *সথীর! ডাকৃছে* অছিলা করিয়া! ললিতা 
চলিয়া গেল। এইখানেই ভ্রাস্তির বীজ। নিরঞ্জন ললিতাকে মনে করিল মাধুত্ী- 
উদয়নারায়ণের কন্তা। একটা-না-একটা কারণে বাধ! পড়িয়। এ তুল ভাঙ্গিবার আর 
স্থযোগ হইল ন| এবং ভ্রান্তি হইতেই যত কিছু অনর্থের হ্টি। 

এ নাটকের সুচনা মহাকবি কালিদাণের “অভিজ্ঞান-শকৃন্তল['র অন্বূপ, পশ্র-মূগয়ার 
পরিণতি প্রেম-মূগয়ায়। আভিজাত্য-অভিমান, আশা-নিরাশা, গঞ্রনা-লাঞ্ছনা, সৌহার্দা- 
শত্রুতা, প্রেম-প্রতিহিংসা প্রভৃতির সংঘর্ষে এই দৃশ্তকাব্যে অঞ্চের পর অঙ্ক যেরূপভাবে 
গঠিত হইয়াছে, তাহা নাট্যলাহিত্যে অতি বিরল। সন্হদয় পাঠক নাটকের সর্বন্ন'সে 
ঘাত-প্রতিঘাতের পরিচয় পাইবেন । 

নিরঞনের ভ্রান্তি কতবার কত স্থলে সংশোধিত হইবার স্থুযোগ আনিম্বাে, কিন্ত 
গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব কলাকৌশল ও নাট্য-নৈপুণ্যে সে স্থধোগ দূর হইতে দূরে সরিয়। 
গিয়াছে, অথচ তাহাতে গল্পের স্বাভাবিক গতির কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রঙ্গলাল 
একস্থলে বলিতেছে, “আর একটু আগে তোমার এই কথা জানলে ঘটনা-শ্রোত আর- 
একরকম চলত ।” নাটকের বিস্তৃত আলোচন! বা চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার আগ্রহ 
এবং ইচ্ছ! থাকিলেও আমাদের স্থানাভাব; কিন্ত 'ঘ্রাস্তি'র অপূর্ব সষ্ট র্গলালের কিছু 
পরিচয় ন! দিয়া তাহাকে সহজে বিদায় দেওয়া যায় লা। ূ 

ভ্রান্তি এবং "মায়াবসান' এই ছুই নাটক রচনায় দীর্ঘ পাচ বৎসরের ব্যবধান 
থাকিলেও মনে হয় যেন “মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর 'ভ্রান্তি'তে রঙ্গলাল-রূপে পুনর্জন 
গ্রহণ করিয়াছে । তবে “মায়াবসানে” যাহার বীজ বপন কর! হইয়াছে, '্রাত্তি'তে 
তাহা বৃক্ষক্ূপে পরিণত। কালীকিস্কর বহর শেষ কথা, “মূখে বলতেম, নিষ্কাম ধর্ম _ 
নিষ্কাম ধর্ম) কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। ম্থখ*আশায় পরহিত করেছি, 
ধর্ম উপার্জন করতে পরছিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্ত পরহিত করেছি, ফল- 
কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসঙ্জন দিয়ে পরকার্ধ্যে রইলেম, 
রইলেম কি-জগতে মিশলেম।” নিরভিমান, ফল-কামনাশূন্ত রঙ্গলালের চরিজ্ধে 
আলোচনা করিলে পাঠক আমাদের সহিত একমত হইবেন, আশ কৰি । 
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নিরঞচন ও পুরগুনের বন্ধু ব্যতীত রঙ্গলালের অন্ত পরিচয় নাটকে নাই। '্রান্তি 
নাটকে তাহার এইটুকুই প্রয়োজন, স্থৃতরাং তাহার এইটুকু পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু কার্যত: সে সকলের বন্ধু। কথায় কাজে তাহাকে যেটুকু ধরা যায়, তাহাতে 
মনে হয়, তাহার তত! যেন সমগ্র সংসার ব্যাপি বি্ধমান। রঙ্গলাল মানবংস্মা, 
নিষাম কর্মী। মানুষ তাহার দেবতা, নি্বার্থ সেবা তাহার কর্। দেবীমৃত্তির 
সম্মুখে সে গঙ্গাকে বলিতেছে, “অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে 
যায় না। .."আমার দেবতা প্রত্যক্ষ! আমার দেবত। কথ। কয়; আমার দেবতার 
প্রাণ আছে; আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার 
দেবতা! পরম সুন্দর 1” গঙ্গা প্রশ্ন করিল, “কে তোমার দেবতা শুনি?” রঙ্গলাল উত্তর 
দিল, “মান্ষ আমার দেবতা 1""*আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ, -যার সেবা করলে 
প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি 
কি মন্দ করেছি। যে দেবতার পূজায় কোন শাস্ছে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই ।” 

পুরঞ্চনকে বলিতেছে, “সংসার যে সাগর বলে, এ কথ ঠিক । কুল-কিনারা নাই। 
তাতে একটী ্রবতার! আছে, দয়া । দয়া! যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় 
না, বাদশাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাগ্ডা থাকে। এটা প্রত্যক্ষ, তর্ক-ুক্তির 
দরকার নাই ।” 

এ কথা রঙ্গলাল কালীকিক্কর বন্থ-রূপে তাহার শিত্া রঙ্গিণীর নিকট শিখিয়া- 
ছিল। রঙ্গিণী বলিতেছে, “ঘোর অন্ধকার, কেবল দুরে একটা ক্ষীণ আলো _দয়া। 
সকলই অন্ধকার । কেবল দঘারই উজ্জল শিখ! দেখতে পাচ্ছি?” কালীকিক্কর বলিলেন, 
“বালিক। আমার শিক্ষারদাত্রী, বালিকা! আমার গুরু।” 

কালীকিঙ্করের পুরাতন ভৃত্য শান্তিরামও একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, “মনের 
পচ] পাক উটুকে দেখলে কেউ কারুকে ছুর্জন বলত নি। তা৷ আমরা মুকুখুাু, আমর! 
আর তোমাদের কি বলব ।” 

এ শিক্ষাও রঙগলাল ভুলে নাই। পুরঞনকে বলিতেছে, "হুর্জনের দণ্ড, কপটতার 
শাস্তি বলতে কইতে বড় সোজ, কিন্তু মনট। উট্‌কে-পাট্‌কে দেখলে ক'জন যে বুকে 
হাত দিয়ে বলতে পারে, আমি ছুর্জন নই, তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝতে 
পারি নি।” 

শাস্ত্রে সবলে পূর্বাজন্মাঙ্ছিতা বিদ্যা, পূর্ধজন্মের সংস্কার মানুষ তুলে না। রঙ্গলালের 
ছাদয়ে এ ছুটী কথা যদি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত না! হইত, তাহ হইলে শক্র-মিত্র স্জন-দুর্বন 
নির্ধিবশেষে নর-সেবা সম্ভব হইত ন1। _এই মেবাকার্ধেয তাহার সত্য-মিথ্যার বিচার 
পর্ধান্ত নাই। গঙ্গা যখন তাহাকে তিরস্কার করিল, "এই গঙ্গাতীরে তুমি আমায় মিথ্যা 
কথ! কইতে শেখাচ্চ, আর তুমিও মিথ্যা কথা কও? 

রঙ্গলাল উত্তর করিল, “আমি তো! তোমায় বলি নাই যে আমি ধর্মপুত্র যুধধিষ্টির, 
মিথ্যা কথা কই না।” সত্য! যে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে সত্য-মিথ্যার 
পার। রঙ্গলাল যখন কারাগার হইতে নিরঞ্কন ও তাহার পিতা শালিগ্রামকে উদ্ধার 
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করে, কথায় কাজে সে কি চতুরতার সহিত না প্রহরীঘয়কে প্রতারিত করিতেছে! 
তারপর পিতা-পুত্রের যখন উদ্ধার হুইল, তখন সে প্রতারিত প্রহরীদ্বয়কে রক্ষা 
করিবার জন্য আপনি বন্ধন পরিল। গঞ্গ! জিজ্ঞামিল, “কি কচ্ছ, ধর! দেবে না কি?” 

রঙ্গলাল অতি সহজভাবে বলিল, “তা নয় তো কি, এই গরীব দু'জনের সর্দনাশ 
করব?” 

রঙ্গলাল সদাই প্রশ্ন । কোন অবস্থায় কাতর বা বিষণ্ণ নহে। পরকার্ধ্যসাধনের 
জন্য গণিকার গালি সে সচন্দন তুলসী-পত্রের ন্যায় গ্রহণ করে। গঙ্গাকে বলিতেছে, 
“তুমি একবার তোমার ভেতের বুলি ধ'রে গাল দাও ।” গঙ্গ! বূলিল, “দেখ দিনরাতই 
দিচ্ছি। তোমার গালে লজ্জা আছে কি? এমন বেহায়া পুরুষ জন্মে দেখি নি!” 

রঙ্গলাল নিভীক | নবাব মৃশিদকুলী খাকে বলিতেছে, “তোমার মত ধ্োঁলামি 
আমি চাই নে।” তাহার অন্তরের তেজ, বল- অভ্ভুত। মু্রিদকু্ী খা৷গ্রশ্ন পি 
“তোমার এত্তা বল ক্যায়পে? তোমার এত্া জোর ক্যায়মে?” রঙ্গলাল বলিল, "আমি 
যদি আপনার জন্য বাচতেম, তাহ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হ'ত) মরতে 
চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে হয় কি জান? যে মরবার সয় পধ্যন্ত য্রি হাত 
উঠে, তাহ'লে একটা পরের কাজ করে যাব। আমি পরের জন্য বেঁচে আছি।” 

মুশিদকুলী খা পরের জন্য বাচার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইলেন নাঁ। বলিলেন, 
“তোম কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে আায়সা কর?” রঙ্গলাল বলিল, “নবাব সাহেব, যে 
ধন্ধের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে নাই ।” 

পাঠক ম্মরণ করন, কালীকিস্কর বস্থও এই সত্যের আভাস পাইয়া বলিয়াছিলেন, 
“মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে, এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দ্বিলে তবে 
আল্মত্যাগ হবে ।” 

রঙ্জলাল কেবল কম্মা নহে, কবি। গঙ্জাকে বলিতেছে, “কিন্তু গঙ্গা, একটা ছোট 
ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি 
দেখেছ? ঠাদে তারায় শীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ 
মুত্তি মাহযকে কি তুমি ঠাওর করেছ? দেখ, এ দুনিয়া একট! দেখবার জিনিস। দেখলে 
দেখতে পার। যদি দেখতে শেখ, তাহ'লে আমার মৃত একটা ছোট-খাট কীট-পতঙ্গ 
দেখবে না! তোমার প্রাণ উদ্দার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে 
পাবে না। দেখবে যে রসের তরঙ্গ বইছে |” 

শ্রীরামরুষ্ের উপদিষ্ট, শ্রীবিবেকানন্দের গ্রচারিত নারায়ণ-জ্ঞামে নরসেবা এই 
চরিত্রের ভিত্তি। “লোকহিতায়' উংস্থষ্ট জীবন - এই মহাপুরুষের চরিত্রের সকল দিক 
'্রাস্তি' নাটকের ক্ষ কর্ক্ষেত্রে স্ূর্ণ বিকাশলাভ করে নাই -করিতে পারেও না। 
গিরিশচন্দ্র অতি সুকৌশলে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া রঙ্গলালের মুখে ভাহার 
কতকট] আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাহ! অনুধাবন করিবার বিষয়। সে ভার পাঠকের 
উপর দিয়! আমরা নিরন্ত হইলাম । 

দ্রাস্তিতে আর-একটী দেখিবার মত চরিত্র গঞ্গা'_ রঙ্গলালের কর্শসঙ্গিনী । 
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তাহার প্রতি একাস্তিক অন্ুরাগে গণিক। গণ্ধা উচ্চব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছে _ 
“পোড়ারমুখো! কি.এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাবনা ভাবতে-ভাবতেই গেলুম 

এ নাটকের আর-একটা চরিত্র অন্নদা_ উদয়নারায়ণের পরিণীতা৷ কিন্তু পরিত্যক্ত 
পত্তী। প্রেমবলে এই নারীর দিব্যদৃষ্টি উন্নীলিত। “কালাপাহাড়ে'র চঞ্চলা ও 
শিবাজী-মহিষী পুতলাবাঈ এই চরিত্রের অনুরূপ | 


ভ্রান্তি” সম্বন্ধে মন্তব্য 

ধাহারা 'ভ্্রান্তি' পাঠ করিয়াছেন অথবা ইহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা 
আমাদের সহিত একবাক্যে বলিবেন যে ভ্রান্তি একখানি উচ্চ অঙ্গের নাটক । 
দেশ-প্রমিদ্ধ ডাক্তার পণ্ডিতবর মহেন্দ্রলাল সরকার বলিয়াছিলেন, “এই অন্ুখ অবস্থা- 
তেও গিরিশের বই বলে ভ্রান্তি” পড়তে আরম্ভ করলুম। বড় মিষ্টি লাগলো- 
একেবারেই সবট1 পড়ে ফেললুম ॥ রঙ্গলাল আর গঙ্গাবাঈ - এই দুইটি 0172780121-ই 
011£1091. রক্গলাল সব্বার চেয়ে ভাল লেগেছে । গিরিশের এখনও লেখবার বেশ 
জোর আছে, এখনও সে 060 হয় নি।” রায়সাহেব স্বগাঁয় বিহারীলাল সরকার 
'বঙ্গবাসী'তে (২১শে ভাত্র, ১৩০৯ সাল) লিখিয়াছিলেন, * ন্্রান্তি' _ নাটকের অয়স্থান্ত 
মণি। কি অচ্যুত আকর্ষণ !...গিরিশবাবু, তুমি ধন্য | তুমি রঙ্গলাল আকিয়াছ, আর 
তুমি রঙ্গলাল সাজিয়! রঙ্গমঞ্চে আপন চিত্র দেখাইয়া, বঙ্গ-নাটামঞ্চে রঙ্গ-রসের যে 
উৎস ছুটাইয়াছ, পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যান-কথ শুনাইয়াছ, তাহ। অনেকদিন 
শুনি নাই, দেখি নাই।” ইত্যাদি 

যেরূপ যত্বের সহিত গিরিশচন্দ্র এই নাটকের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, ইহার 
অভিনয়ও মেইরপ সর্বাঙ্গন্ন্দর হইয়াছিল । রঙ্গলালের ভূমিকায় নবীন যুবার ন্যায় 
সাজদজ্জায় গিরিশচন্দ্রকে যেমন মানাইয়াছিল, যুবাজনোচিত উৎসাহে তাহার অভিনয় 
সেইরপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 

অভিনয় দর্শনে স্ুপ্রমিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় তৎসম্পাদিত 
বস্থমতী'তে (২৬শে ভাদ্র, ১৩৯ সাল) লিখিয়াছিলেন, “'ন্রান্তি'র প্রত্যেক কথা 
ভাবিতে হয়-ভাবিয়া দেখিতে পারিলে আমি যে সত্যসত্যই এতটুক্ক_ আমার যে 
স্পর্ধার কিছুই নাই- আমার মধ্যে পুরুষকাঁরের কিছুই নাই - তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। 
নিরঞ্জন, পুরঞচনের অক্ত্রিম বন্ধুতা - হায় ! জগতে তাহা! ছুর্লভ ৷ আর রঙ্গলাল, গঙ্গা- 
কবির অপূর্ব স্ষ্টি ; এমন ্বার্থত্যাগ বাঙ্গালী একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কি? এক- 
দিকে স্বার্থ, হিংসা, ছেষ_ আর-একদিকে স্বর্গের পবিভ্রতা। দাড়াও রঙ্গলাল, এই 
অধঃপতিত বাঙ্গালীর সম্মুখে তোমার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করিলে বাঙ্গালীর শ্রী ফিরিবে ! 
গঙ্গ! বারবিলালিনী - ফকির রঙ্গলাল কেমন ধীরে-ধীরে তাহাকে পরিহিতব্রতে দীক্ষিত 
করিল! নাটকের কথা বলিব না, নাটককারের কৃতিত্বের পরিচয় আবার নৃতন করিয়া 


৩৩৭ 


কি দিব? এখন অভিনয়ের কথ! ; পুরন -নিরধন দুইজনই পাক। অভিনেতা, অভিনয়- 
কৌশলে উভয়েই বিশেষ পারদর্শাঁ, দর্শকগণ এই ছুই যুবক অভিনেতার অভিনয় দর্শনে 
মোহিত হইয়াছিলেন। রঙ্গলাল নিজ্গে গিরিশবাবু, চিরষ্ক্রশংসিতে আবার কি 
বলিয়া প্রশংস। করিতে হয় জানি ন|।".*তাহার পর অভিনেত্রীগণের কথা ; গঙ্গা, 
অল্দা, মাধুরী, ললিত। এই চারিটা অভিনেত্রী-কাহাকে রাথিয়৷ কাহার প্রশংসা 
করিব-_ চারিজনই নিজ-নিজের অংশ উংকৃষ্ট অভিনয় করিঘাছেন। উন্মারদিনী অন্নদার 
কথা শুনিয়। হৃদয় অবনত হয়। গঙ্গা গণিক্ক!- হউক গণিক|, কিন্তু তাহার পরহিতেচ্ছ। 
পুরবামিনীরও অন্থকরণীয়,। আর তাহার অভিনয় কেমন ন্বাভাবিক।...দল্রাস্তি 
দেখিবার জিনিন _দেখাইবার জিনিস। 'ব্রান্তি'র একটী গান এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার 
প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; গানটা এই : 
“নাই তো! তেমন বনে কুহুম, মনে যেমন ফোটে ফুল। 
মধুভরে থরে-থরে আপনি কুম্থম হয় আকুল ॥ 
সোহাগের চাদের কিরণ খেলে এ ফুলে, 
ফুলে-ফুলে অজানা-তান হাসি মুখ তুলে, 
মধু উছলে যবে, মাতে ফু আপন সৌরভে, 
আলোক-লতার মালা গীথা,_ বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল।' 
গিরিশবাঁবুর রচনায় ত্বর্গের অমৃত বন্ধিত হউক 1” 
এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, যষ্ঠ গর্ভ]ক্কে, দেবীমন্দিরে ললিত! ও যোগবালাগণের 
গীতখানি উদ্ধীত করিলাম। গীতের বিশেধত্ব এই, সাকারভাবে নিরাকার যোগমায়! 
বর্পিত হইয়াছে। গীতথানি রচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র বড়ই আনম্বনাভ করিয়াছিলেন। 
দত্রিকাল-মোহিনী, ঘোগিনী-সোহিনী, মুক্তিযোগ রঙ্গিণী। 
দাহিত-বাসনা-বিভৃতি-ভূষণা, জ্ঞান-করুণা-সঙ্গিনী | 
সতা নিত্য, নিত্যবিত, সত্যচিত-বাসিনী - 
সাধক শান্তি, বিবেক কান্তি, শ্রান্তি ভ্রান্তি-নাশিনী ; 
উপাধি নগনা, সমাধি মগনা, ত্রিগুণাতীত অন্গিনী। 
করণার্ণব, (আনারি প্রণব, ভাঁবাভাব ভঙ্জিনী ॥” 
ক্লামিকে'র পর "মিনার্ড। ও 'মনোমোহন থিয়েটারে" ভ্রান্তি'র পুনরভিনয় হয়। 
রঙ্গলালের ভূমিক1 দানিবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্নদা ও গঙ্গার ভূমিকাভিনয়ে 
পরলোকগত৷ তিনকড়ি দাসী ও স্থুশীলাবাল! যশশ্থিনী হইয়াছিলেন। 


আয়ন! 


১৭ই পৌষ (১৩০৯ সাল) ক্লাসিক" থিয়েটারে গিরিশচন্দের “আনা, প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয্ন রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


৩৩৮ 


গৌরীশস্কর মিত্র 
ব্রজেন্ত্ 

দদাশিব গষ্ই 
খীনন্নরাম 


মিঃ লামসহায় দে 
মটুকো 

কিন্ত স্যাকর। 
নিরু উকিল 
গৌরীশঙ্করের দেওয়ান 
চিনিবাস 

ভুলো পোদ্দার 
চা-ওয়াল! 
রামেশ্বরী 
কিশোরী 
ভড়িৎ্ুদ্দরী 
বাম! 
সঙ্গীত-শিক্ষক 
নৃত্য-শিক্ষক 
রঙ্গতৃমি-সজ্জাকর 


নটবর চৌধুরী। 

যুক্ত অতীন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
চণ্ীচরণ দে। 

যুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ । 
অমরেস্দ্রনাথ দত্ত। 

পর্ডিত শ্রীহরিভৃষণ ভট্ট চার্ধ্য। 
শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্য্যোপাধ্যায়। 
যুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
গোষ্ঠবিহারী চন্্বর্তী। 
শশীভূষণ আশ । 

যুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
পান্নালাল সরকার । 

যুক্ত নৃপেন্তচন্দ্র বস্থ। 

শ্রীমতী জগতারিণী। 

কিরণবাল! । 

কিরণশশী (ছোটরাণী )। 
কুমুদিনী । ইত্যাদি। 

্রযুক্ পূর্ণচন্ত্র ঘোষ । 

শ্রীযুক্ত নৃপেন্তরচন্ত্র বনু! 

যুক্ত কালীচরণ দাস। 


ইহা একখানি সামাজিক নক্স|- বড়দিন উপলক্ষ্যে লিখিত। বিয্ব্পাগলা বুড়োর 
লাঞ্ন! উপলক্ষ্য করিয়া এই আগ্ননায় সমাজের অনেক বিকৃত ছবি প্রতিবিদ্বিত 
হইয়াছে। নক্মাখানি হইতে একবানি গ্লেষাঘুক গীত পাঠকগণকে উপহার 


দিলাম : 
"চা-ওয়াল! ও চা-ওয়ালী - 
পুরুষ।  লাহেবর] দেখলে ভেবে, বাঙ্গালা বরবাদে যাবে, 
' গরম-গরম চা না খেলে। 
সতরী। : জেনান! চা পায় না খেতে, মেম কাদে তাই দুকুর রেতে, 
বলে, “পুয়োর জেনান। বাচবে কিসে চ৷ না পেলে ? 
গু। আয় গাড়োয়ান, মুর মুটে, 
নত্রী। _ কুলে ছেড়ে আয় লো ছুটে, 


উভয়ে। গরম গরম চায়ের মজা লিয়ে যা লুটেঃ_ 
আয় চলে-কাজ ফেলে। 

পু। তিন আনা রোজ তো! পেলি, কি করলি যদি চা না খেলি? 
(ওরে ও গাড়োয়ান মূটে |) 


ন্রী। আজ তে। নগদ পয়স| দেছে, ভাত খেলে কি থাকবি বেঁচে, 
(ওলে! ও ঝাড়ুনীরে 1) 
উভয়ে। ডাক্তার সাহেব ঠিক বলেছে, রোগের ঘর এঁ ভাতে-ডালে? 
বাবুরা সব চ1 চিনেছে, ময়রা গেছে 'গো টু হেলে? | 
কবি গিরিশচন্দ্র চিরদিন কল্পনালোকে ভ্রমণ করিলেও লামাজিক সমস্যায় এবং 
এবং সমাজের কল্যাণে তাহার দৃষ্টি চিরস্জাগ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ “আয়না' হুইতে 
নিয়ে আর-একখানি গীত উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু ইহার গ্রক্ষ্ট পরিচয় পাঠক তাহার 
সামাজিক নাটকে পাইবেন। 
“গীত। 
যার! পরাশরের দোহাই দিয়ে দুঃখে কাঁদ বিধবার । 
কুমারী ঘরে-ঘরে, পার কে করে, ব্যবস্থা কি কর তার? 
মেয়ে পার করতে কত গিয়েছে ভিটে, 
হেটে ম্বলকজ কোর্টে, গেছে চাকরীটী ছুটে, 
ফেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধ পেটে ! 
থাকুক জেতের অভিমান, থাকুক কম্তাদানের কাণ 
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভাণ।_ 
আইবুড়ো পার করতে গিয়ে গেরম্ত যায় ছারেখার। 
যুবতী কুমারী আছে, দোজবরে, কি ভাবো আর ?”* 


“সৎনাম? 


১৮ই বৈশাখ (১৩১১ সাল) "ক্লাসিক থিয়েটারে" গিরিশচক্ত্রের “সত্নাম' নাটক 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 


আওরঙ্গজেব শ্ীযুক্ত স্থবেন্ত্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
হামিদ খ। নটবর চৌধুরী । 

বিষণ সিংহ ও মীরসাহেব গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী । 

কারতরফ খ৷ চণ্ডীচরণ দে। 

করিম শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্োপাধ্যায়। 
মোহাস্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ । 

ফকিররাম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ট্রাচারধ্য। 
রণেন্ত অমরেজশাথ দত্ত । 


* পরাশর মুনি বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেন। ;সেই মত অবলম্বন করিয়া ব্থীয় ধিষ্টালাগর 
মন্থুশক্ বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
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চরণদাল অঙ্গকূলচন্দ্র বটব্যাল (অ্যাঙ্গাস)। 


পরশুরাম যুক্ত অহীন্দরনাথ দে। 
রঘুরাম শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
ৃ শ্রীমতী কুম্থমকুমারী। 
সোহিনী শ্রীমতী পান্গারাণী। 
গুলসান। রাণীমণি। 
পান্না শ্রীমতী হরিনুন্দরী (ব্লযাকী)। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী ও 
শশীভূষণ বিশ্বান। 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্্রন্ত্র বস্থু। 


সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সংনামী-সম্প্রদায়ের বিক্ৌহ অবলম্বনে এই 
এতিহাসিক নাটকখানি রচিত হয়। (1) [76 72054742085 15275 0 179 1266 
91 172. 74.1711706, 80,895 (2) 87557) 17216 05 মুঠ টএা ও) চু, ছু. 
[. চা) 800 00615 (3) 9০06051715607) 07 1087201%, (4) 0910662. 1361167৮, 
(5) 7010151056017275 42551010 ০7 11,716) 16): 2104%1 10/72569 (0800) 
গ্রন্থসমূহ হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত। ভগবানকে 'সতনাম' বলিয়! ভাকায় এই 
সম্প্রদায় সতনামী বলিয়া! অভিহিত হইত। টৈষ্ণবী নামী জনৈকা রাজপুত-রমণী _হিন্মু 
“জোয়৫্রন অক. আর্ক'_-এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। ইহাদের শৌধ্য-বীধ্যে 
উপযু্পরি মোগল বাহিনী পরাজিত হওয়ায় সম্রাট দ্বয়ং রণস্থলে আগমনপূর্ব্বক 
লুকৌশলে বিপক্ষদল দমিত করেন। আদিরস ইহার প্রধান আশ্রয় এবং প্রধানতঃ 
কীররস ইহার অঙ্গীভূত । 

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে দেখাইয়াছেন যে ্তায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য-নিব্বিচারে দয়া, 
মায়া, প্রেম, মমতা -এমনকি মুক্তিকামনা-শূন্য হইয়৷ লক্ষাপথে অগ্রসর হইতে না- 
পারিলে উচ্চদঞ্কল্প সিদ্ধ হয় না। আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিশ্বাপ অসাধ্য- 
সাধনে সমর্থ এবং রমণীর মোহিনীশক্তি অমোঘ । 

এই নাটকের নায়ক-চরিজন্থট্টিৰ বিশেষত্ব এই যে, কৰি যে সকল উচ্চগুণে 
নায়ককে ভূষিত করিয়াছেন, সেই সকল উজ্চহদ্বৃতিই রণেন্দ্রের সর্ধনাশের কারণ 
হুইয়াছে। নায়িক! গুলসানা চরিত্রে প্রেম ও প্রতিহিংন! এই দুই বিপরীত ভাবের 
অভ্ভুত দন প্রদশিত হইয়াছে। গুলদানা গিরিশচন্দ্র একটা অপূর্ব স্ট্টি। নাটকের 
অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রধান বৈষ্ণবী, ফকিররাম, চরণদাস ও আওরঙ্গজেব ।, 

ফকিররাম এবং চর্ণদাম উভয়েই সতনামী সিদ্ধ-পুরুষ। ফকিররাম দেশকে মোগল-- 
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার ম্বপ্পে চির-বিভোর -সম্ভবত; এইজন্তই তিনি পরিব্রাজক । 
চরণদাস তাহার শিল্তু, দাস্ত-ভক্তি-নিদ্ধ, গুরুগত প্রাণ। চরণদাসের কর্ধা শ্রয় দেশের 
জন্ত নয়- গুরুর জন্ত। কিন্ত গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব আওরলজেবের চিত্র 
'অঞ্কনে। ভারত-সম্রাট সদাসতর্ক, সাবধান _-সাবহিত। শ্তুভ অবসর তিনি কখনও 
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পরিত্যাগ করেন না। কাল-কর্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে-সন্গেই তিনি যেন তাহার 
কেশাগ্র ধরিয়। হ্বীয় কার্য সাধন করাইয়া লন। কেহই সম্রাটেক্ বিশ্বাসভাজন নহে -. 
কিন্ত আপনার উপর তাহার প্রভৃত বিশ্বাস। বাদদা অপেক্ষা আপনাকে অধিক 
বিচক্ষণ ব! জ্ঞানী মনে করা তাহার কাছে অপরাধ। সম্রাটের উক্তিতে আড়ম্বর নাই, 
কপটতা নাই, বাছল্য নাই। গিরিশচন্দ্র সে মকল রাজকীয় গুণে ভারত-সঘাটকে _ 
কেবল ভারত-সম্রাটকে কেন - প্রধান-প্রধান মোগল নেতাগণকে ভূষিত করিয়াছেন, 
তাছ। হিন্দুর আদশশ্থানীয় -অন্ুকরণযোগ্য, এ কথা গ্রন্থকার ভূমিকাতেই পুনঃ-পুনঃ 
ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
, কিন্তু অতি অশুতক্ষণে গিরিশচ্্ “সংনাম' নাটক রচনা করিয়াছিলেন । এই 
নাটকখানি হিন্দু-মুসলমান দন্দ-বিষয়ক, স্থতরাং পরম্পর-বিবদমান বিরোধী লক্খুদায়ের 
পরম্পরের প্রতি কটুক্তি-গ্রয়োগ নাটকে অপরিহার্য । গিরিশচন্দ্র ফা 
ভূমিকায় এ কথা দৃষ্ান্তসহ উল্লেখ করিলেও মুসলমান-সম্প্রদায় বিশেষরূপ চঞ্চল হইয়া 
উঠেন। সে সময়ের মুসলমান সংবাদপত্রসমূহেও অগ্নিতে ফুৎকারের ন্যায় এতদ্‌-সন্বকধে 
তীত্র আলোচন। হইতে থাকে । যাহাই হউক একদিকে মুসলমান সম্রদায়ের দারুণ 
চাঞ্চল্য, অন্যদিকে হিন্দুজাতির পরাজয়ে সাধারণ দর্শকগণও সেরূপ প্রসন্ন নহে, এই 
উভয় কারণ মিলিত হইয়া “সংনাম” অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। থিয়েটারের 
কর্তৃপক্ষগণ চতুর্থ রজনীতে (৮ই জ্যেষ্ঠ) উত্তেজিত মুসলমানগণের জনতা! দর্শনে 
তাহাদের গ্রীতির নিমিত্ত 'সৎনামে'র অভিনয় বন্ধ করিয় দিয়া তং-পরিবর্তে “ভ্রমর' ও 
“দোললীলা"র অভিনয় ঘোষণ। করেন। * | 
ইহার কিছুকাল পরে ৬বিহারীলাল দত্তের 'স্যাসান্তাল থিয়েটারে? (রয়েল বেঙ্গল 
রজগমঞ্চে ) 'ভারত-গৌরব' নাম দিয়া স্প্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেবক্ষয়েক 
রাত্রি 'সৎনাম' নাটক অভিনয় করেন। চুণীলালবাবু রণেন্দরের এবং স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী 
তিনকড়ি দাসী বৈষ্ণকীর ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছিলেন। “সৎনামে'র ইহাই শেষ 
অভিনয়। 
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ব্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে গিরিশচন্দ্র 


'ক্লাসিক থিঘ়েটারে'র একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা -'রঙ্গালয় নামক সাধাহিক * 
সংবাদপত্র প্রচার। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহে থিয়েটারে অভিনীত 
নাটকাভিনয়ের মধ্যে-মধ্যে সমালোচন! বাহির হইলেও সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকই 
যে সাহিত্যরঘী অক্ষয়চন্্র সরকার প্রভৃতির ন্যায় নাট্যকলার উন্নত্িকল্পে অতি যত্বের 
সহিত দোষ-গণ উভয়ই দেখাইয়! দিতেন তাহা নহে। অভিনয়-মাধূ্্য বিকাশের নিমিত্ত 
অভিনেতৃগণকে কিরূপ কঠোর সাধনা করিতে হয়, তাহার মর্শ-গ্রহণে সকলেই যে 
মনোযোগী হইতেন ব| তৎ-স্বদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। 
এনিমিত্তব সময়েসময়ে নাটক - বিশেষতঃ নাটকের অভিনয়ে -যথাষখ সমালোচনার 
পরিবর্তে অযথা স্ততি বা অবথা নিঙ্গা গ্রচারিত হইত) কখনও-কখনও-বা ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষের বিয়ও সমালোচনায় ফুটিয়া উঠিত। এইসময়ে দুইখানি বাঙ্গালা! সংবাদপত্রের 
সম্পাদক ধিয়েটারওয়ালাদের গাণি দিবার জন্তই যেন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল। 

রায়ের দর্শকগণ-মধ্যে অনেকেই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া! থাকেন, এইরূপ এক- 
পক্ষের কথ! শুনিয়া নাট্যাভিনম সম্বন্ধে তাহাদের একটা বিরত ধারণা জগ্মিত, কারণ 
অপরপক্ষের কোন কথাই শুনিবার তাহাদের স্থযোগ ছিল ন|। এই অভাব দুর করিবার 
মানসে এবং তৎসঙ্গে নাট্যকলা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশে সাধারণকে নাট্যকলা 
রসাম্বাদনে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অমরবাবু একখানি সাধ্াহিকপত্র প্রচারাথ 
গিরিশচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র এরূপ একখানি সংবাদপত্রের অভাব 
বছদিন হইতেই অনুভব করিতেন। তাহার, সম্পূর্ণ উৎমাহ পাইয়া এবং তাহার 
ৃষ্টধোকতায় অমরবাবু সত্তর কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হইলেন 


রঙ্গালয়' সাপ্তাহিকপত্র 


প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্োপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৩০৭ সাল, ১৭ই 
ফান্ধন, শুক্রবার হইতে 'রঙ্গালয়' নামক সচিত্র সাথাহিক সংবাদপত্র বাহির হইতে 
থাকে। গ্রথম মংখ্যাতেই গিরিশচঙ্জোর “আত্মকথা”, "রজালয়”,”ইংরাজরাজত্বে বাঙ্গালী” 
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ও “নটের আবেদন" শীর্ষক চারিটা প্রবন্ধ এবং “সেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না” নামক 
একটা গর বাহির হয়। যে পধ্যন্ত না রঙ্গালয় স্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক 
সপ্তাহেই তাহাতে নিয়মিত লিখিতেন। রঙ্গালয়ের প্রথম সংখ্যায় সুচনান্বন্পপ 
গিরিশচন্দ্রের যে “আত্মকথা” শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, আমর! নিয়ে তাহা 
উদ্ধত করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই পরঙ্গালয়” প্রকাশে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব 
পঠকবর্গের উপলব্ধি হইবে। 

“অনেক সংবাদপত্রেই প্রায় রক্গালয়ের বিষয় কিছু ন! কিছু থাকে, ইহাতে প্রকাশ 
পায় যে, রঙ্গালয়ের কথা অনেকে জানিতে চান, তবে আপনার কথা৷ আপনি ঘেমন বল 
তায়, অপরের দ্বারা সেরূপ হয় না। আপনার কথা আপনারা যতদুর পা'রি বলিব! এই 
নিমিত্ুই “রঙ্গালয়ে'র আয়োজন । আমাদের সহিত সম্বন্ধ নাই, এক্সপ ব্যক্তি বা।বস্ত 
হইতে পারে না। কারণ, রঙ্গালয় জগতের একটী ক্ষুদ্র অনুরূপ । সুতরাং সমস্ত টা 
বঙ্গালয়ের স্তস্তে উল্লিখিত হইবে। তবে আমাদের অন্তর যেবূপ আলোকিত ও সে 
আলোকে সে বস্ত যেরূপ দেখিব, সেইরূপ বর্ণনা করিব। এক বস্তু দুইজনে দুইভাগ্ক, 
দেখেন সন্দেহ নাই। কেরানী, অফিসের সময় বুষ্টি হইলে, বিধাতাকে নিন্দা করেন, 
কিন্তু কুকের আনন্দের সীম| থাকে না। কেহ বা রঙ্গালয় উৎসন্ন না যাওয়াতে ক্ুণ 
কেহ বা সম্পূর্ণ উৎসাহপ্রদান করেন। অত্যাচারী ধনীর.বিচারপতি ঘুষ খাইঞ্ল ভাল 
হয়, কিন্তু দরিদ্রের তাহাতে সর্বনাশ | রাজ্যশাসন ন। থাকিলে চে|রের ভাল, গৃহস্থের 
অমঙ্গল। এইরূপ সমস্ত বিষয়েই মতান্তর । আমাদের সহিতও অনেকের মতাস্তর্‌ 


হইবার সম্ভাবনা । 
“আমাদের মতে স্বদেশ ধনধান্ঠে পূর্ণইটক, সকলে নীরোগ" হন, ঘরে, ঘরে, 





আনন্দকাধ্য উপস্থিত হউক, আমর পরমুস্থথে কালাতিপাড় করিত 2 হুশ 
সঙ্গীতশিল্পের উন্নতি হউক, সুযোগ্য নাটকঞ্ষার জু ৮. টিন, টা 
স্থরসিকের সম্মান হউক, আমাদের বিশেষ মঙ্গল ] ১... 


ব্যক্তি জগতে না থাকে, যে বন্ত যেরূপ_তাহার সেরূপ আদর হয়, সণ 
ব্যক্তি অধিক হন, সস্থান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আনন্দময় হন, আর! শিক্পী। "আমাদের পর 
ম্্ছল। বাণিজ্য-বিজ্ঞার এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দা নানাবিধ ”আবিফাীরে রঙ্ষাগন 
নস্জ্জিত হউক - আমাদের পরম আনন্দ। 

“বলা হইল, যে সমস্ত বিষয়ের সহিত আমার্দের ধ লন বিষগরে়ই চগ্চ। 'রঙগা- 
লয়ে? হইবে । আত্মরক্ষা পরমধন্প। আমবা আত্মরক্ষার সর্বদা চেষ্টা করিব।' কুৎলিত- 
প্রকৃতি ব্যক্তিমাত্রেই রঙ্গালয়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। মিথ্যা অপব্ধী 'রঙ্গালয়ের 
প্রতি অর্পণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন, যে কথা বলিলে,লোকে য়ে, পা 
করিবেন, মন্দ কল্পনা-প্রভাবে সেই কথাই সৃষ্টি করেন। আমরাও বহুত 
তাহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিব। 

“সদয় ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের সর্ববদ1 ম্বেহ করেন -আশীর্ববাদ করেন” উপদেশ" 
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প্রদান করেন, _ আমরাও তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ কতজ, তাহাদের আ.বীর্বাদ ও উপদেশ 
আদরে মন্তকে ধারণ করি। যে সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ের প্রতিপালনের নিমিত্ত অনুকপ্প! 
প্রদর্শনে রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন, তাহাদের আমরা দেবক 1 যখাপাধ্য তাহাদের গ্রীতি- 
সাধনে আমর! চিরঘত্বরান্‌। 

“ধাহাদের উৎসাহে, যত্বে ও আয়াসে বঙ্গবাসী রঙ্গালয় প্রথম দেখিয়াছি, রাজ্রপনে 
ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ধাহার! অভিনয় শিক্ষা দিয্াছিঙ্সেন, নব বঙ্গভাষার পুষ্ট- 
লাধনে নাটক পু করিয়াছিলেন, ধাহারা আমাদের পধ প্রদর্শক ও গুরু, গুক্ুদক্ষিণান্বর্ূপ 
আমর! তাহাদের পদে প্রণাম করি।* আমাদের দৃষ্টিতে তাহারা দেবস্থানীয় ও পরম 
পৃজ্য। আমরা তাহাদের দাসাহুদাম। তীহাদ্দের মধ্যে কেহ-কেহ ন্বর্গনত হইয়াও» 
আমাদের প্রতি কুপাদৃষ্ট করেন_এই আমাদের ধারণা, সর্বদাই তীহাদের স্বতি 
আমাদের ধারণ।, সর্বদাই তাহাদের স্বৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগন্ধক থাকিবে । 

“রাজার প্রতি আমাদের পরম রন্ধ!। বাল্য রঙ্গালয় সকল দেশেই হতাদৃত হইয়া 
" খাঢুক--আমাদেরও সেই দুর্ভাগ্য, কিন্ত নিরপেক্ষ রাজার প্রভাবে আমাদের প্রতি 
বিতেধপ্রকাশে €কহই সম্পূর্ণ সাহমী হন না। রাজদ্বারে আমাদের ব্যবসা _ব্যবদা 
বলিয়া গণ্য_ জঘন্য ব্যব! নয অনেক রাজপুরুষ আমাদের উৎসাহ-প্রদানার্থ আয়াম 
ত্বীকারে প্বঙ্গালয়ে উপস্থিত হন, ও মিষ্ট সম্ভযণে আমাদের হয় উন্নত করেন। কৃতজ্ঞতা- 
সহকারে যদি কখনও কোন উপহার দিই, তাহা যত্বে গ্রহণ করিয়৷ আমাদের সম্মানিত 
করেন। রাজপ্রতিনিধি কৃপায় আমাদের ঞতবাবধারণ করিয়া থাকেন। রাজার গুণে 
৪০৭ রাজভক্ত। 






এরর রানা মাঘের রতি কুবচন নিক্ষেপ নে তাহাদের 

দর্হারদাজব ধরা তি হয়, তাহা সর্বদাই কামনা করেন। আমরা 
শর দাম করিয়া 'র্গালয় কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। 

গা য। গে বলিব ক্রমে কার্ধ্যে আমাদের আরও পরিচয় 


প্রতি বিথেষ কাশ রঃ , মনে-জানে যাহা সত্য জানি, -সত্যের দাস হইয়। 
'ভাহা প্রচার কা. | বলা/ক্বহুধ্য আমরা সাধারণের উৎনাহপ্রার্থী।” 
আয়ছইঅৎলর 'রঙধালিয় গ্রকাশিত হইবার পর রঙ্গালয় সংক্রান্ত লোকজন, আসবাব 
ও হিসারসহমিত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, যে থিয়েটার ও একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক 
শংবাহীন, এসি পরিচালনা, কর! অন্থবিধাজনক হইয়া উঠিল। অমরবারু যদি 


. ৯ অহারাজা। বতায়মোহন ঠাস ইকেল মধুযূদপ দত, দানরধু ত্র প্রভাতকে লক্ষা করিস 
না 
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'রঙগালয়ে'র হ্বত্ব প্রদ্দান করেন, তাহা হইলে 'রঙজগালয়-গ্রস্ীরের উদ্দেশ বজায় রাখিয়া 
পাচকড়িবাবু হ্বয়ং কাগজখানি পরিচালন! করেন, এইরূপ তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । 
অমরবাবু ওদাধ্যগুণে “রঙ্গা্য়ের হ্বত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলে, পাচকড়িবাবু 
গিরিশচন্ত্রকে বলেন, “আজকাল লকল সংবাদপত্রে গ্রাহকবৃদ্ধির নিমিত্ত উপহার প্রদান: 
করা হয়। যগ্যপি আপনার কয়েকখানি নাটক আমাকে এক বৎসরের নিষিত্ব উপহার- 
প্রদানে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদের অনুগ্রহে আমি স্বাধীনভাবে জীবিকা 
নির্বাহে সমর্থ হই।” পরঙ্গালয়ে'র স্থায়িত্ব কামনায় গিরিশচন্দ্র আনন্দের সহিত এক 
বখ্সরের নিমিত্ত তাহার “কালাপাছাড়', “মুকুল-মুগ্তরা ও *চণ্ড নাটক রঙ্গালয়ের 
উপহার-নিষিত্ত প্রদান করেন। 


“নাট্যমন্দির' মাসিকপত্র 


ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে অমরবাবু 'নাট্যমন্দির' নামে একখানি মাসিকপন্র 
বাহির করিবার অভিপ্রায় করেন। অমরেন্রনাথ সে পময়ে ষ্টার থিয়েটারে” এবং 
গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা"য়। অমরবাবুর উত্সাহ এবং আগ্রহে গিরিশচন্ত্র রক্ষালয়ে'র স্থায় 
'নাট্যমন্দিরে'রও পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মত হইয়াছিলেন। ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ মাঁস হইতে, 
নাট্যমন্দির' বাহির হইতে আরম হয়। *গ্রথম বর্ষের “নাট্যমন্দিরে” গল্প, কবিতা ও 
প্রবন্ধাদিতে মোট ৬২টী বিষয় ছিল, তাহার তিনভাগের একভাগ গিরিশচন্দ্রের লিথিত। 
দ্বিতীয় বর্ষেও গিরিশচন্ররের কয়েকটা প্রবন্ধ বাহির হয়? কিন্তু সেই বসরেই তিনি 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমর। এই মাসিকপত্রিকায় িরিশচন্দ্রের লিখিত প্নাট্য- 
মন্দির” শীষক প্রথম প্রস্তাবনা-প্রবন্ধটী নিয়ে উদ্বীত-করিলাম । পাঠক দেখিবেন, 
আজিকালিকার সাধারণ রঙ্জালয়ের বিরোধী সমালোচকগণ যেভাবে সমালোচন। করিয়া 
থাকেন, তখনও অর্থাৎ ১৭ বৎসর পুর্বে সেই একই ভাবের সমালোচন। চলিত। বর্তমান 
সমালোচক দিগের নৃতনত্ব কিছুই নাই। প্রস্তাবনা-প্রবন্ধ : 

“পরিত্রাজকমাত্রেই বিদেশে যাইয়া থাকার লোকের আচার-ব্যবহার - রীতি- 
নীতি -আধিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থ| জানিবার ইচ্ছ! করেন, তাহার সহজ 
উপায় নাট্যমন্দির দর্শন। তথায় দেখিতে পান, শিল্পীরা কিরূপ উম্মত, কবি কিরূপ 
ভাবাপন্ন এবং দর্শকবুন্দও কি রসে আকৃষ্ট । মানবের প্রধান পরীক্ষ!- তাহার রুচি। 
নে রুচির পরিচয় নাট্যমন্দিরে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হনা। অতি উচ্চ হইতে নিমন্তরের মন্সত 
পর্য্যন্ত এককালীন দেখিতে পান; এবং জাতীয় রুচির সাংমারিক অবস্থায় কিরূপ 
পরিমাণে প্রভেদ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারেন। সময় কি যৃত্তিতে মানব-হদয়ের 
সহিত ক্রীড়া করিয়া চলিতেছে, সে ফু পৃথিবীব্যাপী বা সে দেশীয়, তাহা বুঝিতে 
পার! যায়। মানব কাঠিন্ত ধারণ করিয়া, কাধ্য সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হয়? কিনতু কার্য্যাস্তে ষে. 
কঠিন আবরণ পরিত্যাগ করিতে প্রায় সকলেই ব্যত্ত। মুকুটধারী হইতে শ্রমজীবী, 
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পর্য্যন্ত কার্যের বিরাম এ্রীরঘনী করিয়া থাকে | যাহাদের দৈনিক অন্ধের জন্য কঠোর 
পরিশ্রষে দিবা অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারাও বিরামদায়িনী শিত্রার আবাছন উপেক্ষা 
করিয়া, কথফিৎ লয্বয় কিফিৎ আনন্দে কাটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে ।, শ্রমজীবী 
ব্যক্তির সছিত একত্রে বঙ্গিয়া, নাচ-গান, হাস্ত-পরিহাসে নিজ্রার পূর্বকাল অতিবাহিত 
ৰকরে। কার্যযক্লান্ত মানবের আনন্দ-প্রদানের জন্য নাট্যমন্দির স্থষ্টি হয়) এবং তথায় 
ছোট-বড় সকলেই আনন্দ করিতে যান। 

“কিন্ত নাট্যমন্দির কলাবিষ্ঞাবিশারদের কার্যযস্থল। কেবল আনন্বদানে তাহার 
তৃত্থি নে । তাহার আজীবন উদ্চম, কিরূপে আনন্দম্রোত যানব-হৃদয় ম্পশ করিয়া, 
মানবের উন্নতিসাধন করিতে পারে । গান্তী্ধ্য ও মাধুর্্পূর্ণ দৃশ্টসকল অস্কিত করিয়া, * 
দর্শকের চক্ষের সম্দুখে ধরে। দর্শক তুষারাবৃত হিমাদ্রি শিখরের চিত্র দর্শনে 
মহাদ্গেবের ধ্যানভূমির আভাস পান। কোকিল-কৃজিত পুম্পিত-কুঞ্কবনে রাধারুষেের 
লীলাভূমি অন্থভব করিতে পারেন। মহাকালের মুকুর-্বপ্পপ বিশাল সমূত্রঘস্কিত 
চিন্তপট দর্শন করিয়া, অনন্তের আভাসপ্রাঞ্ধে স্তভিত হন। বাহ্‌ চাক্চিক্য-মগ্ডিত 
পাপের ছবি দেখিয়া তাহার মনে পাপের প্রতি স্বণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী 
যহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাস পান। উদঘাটিত মানব-হৃদয়ে রিপুর ছন্দ 
দেখেন, এবং তাহার হাদয় হইতে যে সে সকল রিপু বর্জনীয়, তাহাও বুঝিয়৷ যান। 
অস্ত/স্থজম্পর্শা তানলহরীর সরস সলিলে স্বপন গ্রশ্ছুটিত হইয়৷ বিমল অশ্রজল শ্রোতার 
চক্ষে আনে। ক্ষুদ্র কাপট্যের ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা-প্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ 
হাশ্যাস্পদ হয়_তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্লুত হুইয়! দর্শক তাহার স্খ- 
স্বপ্রে যামিনী যাপন করেন। 

“বজদেশে সেই আনন্দ-প্রদায়িণী নাট্যমন্দির হইয়াছে। এ নাট্যমন্দিরের ষে 
অনেক ক্রটী রহিয়াছে, এবং উন্নতির যে অনেক অপেক্ষা, তাহা মন্দির-অধ্যক্ষের! 
ত্বীকার করেন। কিন্তু তাহাদের প্রাণপণ উদ্ভম ও আজীবনের আকিঞ্চন, নিন্দার 
বিষদস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। নিন্দুকের কি আশ্চর্য শক্তি! তাহারা একরপ 
সর্ববজ ! সমূদ্রের গঙ্জন ন' শুনিয়াও_ ফরাসীদেশের নাট্যমন্দির' কিরূপে চলিতেছে, 
তাহা তাহারা জানেন? এবং আমাদের দেশের নাটামন্দির যে ফরাসীদেশের নাট্য- 
মন্দির নয়, তজ্জন্ত ঘ্ণা করেন। গৃহে বসিয়া বিলাতেরর 'ডূরি লেন, থিয়েটারও 
দেখিয়াছেন, সার হেন্রি আরভিংকে তথায় আনাইয়া, তাহার অভিনয়ও শুনিয়াছেন, 
সুতরাং কথায়-কথায় বিলাতের নাট্যমন্দিরের সহিত আমাদের নাট্যমন্দিরের তুলনা 
করিয়া দ্বণা গরকাশ করেন। আমাদের দৃশ্ট-পট সেরূপ নয়, আমাদের সাজ-মরঞাম 
ঘেরূপ নয়, অভিনয় সেরূপ নয়, এই নিমিত্ত নাসিক! উত্বোলন করিয়া থাকেন। কিন্ত 
দেখা ফুঁ যে. এরূপ নাসিকা উত্তোনূকের বাক্যচ্ছটা ব্যতীত _ফরাসী, ইংলগ্ বা 
আমেরিকার কিছুই নাই। ভাহার গ্রাসাদ তুলনায় কুটারও নয়, তাহার পরিচ্ছদ 
মতিন তুলন। করিয়াই “দেখিতে পারেন, পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিলে থাকিতে 
' "শারিতেন, তাহারও চেষ্টা দেখা যায় না। পুত্র-কন্াকে যেরূপ যত্বে এ সূকল প্রদেশে 
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শিক্ষাপ্রদান করা হয়, তাহারও ত কোনও আভাষ পাওয়া যায় না। এই নকল 
ব্যক্তিরা য্দি কেবল নানিকা উত্তোলন করিয়। ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের 
বক্তব্য কিছু ছিল না। কপির লাঙ্গুলের ন্যায় তাহার নাপিকা তিনি যতদূর উত্তোলন 
করিতে পারেন করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের বিষ 
উদগীরণ বছ অনিষ্টসাধক । আমরা অপক্ষপাতী সমালোচকের পদধূলি গ্রহণ করি। 
কিন্তু ওরূপ দমালোচকের অনিষ্টকর কার্য্যে বড়ই ছুঃখিত | তাহান্দের কলুষ-বাক্যে 
অপরের মন কলুষিত করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত এই মাসিক 'নাট্যমন্দির' সাধারণকে 
উপহার দিবার জন্য আমর! যত্ব করিতেছি। নাট্যমন্দিরের স্বরূপ অবস্থা, কুটীর 
হইতে অট্টালিকা পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিতে আমর! উত্নুক। 'নাটামন্দিরের সস 
সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা পুজা হপুঙ্থন্ূপে বধিত থাকিবে । সকল সম্প্রদায়ের মুখপান্ত্র- 
স্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া! বির 
হইয়] যাহা লেখেন, তাহা! শুনিতে হয়। কিন্ত অনেকদিন শুনিয়া আগিতেছি, আট 
শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমর! আপনারদের আপনি সমালোচক 'নাট্যমন্দির' প্রকাশিত 
করিব। কতদূর কৃতকার্ধ্য হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর 
করে। আমর! দ্বারে-দ্বারে সেই উৎসাহের প্রার্থী ।” 

আমর] যতদুর জানিতে পারিয়াছি, গিরিশচন্সের রচিত কতকগুলি কবিতা এবং 
"হাঁবা" নামক একটা গর্প প্রথমে 'নলিনী' নামক মানিকপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 
কুহছমমালা"য় তাহার “ন্দ্রা* নামক উপন্তাস এবং গন্চ প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে, 
তাহার পর “জন্মভূমি”, উদ্বোধন, 'বঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির', “সাহিত্য প্রভৃতি বহু, 
পত্রিকায় তাহার কবিতা, উপন্তাস, গল্প ও নানাজাতীয় প্রবন্ধ বাহির হয়। “প্রতিধ্বনি' 
নামক গ্রন্থে গিরিশচন্ত্র-বিরচিত যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইয়া গ্রক/শিত হুইয়াছে। 
£চন্ত্রা' উপন্যাসথানিও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গল্প ও 
প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়৷ এ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই,- গিরিশ গ্রস্থাবলীতে 
বিশৃঙ্খলভাবে কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। আমর! কবিতাগুলি বাদ দিয়া 
যে সকল পত্রে তাহার অন্তান্ত উপন্তাস, গল্প ও প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হুয়, তাহার 
একটী চ্তালিক। নিয়ে প্রকাশিত করিলায।-- 
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উপন্যাস 


"ঝালোয়ার-ছুহিতা* _ *'সৌরভ' মাসিকপত্ধে কিয়দংশ, পরে “উদ্বোধনে, প্রথম 


হইতে প্রকাশিত হয় ( “উদ্বোধন” ১ম বর্ষ, ১৩*৫-*৬ সাল) 


প্লীলা” _ (“নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ” ১৩১৭-১৮) 


গল 


“হাবা”_ ('নলিনী', ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল) 

“নবধশ্ বা নক্সা” (১)- (“কুহ্ুমযালা'ঃ ১২৯১) 

“ন'সে বা নক্সা” (২)-(এ) 

“ব!চের বাজ” _ ('জন্মভূমি', ১ম খণ্ড, জ্যষ্ঠ ১২৯৮) 

“বাজান” -_(“উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, ১৫ই জ্যেষ্ঠ ১৩০৬) 

"গোবরা”-_ (এ, ১ল। আষাঢ়, রা 

“বড় বউন্-_( এ, ১৫ই কাত্তিক, এ) 

সি ৫ লিন বাপকে বলে না”- ('রঙ্গালয়”, ১ম বর্ষ, ১৭ই 
ফাস্তুন ১৩০৭) 

“সই” (নন্দন কানন”, ১ম বর্ষ, ১ম খও্ড) 

“কঙ্জনার মাঠে”- ( প্রয়াস”, ৩য় বর্ধ, ১৩০৮) 

"পূজার তত্ব*_ ('বস্থমতী”, আশ্বিন, পূজার সংখ্যা, ১৩১১) 
“প্রায়শ্চিত্ত” _( “উদ্বোধন, ১*ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৫) 

“টাকের ওষধ ব] ধরন্মদাল”” -( “জন্মভূমি', ১৭শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৬) 
*পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত*_ ( “উদ্বোধন”, ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩১৬) 
“সাধের বউ” ('নাটামন্দির ২য় বর্ষ, ভাজ ১৩১৮) 


ধণ্ম-প্রবন্ধ 


“ঈশ-জান” -( কনুমমালা, ১২৯১ সাল) 


“সাধন-গুরু”- ( “সৌরভ ভান্র ১৩০২) 


ু গ ) 
“কণ্ম”- ( “উদ্বোধন”, ১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাস্ভুন ১৩৭৫ 
“ত19 বটে _ তাও বটে 1”-( “তত্বমঞ্জরী”, €ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩০৮) 
প্ধর্ম সংস্থাপক ও ধর্মযাজক” _ ( 'রজালয়', ১৩ই বৈশাখ ১৩০৮) 


প্থন্ম” _ ( উদ্বোধন”, ৪র্ঘ বর্ষ, ১৫ই মাঘ ১৩*৮) 
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“গুরুর প্রয়োজন”-_ (“উদ্বোধন', ৪র্থ বর্ধ, ১৬ই ভান্ত্র ১৩০৯) 

“প্রলাপ না! সতা ?”--( এ, ৫ম বর্ষ, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১* ) 

“নিশ্চেষ্ট অবস্থা” _ (এ, ৬ষ বর্ষ, ১লা মাঘ ১২১০) 

“শ্রীরামকুঞ্চ ও ধিবেকানন্দ” _( &, ৭ম বর্ষ, ১৫ই মাঘ ১৩১১) 

প্রামদাদা” _-( “তত্বমগ্জরী”, ৯ম সংখ্যা, ১৩১১) 

"ম্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রারামকঞ্চনেবের সহিত ম্বামী বিবেকানন্দের 
স্থন্ধ”-_( “তত্বমঞ্জরী', ৮ম বর্ষ, ফান্তন ১৩১১) 

“পরমহংসদেবের শিঙ্য-স্সেহ” _( উদ্বোধন? ৭ম বর্ষ, ১ল! ৫বশাখ ১৩১২) 
“বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ”-_ (এ, *ম বর্ষ, ১লা মাঘ ১৩১৩) 
“ফুবতারা”- (এ, ১০ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ ১৩১৫) 

“শাস্তি” ( এ, ১৭ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৫) 

“গৌড়ীয় বৈঞ্কব ধর্ম” _( এ, ১১শ বর্ষ, জ্যাট ১৩১৬) 

“ভগবান শ্রুীরামকষ্ণদেব” _-(“জন্মতৃূমি', ১৭শ বর্ষ, আবাঢ় ১৩১৬ ) 
“শ্বামী বিবেকানন্দের সাধন-কল” _- ( "উদ্বোধন', ১৩শ বর্ধ, বৈশাখ ১৩১৮) 


নাট্য-প্রবন্ধ 


"পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী”_ (“রঙ্গালয়', ২র। চৈত্র ১৩০৭ সাপ) 
"অভিনেত্রী সমালোচনা" _('রঙ্গালয়', ৯ই চৈত্র ১৩০৮ ) 
“বর্তমান রঙজভূমি” -( এ, ২৬শে পৌষ ১৩০৮) 
"পৌরাণিক নাটক” -( এ, ১ম বর্ষ, ১৩০৮) 

“অভিনয় ও অভিনেতা” --(“অচ্চন।”, ৬৮ বর্ষ, আযাঢ়, শ্রাবণ ও তান 
১৩১৫ । পরিবদ্ধিত অংশ “নাট্যমন্দির” ১ম বর্ষ, জা ১৩১৮) 

“রঙ্গালয়ে নেপেন” -( বঙ্গ-নাট্যশালায় নৃত্যাশক্ষা ও তাহার ক্রমবিকশু। 
নই এপ্রল ১৯০৯ শ্রী, ১৩১৬ সাল, “মিনার্ভা থিয়েটর হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকা! 
প্রকাশিত ) 

“নাট্যমন্দির” _ ( “নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৭) 

“নাট্যকার্”- (এ) 

“নটের আবেদন” _- (এ, ভাত্র এ) 

“কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় ?”-( এ) 

“রঙ্গালয়" _-( এ, আশ্বিন এ) 

“বহুরূপী বিছ্যা"_( এ, পৌষ এ) 

“কাব্য ও দৃশ্ত"_( এ) 

“নৃত্যকল।”- (এ, ২য় বধ, মাঘ ১৩১৮) 
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হি এ 
“নবগগীয় অর্ধেদদুশেখর মুস্তফী* (নটের জীবন ও নাটালীল1)--১৩১৫ সাল, 
১০ই.আশ্বিন,“মিনার্তা খিয়েটার' হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


শোক-প্রবন্ধ: 
“ঘ্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বহু” -( "রঙ্গালয়” ২রা! চৈত্র ১৩*৭ সাল ) 
“ম্বাঁয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়” _ (এ, ১৩ই বৈশাখ ১৩০৮) 
শস্বগীয় অঘোরনাথ পাঠক”-_ ( এ, ৩০শে জ্যেষ্ঠ ১৩১১) 
“ঘ্বগাঁয় লক্ষমীনারায়ণ দত্ত”_( প্উদ্বোধন', ৭ম বর্ষ, ১ল। শ্রাবণ ১৩১২) 
“কবিবর শ্বর্গায় নবীনচন্দ্র সেন" _ ('সাহিত)”, মাঘ ১৩১৫) 
“নবীনচন্দ্র” _ ( “সাহিত্য” ফান্তুন ১৩১৫) 
“নাট্যশিল্পী ধর্মদাস” _ ('নাট্যমন্দির” ১ম বর্ষ, ভাব ১৩১৭) 
“ন্বগীয় অমৃতলাল মিত্র”_('নাচঘর”, ১ম বর্ষ, ১৩৩১) 


সামাজিক প্রবন্ধ 
“সমাজ সংস্কার”-_ ( “জন্মভূমি', ১৮শ বধ, আশ্বিন ১৩১৭ সাল) 
"শ্রী-শিক্ষা"_ ( 'নাট্যমন্দির', ২য় বর্ধ, শ্রাবণ ১৩১৮) 


বিজ্ঞান প্রবন্ধ 
“বিজ্ঞান ও কল্পনা” _ ( “কুন্থমমাল।, ১২৯১ সাল) 
"গ্রহফল”-( এ) 

বিবিধ প্রবন্ধ 


“ভারতবর্ষের পথ” _('কুস্থযমালা', ১২৯১ সাল) 

“দীননাথ” _-( এ) 

“ফুলের হার”_-( এ) 

“পাখি, গাও- (এ) 

নি সর ) ঃ ৩০৭) 
"ইংবাজ রাজত্বে বাঙ্গালী” _ ( “রঙ্গালয়”, ১৭ই ফাল্তুন ১ 

“পলিসি” _ ( পরঙ্গালয়', ১৬ই চৈত্র ১৩০৭) 

“রাজনৈতিক আলোচনা” (“রঙ্গালয়”, ৩র। জ্যেষ্ঠ ১৩০৮) 

“রামকুষ্ণ মিশনের সন্যাসী" - (“বহ্থমতী, ৪ঠ ভাদ্র ১৩১১) 
"বিশ্বাস" _ (“জন্মভূমি+, ১৬শ বর্ষ, জ্যেষ্ঠ ১৩১৫) 

“কবিবর রজনীকান্ত সেন*-_ (“নাট্যমন্দির” ১ম বর্ষ, আশ্বিন রে ৃ 
“সম্পাদক্- (রঙ্গালয়”, ২৭শে বৈশাখ ১৩০৮ সাল হইতে 'নাট্যমন্দিরে 
পুনমুর্জ্রিত। ১ম বর্ষ, ১৩১৭ সাল) 


চর 
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চতুন্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথিক চিকিংসা 


'কলাসিক থিয়েটারে? কার্ধ্যকাঁলীন একদিন হঈীতকালের রাত্রে থিঘলেটার হইতে বাটা: 
ফিরিয়া আলিবার সময় গিরিশচন্দ্র শুনিতে পাইলেন, বাটীর সন্মুখস্থ মাঠে একজন! 
হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান অন্ফুট চীৎকার করিতেছে । বাটীতে আদিয় তৃত্য পাঠাইয়। 
জ্ঞাত হইলেন, গাড়োয়ানের ভারি জর হইয়াছে, শীতবস্ত্র নাই, গরুর গাড়ীর নীচে শুইয়া 
শত নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিতেছে । তখন রাত্রি প্রায় আড়াইটা, অন্ত উপায় না 
থাকায় তিনি আহারাস্তে শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রা হইল না 
কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমি তো! দিব্য গরষ বিছানায় লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া 
আছি, আর এ ব্যক্তি জরে-শীতে খোল] জারগায় আর্তনাদ করিতেছে । প্রভাত 
হইবামাত্র তিনি একখানি কথ্ছল ও ওষধ কিনিয়া আনাইয়| রোগীকে দিয়া তবে স্থস্থ, 
হইলেন। 

ইহার অল্লদিন পরেই গিরিশচন্দ্র গ্রতিধাসী একজন পরামাণিকের কলের] হয় ।' 
তিনি তাহাকে দেখিতে যাইলে পরামাণিক “বাবু ওযুদ, বাবু ওযুৰ”বলিয়া কাতরোক্তি' 
করিতে থাকে । গিরিশচন্ত্র উষধের ব্যবস্থা করিজেও যথাসময়ে ওষধ না পড়ায় রোগী 
একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মার! যায়। 

গিরিশচন্ত্র পূর্বে অফিসে কাধ)কালীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন এবং 
নানা কারণে তাহ ছাড়িয়া দেন- এতদ্‌-সম্বন্ধে সগুদশ পরিচ্ছেদে বিস্বৃতভাবে লিখিত 
হইয়াছে। পূর্ব্বোন্ত ঘটনার পর পুনরায় তিনি বহৃসংখ্যক গ্রন্থ ও ওষধ ক্রয় করিয়া 
চিকিৎসা আরম্ভ করেন এরং জীবনের শেষ পধ্যন্ত ধীন-দরিজ্জের সেবায় ব্রতী 
হইদাছিলেন। একদিন শ্রদ্ধাম্পদ দেবেন্্রবাবু গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি, 
আবার চিকিংস। আরস্ত করিলেন কেন?” উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন, “থিয়েটারের 
কাধ্যে এন আর আমায় পূর্য্ের ন্যায় খাটিতে হয় না, হাতে অনেক সময়। নিষ্্মা 
হইয়া বলিয়। থাকিলে হয় আশ্মচচ্চায়, নয় পরচচ্চায় সময় কাটাইতে হয়। এ কার্ধ্য 
ব্রতী হইয়! মে সকল হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং দীন-দরিন্রের উপকারও হয়।৮ 

এইসময়ে তিনি 'ভ্রান্তি' নাটক লিখিতেছিলেন। রঙ্গলাল চরিত্রের নানা গুণের 
মধ্যে ত্বাহার চিকিৎসাবিষ্ঠায় পারদখিত গিরিশচন্জের তাংকালীক চিকিৎসাহগরাগের. 
ছায়াপাত বলিয়। আমাদের মনে হয়। রঙ্গলালের মুখ দিয় তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, 


৩৫২ 


“নংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক, কূল-কিনার! নাই। তাতে একটা ধ্রবতারা' 
আছে -দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদসাও হয় না» 
তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে । এটা প্রত্যক্ষ, তর্ক-যুক্তির দরকার নাই।” 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যিনি যে রোগীর অবস্থা! আনুপৃ্বিক বুবিয়া কুচ 
বিচারে যেভাবে খুঁধধ নির্বাচন করিতে পারেন, তিনিই দেই পরিমাণে হৃফল প্রাপ্ত, 
হন এই সুজ বিচারে গিরিশচন্দ্র অসামান্ত শক্তির পরিচয় দিয়া শত-শত কঠিন রোগ 
আরোগ্য কৰিয়াছেন। আমরা দৃষটান্তশ্বরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :- 

১। বন্থপাড়া পন্লীগ্থ স্ববিখ্যাত ব্যারিষ্টার ইভান্স সাহেবের “বাবু এবং. 
গিরিশচন্্রের বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রন্দ্র বহু মহাশয়ের জ্যোষঠপুতর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্তর 
বহ্থর স্ত্রী বছদিন ধরিয়! স্লায়বিক দৌর্ধবল্য ও হদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কলিকাতার 
তাৎকালীন বড়-বড় ভাক্তারগণের চিকিৎসায় কোন ফললাভ হয় নাই। অবশেষে. 
ক্ষীরোদবাবুর অন্থুরোধে গিরিশচন্দ্র গিয়া রোগিণীকে দেখেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন 
করিয়। উপসর্গগুলি শুনিতে-শুনিতে ঘখন জ্ঞাত হইলেন “রোগিণী ঘুমাইবার সময় কালো- 
কালে! কুকুর-বাচ্ছ। শ্বপ্ন দেখে -তখন তিণি আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত বণিয়। 
উঠিলেন, “ক্ষীরোদ, তুই ভাবিস্‌ নে, তোর স্ত্রীকে আমি আরাম করবো ।* বাটাতে 
আসিয়া বই খুলিয়৷ উক্ত লক্ষণের সহিত যিলাইয়! তিনি যে ওষধ নির্বাচন করেন» 
তাহ! সেবন করিয়া! রোগিণী অল্পদিনেই আরোগ্যলাভ করেন। 

২। বাগবাজারের লব্বপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিত্র 
বলেন, শ্বন্থপাড়। পল্লীস্থ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রীর একটা সন্তান প্রসবের পর 
রক্তত্রাব হইতে থাকে - সঙ্গে-সঙ্গে উন্মাদের লক্ষণ দেখ দেয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় 
কোনও ফল না হওয়ায় অবিনাশবাবু গিরিশবাবুর নিকট আমেন। আমি সে সযয় 
গিরিশবাবুর বাটাতে উপস্থিত থাকায়, তিনি আমাকে ওঁধধ নির্ববাচন করিতে 
বলিলেন । আমি তিনটী ওষধ নির্বাচিত করিলাম । তাহাতে তিনি বলিলেন, 'ইহা। 
তো! রক্তত্রাব নিবারণের ওঁষধ ব্যবস্থা করিলে, রোগীর মানমিক লক্ষণের কি করিলে ? 
এই বলিয়। তিনি নিজে একটী ওঁধধ নির্বাচিত করিলেন | আমি বলিলাম, "মহাশয়, 
ইহাতে রক্তজ্রাব তো আরও বৃদ্ধিহইবে।” তৃতুত্বরে তিনি বলিলেন, “তাহা হউক,. 
রোগীর উপস্থিত মানসিক লক্ষণ অর্থাৎ এই উন্মাদের অবস্থ। ধরিয়াই ওঁষধ নির্ববাচন, 
করিতে হইবে তখন আমার হ্যানিমানের অমূল্য উপদেশের কথ! ম্মরণ হইল». 
“ছিকিৎসাকালীন রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি সর্বোপরি লক্ষ্য রাখিতে হুইবে।'' 
আশ্চধ্যের বিষয়, সেই ওধধেই রোগীর সমত্য উপসর্গ দুর হইল।” 

৩। রাজ! রাজবন্পভ স্্ীটস্থ প্রসিদ্ধ 'বামার লরি” অফিসের বড়বাবু শ্রীযুক্ত 
রামচন্দ্র বন্দেযাপাধ্যায়কে গিরিশচন্দ্র বিশেষ ন্সেহ করিতেন। রামবাবুর প্রথম শিশুপুক্ 
শ্রমান লরেঞ্জনাথের কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। গিরিশচন্দ্র 
শিশুকে দেখিয়া এবং রোগের সমন্ত লক্ষণ মিলাইয়া একটা গুষধ নির্বাচিত করিয়া বলেন», 
দেখ, তোমার পুব্রের পীড়ায় তূমি যেরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়া, আমিও তোমার পুক্রু 
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বলিয়া সেইরূপ চঞ্চল হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমি যে ওঘধ নির্বাচিত করিলাম, 
তাহ! এই কাগজে লিবিয়! রাখিয়া যাইতেছি। তুমি কোনও স্থচিকিৎসককে আনিয়া 
দেখাও । তিনি যে ওষধ দিবেন, সেই বধের সহিত যদি আমার ওষধ এক হয়, 
তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ খাইতে দিবে । ইহাতেই শিশু আরোগ্য'হইয়া যাইবে । রামবাবু 
বলিলেন, “কোন স্থচিকিৎসককে আপনি দেখাইতে বলেন? গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেন, 
“হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটী রোগের একশত প্রকার ওষধ আছে । রোগীর 
অবস্থা এবং রোগের লক্ষণ ও উপসর্গাদি আন্ুপৃবিবিক অবগত হইয়া নুক্স বিচার করিয়া 
যিনি ওঁধধ নির্বাচিত করেন, তাহাকেই আমি স্থচিকিৎমক বলি। নচেৎ ডাক্তার 
আসিল দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল পাচ মিনিটের মধ্যেই একটা ওষধের ব্যবস্থা 
করিয়া চলিয়া গেল -সে চিকিৎসকগণের উপর আমার শ্রদ্ধা! নাই। হ্যারিসন রোড়ের 
ডাক্তার অক্ষয় দত্তকে তৃমি ভাকাও। তিনি রোগীর সমস্ত অবস্থা অবগত ন৷ হইনা 
-গষধধ দেন না-এ নিমিত্ত অক্ষয়বাবুর উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে ।' 

রামবাবু তাহাই করিলেন। অক্ষয়বাবু আসিয়! রোগীর আনুপৃর্ধিবিক অবস্থা অবগত 
হইয়া যে ওষধ লিখিয়া দিয়া যাইলেন, রামবাবু তাহা পড়িয়। বিশ্মিত হইলেন_ 
গিরিশচন্দ্রও সেই ওুঁষধ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক এই ওঁষধ সেবনে শিশা 
আরোগ্যলাভ করে । 

৪। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
শশীভূষণ ঘোষ, এম. বি. মহাশয়ের ভগ্রী বছদিন ধরিয়া! নান! রোগে অস্থিচম্মসার 
হইয়াছিলেন। শশীবাবুর মেডিক্যাল কলেজের সহপাঠী বন্ধু ও ল্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ 
নানারূপ চিকিৎসা করিয়া অবশেষে তাহার জীবনের আশা! পরিত্যাগ করেন। 
ডাক্তারেরা তরল খাগ্য খাইতে দিতেন, শেষে এমনটা হইল যে সাগু-বালি পথ্যস্ত 
রোগ্রিণী আর হজম করিতে পারিতেন না। শ্রশীবাবুর অন্থরোধে গিরিশচন্দ্র আসিয়। 
ব্োগিণীকে দেখেন, এবং নানান্ধপ প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বলেন, “তোমার কি খাইতে 
ইচ্ছ। হয়? রোগিনী বলিলেন, 'শলা খাবার ইচ্ছা হয়। গিরিশচন্দ্র, যে রোগী সাও 
হজম করিতে পারে না, তাহাকে শপ! খাইতে বলিলেন; এবং এই লক্ষণ মিলাইয়া 
ওষধদানে তাহাকে আরোগ্য করেন। 

৫। কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের ইন্সপেক্টর এবং গিরিশচন্ত্রের প্রতিবাসী 
শ্রযুক্ত শৈলেশ্বর বন্থ মহাশয়ের পুন্ধ বন্দিন ধরিয়া আমাশয় পীড়ায় তূগিতেছিল, রোগ 
সারিয়াও সারে না। গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপ “বালক আদা খাইবার জন্ত বায়না করে? 
জ্ঞাত হইয়া যে উষধ নির্ববাচন করেন, তাহতেই গীড়ার উপশম হয়। 

৬। পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধিতয়ে, আমরা আর-একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। গিরিশচন্দ্রের পল্লীস্থ জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু হাইকোর্টের 
তাৎকালীন আযাডভোকেট জেনারল কেন্রিক সাহেবের “বাবু দ্ব্গীয় জ্ঞানেজ্জনাথ ঘোষ 
মহাশয়ের জনৈক আত্মীয়ের কঠিন পীড়া হয়। কোনও হুপ্রসিন্ধ হোমিওপ্যাথিক 
'চিকিৎমক তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। গিরিশচন্ প্রত্যহ জঞানবাবৃত্র নিকট 
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রোগীর কিক্ধপ অবস্থ! এবং ডাক্তার কি উবধ দিয়া যাইলেন সংবাদ লইতেন। সেদিন 
:অন্ধ্যার পর থিয়েষ্টারে বাহির হইতেছেন -এমনসময়ে সংবাদ পাইলেন, ডাক্তার 
আনিয়া! 'সালফার' দিয়! গেলেন । খষধটী যেন তাহার মন:পৃত হইল না, কিন্ত সেদিন 
থিয়েটারে তাহাকে অভিনয় করিতে হইবে, অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি আর অপেক্ষা 
করিতে পারিলেন না। কিন্তু থিয়েটার হইতে আপিমাই তিনি ডাক্তারি বই খুলি 
বসিলেন। রোগীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে কি উধধ নির্বাচন করা যাইতে পারে_ 
তাহ! নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি বছ গ্রন্থ দ্েখিতে-দেখিতে, ডাক্তার ফ্যারিংটনের গ্রন্থে 
একস্থলে পাঠ করিলেন, “রোগীর এইমব লক্ষণ দেখিয়! অনেক চিকিংসক ভ্রমে পড়িয়া 
'সালফার' ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় 'সালফার' -পাহাড় হইতে যে" 
নামিয়া যাইতেছে, তাহাকে ধাক্কা! দিলে (00917106 2. 1090 100 15 01775 00৬71 
1115) তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, রোগীর পরিণামও তদহ্রূপ হইয়া থাকে । গিরিশচ্্র 
সমন্ত রাত্রি উৎকঠায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইতে-না-হইতে খবর লইয়া 
জানিলেন যে রাত্রি-শেষে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে । 
ডাক্তার প্রতাপচন্জ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার দত্ত, চস্ত্রশেখর কালী প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ 
চিকিৎসকগণ বন্থপাড় পন্ীতে চিকিৎসার্থে আসিলেই প্রথমে খোজ লইতেন, গিরিশ- 
বাবু রোগীকে দেখিয়াছেন কি না? গিরিশচন্দ্রের সতর্ক চিকিৎসার উপর তাহাদের 
বিশেষ শ্রদ্ধ! ছিল। 
উধধের নিমিত্ত প্রাতে ও বৈকালে ভদ্রগৃহস্থ হইতে বছ দীন-দরিদ্রের আগমনে 

গিরিশচন্দ্রের বাড়ী একটা ভাক্তারখানা বলিয়া বোধ হুইত। কেবল বিনামূল্যে বধ- 
দান নহে, যে সকল গরীবের স্থপথ্যের অভাবে রোগ সারিয়াও সারিতেছে না, অনেক- 
সময়ে তিনি নিজ খরচে তাহাদের পথ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা। করিয়া! দিতেন। 


ডাক্তার কাধ্ধিলাল 


মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র এবং প্রসিদ্ধ অন্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার জে. এস 
কাঞ্জিলাল গিরিশচন্ত্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় 
উাহার আপে বিশ্বাস ছিল না। তিনি গিরিশচস্্কে বলিতেন, 'প্যাথলজি ন। জানিলে 
কখনও চিকিৎসা-বিষ্ভায় পারদর্শী হওয়া যায় না।* একদিন রাত্রে তিনি গিরিশচন্ত্ে 
বাটীতে আসিয়। ঘন-ঘন কামিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “অত কাণিতেছ, 
একটা আমাদের ওষুদ থাও? কাঞ্িলালবাবু বলিলেন, 'থাইতে পারি, কিন্ত যি সারিয়া 


* কাঞ্জিলাল ডাক্তারের এই কথাটা তিনি তাহার '্যায়স।-কা-ত্যায়দা" প্রহমনে ডাঃ নলগীর মুখে 
খদাইয়া দিম্েছেন। যখ|: “বদ্দি। হাকিম, হোমিওপ]াথ ওরা রোগের কি জানে, প্যাথলাজ 
শ্ীঁড়েছে?” (সপ্তম দৃষ্ত ) 
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যায়, হোমিওপ্যাথিক উষধ খাইয়া! সারিয়া গেল, তাহা বলিতে পারিব না । এমনই, 
সারিয় যাইতে পারে । গিরিশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “আচ্ছা তাই, ওষধের 
গুণ তোমাকে হ্বীকার করিতে হইবে ন।” কাঞ্জিলালবাবু ওষধ খাইয়া অল্পক্ষণ পরে 
বাটী চলিয়া গেলেন। তৎ্পরদিন আসিলে গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন: 
ছিলে? কাঞ্জিলালবাবু বলিলেন, “রাত্রে আর কানি হয় নাই বটে, কিন্ত আপনার: 
উরষধের গুণে নয়, উষধ না! খাইলেও আর কাসি হইত না। গিরিশচন্ত্রকে কঠিন-কঠিন 
রোগ আরোগ্য করিতে দেখিয়াও কাঞ্জিলালবাবু গৌড়ামি ছাড়িতে পারেন নাই। 
কিন্তু গিরিশচন্দ্র অনেকমময়ে উৎকট রোগ সন্ধে তাহার সহিত হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসার আলোচন! করিতেন। ৰ 

এইরূপে গিরিশচন্দ্র কাঞজিলালবাবুর হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেম, 
তাহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সেই বীজ অদ্কুরিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষাকারে পরি ডি 
হয়। কাগ্রিলাল ডাক্তার এলোপ্যাথি ত্যাগ করিয়! (বলা বাহুল্য, তিনি অন্ত্রচিকিৎ 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন) একেবারে গৌঁড়া হোমিওপ্যাথ হইয়া! উঠেন। ডাক্তার 
কািলাল প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন, “গিরিশবাবুর জীবদ্দশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
আরভ্ভ করিলে তাহার নিকট কতই ন। শিখিতে পারিতাম, আর তাহারও কত আনন্দ 
হইত], বড়ই পরিতাপের বিষয়, কাঞ্চিলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় হুপ্রতিষ্টিত 
হুইয়াই অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। | 

গিরিশচন্দ্র হাপানি পীড়ায় আক্রান্ত হুইয়! জীবনের শেষাবস্থায় যে দুই বৎসর 
কাশতে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কঠিন-কঠিন রোগীর 
চিকিৎসা তিনিই করিতেন। এলাহাবাদ, জৌনপুর হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহার 
নিকট চিকিৎসার্থে আসিতেন। যথাসময়ে আমর] তাহার উল্লেখ করিব । 


৩৫৬ 


পঞ্চচতুারিংশ পরিচ্ছেদ 


উপহার প্রদানে 'ক্লালিকে'র অবনতি এবং গিরিশচন্দ্রের “মিনার্ভা'য় প্রত্যাবর্তন 


অমরবাবু এ পর্যান্ত বিশেষ প্রতিপত্তির মহিত “দিক থিয়েটার' চালাইয়া 
*আমিতেছিলেন;? কিন্তু ১৩১০ সাল হইতে “মিনার্ডা থিমেটার' ভাড়। লইয়া! ক্লাসিক ও 
““মিনার্তা' উদ থিছল্টারই পরিচালনা করিতে যাওয়! তাহার অবনতির কারণ হইল। 

যুক্ত নরেন্ত্রনাথ সরকার “মিনার্ভ। থিয়েটার” ছাড়িয়! দিবার পর উক্ত বিয়েটারের 
তাৎকালীন ম্বত্বাধিকারী _খুলনার উল স্বর্গীয় বেশীভূষণ রায় এবং জমীদার প্রিমনাথ 
দাম-উভয়ের নিকট হইতে অমরবাবু তিন বমরের জন্য "মিনার্তা'র লিজ গ্রহ্ণ 
করেন। সত্ত ছিল-অমরবারু বাটী সংস্কৃত করিবেন এবং দশ হাজার টাকা! ডিপজিট 
বাধিবেন; কিন্ত কার্যত; উপস্থিত তিনি কয়েক মহন্ন মাত্র টাক! দিয়া থিয়েটারের 
ন্দখল গ্রহণ করেন। 

১৩১ সাল, ২১শে কার্ডিক-“মিনার্ডা থিয়েটার" স্থসংস্কৃত করিয়া পণ্ডিত 
ক্ষীরোদপ্রসাদের “রঘুবীর' নামক নৃতন নাটক লইয়া অমরবাবু 'মিনার্ভা'র উদ্বোধন 
করেন। রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে তাহার বিশেষ স্থনাম হইয়াছিল, কিন্তু থিয়েটারে 
মেরূপ অর্থঘমাগম হইল না। এইবূপে এক বৎসর “মিনার্ড| থিয়েটার চাঁলাইয়। তিনি 
ক্ষতিগ্রস্তই হইলেন। 'ক্লামিক থিয়েটার" হইতে অমরবাবু যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
করিলেও কিছুই নঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই মিতব্যঘিতা শিক্ষা 
তাহার হয় নাই - "যন্ত্র আয় তত্রব্যয়' -শেষে তিনি ধণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। 
লন্বগ্রতিষ্ঠ কণ্টাক্টার (বর্তমান “মনোমোহন থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী) শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন পাড়ে মহাশয়ের নিকট হইতে অমরবাবু প্রায়ই খণ গ্রহণ করিতেন। 
প্রথম-প্রথম তিনি টাকা শোধ করিয়! দিতেন, কিন্তু ক্রমশ: টাকা বাকী পড়ায় খণের 
বাছা বৃদ্ধি পাইতেই থাকে । কথ ছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে অমরবাবু থিযন্টোর হইতে 
আড়াইশত টাক! করিঘা মনোমোহনবাবুকে খণ-পরিশোধ হিসাবে দিয়! ধাইবেন, কিন্ত 
তাহার অস্তান্ত পাওনাদারও ছিল, এজন্ত তাহা ও নব মণ্তাছে ঘটিয়! উঠিত না। 

এইদময়ে 'ক্লাসিক থিয়েটারে, ভাড়ার নিমিত্ত বেলচেম্বার সাহেবকে ছুই হাজার 
টাকা দিবার প্রয়োজন হওয়ায় অমরবাবু বিশেষ বিব্রত হইয়া মনোমোছনবাবুকে 
টাকার নিষিত্ব পুনরায় ধরিয়! বসেন। মনোমোহনবাুর তখনও প্রায় দশ হাজার 
টাকা পাওনা হওয়ায় .তিনি আর টাকা দিতে অনন্মত হুন। অ্ববশেষে 'কাসিক 
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থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রয়ের খোদ কবল! লিখিয়া দিয়া অমরবাবু তাহার নিকট উক্ত 
টাকা গ্রহণ করেন। কথা থাকে, তিন মাসের মধ্যে এই কবল! রেজিস্্ী হইবে না। 
অমরবাবু এই তিন মালের মধ্যে টাক! পরিশোধ করিতে না পারিলে তবে রেজিস্রী 
হইবে। 

ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রয়ের একে এই কঠিন সর্ত, তাছাতে বংসরাবধি 
“মিনার্ভা থিয়েটার চালাইয়া লাভ হওয়া দূরে থাক-খণের পরিমাণ বৃদ্ধিই হইতে 
লাগিল। তাহার উপর “মিনার্ড। থিয়েটারের ম্বত্বাধিকারী পূর্বেবোক্ত বেণীভূষণ রায় ও 
ও প্রিয়নাথ দাস ডিপজিটের বাকী টাকার জন্য কড়া তাগাদা আরম্ভ করিলেন -সে 
টাক] না দিলে লিজ কাচিয়া যায়, এই সঙ্কট-অবস্থায় অমরবাবু “মিনার্ভ থিয়েটারে? র. 
বাকী ছই বৎসরের লিজ মনোমোহনবাবুকে হস্তাস্তর করিয়া দিলেন। মনোমোহনবাবু 
এ লিজ পাইয়৷ বেণীভূষণবাবুদের পাওন। টাক! পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং নিজের 
প্রাপ্য টাকা হইতে অমরবাবুকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। 

“মিনার্ভা থিয়েটারে'র লেমি হইয়া মনোমোহনবাবু শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেবকে থিয়েটার 
সাব-লিজ দিলেন। কথ হুইল, চুণীবাবু তাহাকে ৭৫০২ টক! করিয়া মালিক ভাড়া 
দিবেন এবং ভাড়ার টাক! সপ্তাহে-সধ্তাহে দিয়া যাইবেন। চুণীবাবু হ্বয়ং অধ্যক্ষ এবং 
পরিচালক হইয়া “মিনার্ভ! থিয়েটারে'র অভিন্তো। ও অভিনেত্রীগণের সহিত একট! 
9)216-এর ব্যবস্থা করিয়! থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্বগাঁয় মনোমোহন 
গোস্বামীর নৃতন সামাজিক নাটক “মংলার' “মিনাতা৷ থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত হয়। 
নাটকখানি পাচ ফুলের সাজি হইলেও দর্শকগণের হাদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইসময়ে 
'ক্লাসিক থিছেটারে' হঠাৎ “সত্নাম" নাটক বন্ধ হইয়! যাওয়ায় ক্লাসিক" প্রত্যাগত 
বছ দর্শক-সমাগমে “সংসার” বেশ জমিয়। যায়। 

শনিবারে 'সংসার' অভিনয়ে কততকটা আধিক সচ্ছলতা হইল এবং চুরীবাবুও 
সপ্তাহে-সপ্তাহে মনোমোহনবাবুকে ঠিক ভাড়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু রৰি ও 
বুধবারে অতি লামা বিক্রয় হওয়ায় তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখনও 
ক্লাসিক? অক্ুপ্ন গ্রতাপে চলিতেছে । থিয়েটার জমাইতে হইলে ভাল নাটক চাই- 
কিন্তু চুণীবাবুর টাকা কোথায়? 

হঠাৎ এমন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, যাহাতে “মিনাতা বিযেটারে' র সমস্ত 
দৈন্য দূর হইয়! সৌভাগ্যের সুচনা হইল। 


থিয়েটারে উপহার 


বিখ্যাত 'বস্থমতী” সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেশ্্নাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় স্থলভ মূল্যে সৎসাহিত্যের প্রচার করিয়! সাহিত্য-জগতে "অঅরখলাভ 
করিয়াছেন। কিন্ত এইসময়ে তিনি তিন সহত্র “অতুল গ্রস্থাবলী' একেবারে ছাপা 


৩৫৮ 


একটু মুস্কিলে পড়েন। তাহার স্থুবৃহৎ গুদামে বই রাখিবার আর স্থান মংকুলান+ 
হইতেছিল না । এ নিমিত্ত তিনি বুধবার “ক্লাসিক থিয়েটার” ভাড়! লইয়া প্রত্যেক" 
দর্শককে “অতুল গ্রন্থাবলী' উপহার দিবেন মংকল্প করিলেন। ইহাতে অমরবাবু সম্মত: 
আছেন কিনা_জানিবার জন্য উক্ত খিয়েটার-সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি মারফং প্রস্তাব 
করিয়। পাঠান। অমরবাবু নানা কারণ দেখাইয়৷ উপেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান 
করেন। * 

অমরবাবু অসন্মত হইলেন বটে, কিন্তু চুণীবাবু তাহার “মিনার্তা খিয়েটারে' উপহার- 
দানে অিনয় করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। ব্যবস্থা! হইল, উপেন্দ্রবাবূ দর্শকর্দিগকে 
উপহার জোগাইবেন এবং বিনামূল্যে হ্যাগুবিল ছাপাইয়া দিবেন, খিয়েটার-সনপ্রদায় 
কেবল অভিনয় ও প্লাকার্ড ছাপাইবার ভার লইবেন। লভ্যাংশ আধা-আধি। 

বুকাল পূর্বে ন্থাসান্তাল থিছ্েটার? ভাড়া লইয়া যোগেন্্রনাথ মিত্র দর্শকগণকে 
অন্ুরীয়, ইয়ারিং,.আয়না, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন, পাঠকগণ পঞ্চবিংশ 
পরিচ্ছেদে তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। “এমারেজ্ড থিয়েটারে'র ভাঙ্গা অবস্থাতে আব- 
একবার এইরূপ ইয়ারিং, নাকছাৰি প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়-_কিন্তু পুস্তক উপহার: 
রঙ্গালয়ে এই প্রথম । 

সেদিন বুধবার (৮ই ভাত্র ১৩১১ লাল) “মিনার্তা থিয়েটারে? 'নন্দ-বিদায়', 'লক্্ণ- 
বর্জন” এবং 'কুজ্জ ও দজী'র অভিনয়, তৎ-সঙ্গে প্রত্যেক দর্শককে “অতুল গ্রস্থাবলী? 
উপহার প্রদান কর! হইবে _ বিজ্ঞাপিত হয়। উপহার-প্রত্যাশায় গ্যালারি, পিট ও 
্টলের সমস্ত আসনগুলিই বিক্রয় হইয়। যায়। থিয়েটারের কর্ৃপক্ষগণ আর স্থান দিতে 
না পারিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে সঞ্ধোধন করিয়া বলিলেন, “আমরা 
আগামীকল্য বৃহস্পতিবারেও এই একই অভিনয় এবং এই একই উপহার প্রদান করিব। 
ধাহাদের ইচ্ছা হয়, আজ হইতেই টিকিট ও উপহার লইতে পারেন।' সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় 
তিনশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। সময়ের অল্লতাবশতঃ তৎপরদিবস” 
বৃহস্পতিবারের অভিনয় উত্তমরূপে বিজ্ঞাপিত হইল না) তথাপি উভয় রাত্রে 
দেড়হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল । 

এই অপ্রত্যাশিত বিক্রয়ে উৎসাহিত হইয় “মনার্ড-সম্প্রদায় তৎ-পরসপ্তাহ বুধ ও 
বৃস্পতিবারে মাইকেল মধূন্থদন দত্ডের গ্রস্থাবলী উপহার দিবার প্রস্তাব করিল। 
অমরবাবু এই সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও প্রচুর 
অর্থব্যয়ে চারি-পাচ দিনের মধ্যে মাইকেল মধুস্থদনের গ্রস্থাবলী ছাপাইয়া৷ তৎপর- 
সপ্তাহে বুধ ও বুংস্পতি _ ছুই দিনই উক্ত ্রস্থাবলী উপহার-প্রদানে অভিনয় ঘোষণা! 
করিলেন। উভয় থিয্লেটারেই একই উপহার - অপরাহ্ণ হইতে দলে-দলে দর্শক- 
সমাগমে হেছুয়ার মোড় হইতে বিডন উদ্ভানের সম্মুখ পর্য্যন্ত সমত্ত বিভন ট্রট লোকে 
লোকারণ্য হইয়া গেল থিয়েটারে এরূপ জনদমাগম বহুকাল কেহ কখনও দেখে নাই। 
 উপেন্্রধবুর পৃষ্টপোযকতায় “মিনার্তা থিয়েটার” উপহারের বত ছুটাইল। এরূপ অবস্থায় 
অমরহারু বাধ্য হুইয়া “হিতবাদী'র শ্বত্বাধিকারিগণের শরণাপন্ন হইলেন। ভাজ ও. 


৩৫৪৯ 


আশ্বিন এই ছুই মাস উভপ্ন থিথেটাবে উপহারের প্রতিদ্বন্িতা! চলিল-'অত্ুল-গ্রন্থাবলী” 
হইতে আরন্ত কিয়] কালাপ্রসন্ধ সিংহের “মহাভারত” ও হী পর্য্যন্ত উপহার 
প্রদত হইয়াছিল । 
এইপপ উপহারদানে দুর্বল "মিনা! থিয়েটার ধিন-দিন যেরূপ ব্ল সঞ্চর করিতে 
লাগিল, অপরপক্ষে চল্তি' “ক্লাসিক থিরেটার” পবস্থমতী'র প্রতিযোগিতায় উপহার- 
প্রদানে পশ্চাত্পদ হইয়া অধিক ধিক্ুয়ও করিতে পারিল না, তৎ-সঙ্গে আত্মম্ধ্যাদ] ও 
হারাইল; আবার অল্প বিক্রয়ের অর্জাংশ “হিতবাদী'কে দিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমেই 
নিস্কেজ হইয়া পড়িল। ফলতঃ “মিন উপহার-প্রদানে যেরূপ দিন-দিন উন্নতিলাও 
করিতে ল[গিল, 'ক্লাসিকে'র সেইরূপ অবনতি হইতে লাগিল । 
ক্রমে প্লাসিক থিয়েটারে? বেতনাদি বাকী পড়িয়া যাইতে লাগিল, এই সমমনা 
অমরবাবুর বড়ই ছুঃসমর। শিরিশচন্্র তাহাকে এইসময়ে কয়েক সহত্র টাকা খণদান 
করিঘা দুইবার বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সেই টাক অমরবাবু ক্রমশঃ পর্রশোধ 
করিতেছিলেন । শেষে পরিশোধ হইল বটে কিন্ত গিরিশচন্দ্রের তিন মাসের বেতন 
বাকী পড়িয়া গেল। অমরবানুব পাওনাদারের অভাব ছিল না। দেনা শোখের 
নিমিত্র হাইকোর্টে দরখান্ত করিয়া তাহার] "ক্লাসিক থিঘেটারে' রিসিভার নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন! ইহার ফলে অনরবাবুকে ইনসল্ভেন লইতে হয়। 


গিরিশচন্দ্রের “মনার্ভা”য় যোগদান 


“সংলার অভিনরের পর হইতে উদ্যমশীল চুণীলালবাবু একে-একে স্থবিখ্যাতা। 
অভিনেত্রী তিনকর্ড দাসীকে এবং “ইউনিক খিয়েটার'* হইতে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকী 
মৃহাশয়কে আনিঞা নিজ সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টিপাধন করিতেছিলেন। সর্বশেষে ক্লাসিক 
থিয়েটার' হইতে গিবিশচন্ত্রকে লইয়া গিয়া খিয়েটারকে প্রতিবন্বীহীন করিলেন। 
পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে যে 'কলামিকে' শিৰিশচন্দ্রের তিন মাসের বেতন বাকী পড়ি 
যার। বেতন পাইবার তখন সম্ভাবনাও অতি অন্ন। এই অবস্থায় চুণীবাবুর সননর্বন্ধ 
অন্থুরোধে গিরিশচন্দ্র “মিনার্ভা'য় যোগদানে আর ইতস্ততঃ করিলেন ন]। 

মনোমোহনবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে একমাত্র রিহারশ্তাল ব্যতীত থিয়েটার সংক্রান্ত 
ঘাবতীয় বিষয় তত্বাবধান কারতে লাগিলেন, এ নিযিত্ত তিনি খিছ্ছ্টোরের ভাড়া 
ব্যতীত, সমগ্র বিক্রয়ের (8:055 921০) উপর শতকর। পাচ টাকা কমিশন পাইতেন। 


* স্বগাঁয বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়েব মৃতু।র পর “বেঙ্গল খিয়েটার' বদ্ধ হইয়া যায়। স্বত্বাধিকারী 
হ্গীয় অনাথনাথ দেবের ণিকট উক্ত থিয়েটার ভাড়া লইয়া 'অরোরা', ইউনিক", -ম্যালান্যাল”, এগ্রেট 
্যাসাম্যাল” 'গ্রাণ ন্যাসাম্য।লঃ। 'খেস্পিয়ান টেশ্পল", 'প্রেলিডেল্সি' প্রতি নানা থিয়েটার খালি পড়িয়া 
-খাকে। উপস্থিত এ স্থানে বিডন ট্রাট পোষ্টাফিগের নৃতল বাটা পিম্মিত হইয়াছে । 


৩৬০ 


হাইকোর্টের উকীল ত্বর্গীয় মহেত্্রকুমার মিত্র এম. এ" বি. এল'* এই সম্প্রদায়ের আইন- 
আদালত সথ্বন্ধে পরামর্শনাতা (16৫9] ৪৫192 ) ছিলেন, ইহার জন্য ইনিও একটা 
কমিশন পাইতেন। : 

কয়েক মাম হুনাম ও স্শৃ্খলার সহিত অভিনদ করিয়! সম্প্রণায় মাঘ মাসে বায়না 
লইয়। মালদহে গমন করে। অশ্ভক্ষণে সামান্য কারণে তথায় মনোমোহনবাবুর সহিত 
চুণাঝাবুর মনোমালিন্ঘ ঘটে । কলিকাতায় ফিরিয়া আপিয়া মনোযোহন থিয়েট।র আসা 
বন্ধ করেন। এদিকে নানী কারণে চুণীবাবুও থিয়েটার ছাডিলেন। মহেন্দ্রবাবু মধ্যস্থ 
হইয়! সিদ্ধান্ত করিলেন, চুণীধাবুব কর্তৃত্বক/লীন দৃশ্ঠপট, পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্ত 
চুণীবাবু একছাজার টাক1 নগদ পাইবেন এবং থিয়েটারের অগ্ঠান্য যাহা দেনা ছিল, 
তাহা পরিশোধ করিবার ভার মনোমোহনবাব্‌ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। 

যখন চুণীবাবু তাহার হাতে গড়া “মনাভা'য় এই তৈ্ী-হাট সহসা পরিত্্য 
করিলেন, তথন মনোৌমোহনবাবুও থিয়েটার ভাড়। দিবার সঞ্চল্প কৰিলেন। মহেক্দ্রবাবু 
' খলিলেনঃ “থিয়েটারে লোকসান হইবে না; কেন ছাড়িয়া দিতে চাহিতেহ? আমার 
কথায় বিশ্বাম করো-দ্বয়ং থিফ্লেটার চালাও ।” মহেন্দ্রবাবুর আগ্রহ দেখিয়া! এবং 
তাহার বুদ্ধিমত্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় মনোমোহনবাু তাহাকে বলেন, “তুমি যদি 
বখরা লইয়। আমার সহিত কাধ্যে যোগ দাও, তাহাহইলে আমি থিয়েটার চালাইতে 
সম্মত আছি।” সেইরূপই হইল- মহেক্দ্রবাব এক- ৮ এ অংশগ্রহণে 1০82] 
39৮০১ ক্ূুপে মত মোহন্বানুর সহযোগে থিছেেটার চালাইভে আর্ত করিলেন । 
১৭. "হবার তাহার বাল্যবন্ধু শ্রযুন্ত টি ঘুখে!পাধ্যায়কে ঈশীবাবুর 
অধাক্ষতার সময়েই “মিনা! খিয়েটারে আঁণিখাছলেন | অপরেখবাবু শমনাতা 
থিয়েটাব্ের মদত মালদহেও গিয়াছিলেন। চুণীব!বুর স্থলে াহাকেষ্ট ম্ানেজার 


করা হুইল। 


'হর-গৌরী' 


“নার্ভ! থিয়েটারে? আসিয়া গিরিশচন্দ্র তঠাহ|র বিখ্যাত লাম|জিক নাটক 'বলিদান' 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নাটকথানির ।রচন! প্রায় সমাপ্ত ভইয়। আসিলে সম্মুধে শিবরাত্রি 


« অহেন্্বাৰু পূর্বে শ্রীঘুক্ত নরেশ্রনাথ সরকারের ফেঁটের ম্যানেগীর ছলেন। ইহ|রই উৎসে 
নরেন্্রবাবু গিরিশচশ্্রকে “মিনাভা'য় লইয়া যান। তৎ-পরে মহেন্দণাবু মানেজাবি ছাড়িয়া দিলে 
নরেশ্রবাবৃও অন্যন্য লোকের পরামর্শে |গরিশচন্দ্রের সহিত অসদ্বাবহার কবেন| অভে্্রবাৰু 
নট্যকলাভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ে ইনি এম. এ. পরাক্ষ!য় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হণ। 
নাটকের প্রশ্বপত্রে নেই বৎসর প্রথম হ্বান 'মধিকার করিয়াছিলেন । মহেত্ধধাবুর নানা গুণে গিরিশচন্্ 
ভাহান্ব বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গিবিশচল্োর শেষ কদ্পু-জীবশেব অঙিত মকেজ্রবাবু বিশ্ষে্ূপ 
জড়িত। মহেন্ত্রবাবু বর্তমান “মিনার্ভ! গিয়েটবে'র প্রোপ্রাইট'ন শ্রীযুপ্ত উপেন্্রকুমার মি বি. এ. 


গি ২৩ ১ 


উপলক্ষ্যে একখানি শিব-ভক্রিমুলক গীতিনাট্যের আবশঠক হওয়ায় তিনি ছুই অঙ্কে 
সমাপ্ত এই “হর-গৌরী, গীতিনাটখানি লিখিয়া দেন। 

রামেশ্বরের “শিবায়ন, অবলম্বনে গ্রন্থধানি রচিত। কিন্তু গিরিশচন্তদ্রের নিজের 
রুতিত্ব এই গীতিন|ট্যের সর্বাংশেই স্বপ্রকাশ। প্রজাপতি জীব স্থাট্ট করিয়াছেন, 
সতীদেহত্যাগে মানব পতি-পতীর স্ধ বুবিয়াছ্ে, কিন্ত স্থির উদ্দেশ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে 
সাধিত হয় দাই। ধরণীর আদিমবাসীগণ এখনও ঘর বাধিতে শিখে নাই, বনে-বনে 
শিকার করিয়! ফেরে, বিজ্ঞান ইহাকে মানবের 70005 4১৪০" শিকার-বৃত্তির যুগ 
বিয়া নির্ধারিত করিয়াছে। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই “০7820104১৫০ বেদিয়াবৃত্তির যুগের 
প্রবর্তন। তৎপরে %£110010018] 4১০, অথাৎ কষি-বৃত্তির যুগ। তাহার পর 
শিল্প-কলার (40৫) ত্রমোন্নতি। গিরিশচন্দ্র 'শিবায়নে'র গল্পে মানব-জাতিতর 
ক্রমবিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ধারা অতি দক্ষতার সহিত অদ্বিত করিয়াছেন। ইহান্ 
গল্পাংশ হাস্তরসপ্রধান। এতৎ্সম্বন্বে আর অধিক কিছু না বলিলেও চলে। পুস্তকখানি 
পাঠ করিলেই পাঠক গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন । 

২*শে ফাস্তুন (১৩১১ সাল) 'মিনার্ভ| থিয়েটারে” “হর-গৌবী' প্রথম অভিনীত 
হয়। গ্রথমাঁভিনয় রজনীর। অভিনেতা ও অভিনেত্ত্রীগণ : 


হর তারকনাথ পালিত। 

নারায়ণ শ্ীন্ষে ত্রমোহন মিক্ত্র। 

নারদ শ্রীমনথনাথ পাল ( হাছুবাবু )। 
কান্তিক নগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
গণেশ শ্রনানলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ইন শ্রীমণীন্্রনাথ মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু )। 
মদন কিরণবালা । 

ন্ন্দী শ্রীঅতুলচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
ভঙ্গী জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়। 
কুবের শ্রীতজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । 
বিশ্বকর্মা শ্রীঅমৃতলাল দাঁস। 

ব্যাধ শ্রজীবনকষ্ণ পাল। 

গৌরী শ্রীমতী তারাহুন্দবী। 

ল্দ্্ী শ্রীমতী মনোরম]। 

জয়া শ্রীমতী গোলাপস্থন্দরী 
বিজয়া সরোভিনী (নেড়ী)। 

পৃথিবী সরোজিনী। 


মহাশয়ের জ্োষ্ঠ এবং শিশির পাবলিশিং হাউসের হ্ুতাধিকারী ও 'সচিত্র শিশির'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শিশিরকুমার মিত্র বি. এ. মহাশয়ের পিতা। 


৩৬৭ 


রতি শ্রীমতী কিরোজাবাল! (নেনি)। 


মেনকা নগেন্দ্রবালা। ইত্যাদি । 
সঙ্গীত-শিক্ষক অযৃতলাল দত্ত ( হাবুবাবু )। 
নৃত্যু-শিক্ষক শ্রদাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় 
রজভূমি-সজ্জাকর শ্টামাচরণ কুণডু। 


এই গীতিনাট্যে গিরিশচন্দ্র হুর-পার্বতীর দেব-ভাব পরিস্ফুট না করিয়া ভাষায় ও 
ভাবে একট! মধুর গারস্থা চিত্র অঞ্কিত করিয়াছেন। কিন্ত কবির কৃতিত্বে এই গাহৃস্থ্য 
চিত্রের ভিতর দিয়! নায়ক-নায়িকার দেবত্ব দেখ! দিয়াছে । নিখুত হ্বাভাবিক অভিনয়ে 
শ্রীমতী তারান্বন্দরী গৌরীর ভূমিক! মূর্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তারকনাথ 
পালিত মহাদেবের ভূমিকায় সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । এ নিমিত্ত 
অভিনয়ের আদর্শ দিবার জন্য গিরিশচন্দ্র শ্বয়ং কয়েক রাত্রি শিবের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মেনকার ভূমিকায় নগেন্ত্রবাল। “এসেছিম তো থাকন! উম! 
দিন কত' এবং "জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুনতে পাই” ছুইখানি গীতে দর্শকমণ্ডলীকে 
বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। 

দীর্ঘকাল পরে “মনোমোহন থিয়েটারে এই গীতিনাটাথানি পুনরভিনীত হয়। 
অভিনয় ঘশনে সাধারণে বিশেষ গ্রীতিলাভ করায়, বহুদিন ধরিয়া! তথায় ইহা অভিনীত 
হইয়াছিল। 


“বলিদান? 


“বলিঙগান” গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত সামাজিক নাটক। ইহার অভিনয় দর্শনে 
স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় ডি. এল, রায় বলিয়াছিলেন, যদি “বলিদানে'র ন্যায় 
সামাজিক নাটক লিখিতে পাঁরিঃ তবেই সামাজিক গ্রন্থ লিখিব |” বাস্তবিক সমাজচিন্র 
প্রদর্শনে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না এবং «খনও নাই-_ এ কথা বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। কবি নাটকের শেষে বলিয়াছেন, “বাঙ্গালায় কণ্ঠ সম্প্রদান নয়_ 
বলিদান।” এই মম্মভেদী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যাহা কিছু অবস্থা! এবং ঘটনার 
প্রয়োজন, একটার পর একটা বলয় সংযোগ করিয়া যেমন শৃঙ্খল গঠিত হয়, নিখুত 
শিল্পী গিরিশচন্দ্র সেইরূপ সংযোজন] করিয়াছেন। 

'বলিদান' বাঙ্গালার গৃহ-চিত্্র। কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থের উৎপীড়ন এবং লাঞ্ছন! 
সমাজের নিত্য ঘটনা _ সম্পূর্ণ নৃতনত্ববিহীন। পুরাতন ক্ষত যেমন শলাকাঘাতে 
বেদনাবোধ বা রত্তমোক্ষণ করে না, বাঙ্গালার এই সামাজিক ক্ষত তেমনি অসাড় 
হইয়া! উঠিয়াছে। কিন্ত কবির মায়া-দণ্ড স্পর্শে সেই পুরাতন ক্ষতে আবার অভিনব 
চেতনার সঞ্চার হইয়াছে । হাইকোর্টের বিচারপতি স্বাঁয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের 
অনুরোধে নাটকখানি রচিত এবং তাহাকেই উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গপত্রে একটু বিশেষত্ব 


৩৬৩ 


আছে। নিয়ে উদ্ধত করিলাম : 


“পণ্ডিত প্রবর যাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সন্বদয়েযু _ 

মহোদয়, এই নাট কখানি মহাশয়ের আদেশে রচিত । পরীক্ষার্থে ববিনয়ে মৃহাশগকে 
অর্পণ করিলাম । কঠিন পরীক্ষা । পঠন্দশায়, উচ্চ প্রতিভায়, মহথেগিগণের প্রতিত্বন্থিত। 
নিরাশ করিয়াছিলেন। সংসার-পরীক্ষায়, উত্তরোত্তর নিজ গৌরব বর্ধনপূর্বক বিচার- 
পতির আসন গ্রহণ ক:রয়াছেন। তবে নট ও নাট্যকারের। উতসাহবদ্ধন মহাশরের 
স্বভাবসিদ্ধ। যৌবনাবস্থায়, রঙ্ধমঞ্জ হইতে 'নিমটা'-রূপে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, মহাশয়ের 
গ্রথম দর্শন পাই। তদবধি আমি মহাশয়ের অন্কম্পাভাজন। সেই অন্থকম্পাই, এ 
স্থলে আমার উকীল। বিচারপ্রার্থার অবস্থায়, মহা শয়ের সমীপে উপস্থিত-_ 


অন্ত্রগত 
শ্রগিরিশচন্ ঘোষ)” 


২৬শে চৈত্র (১৩১১ সাল) “মিনার্৷ থিয়েটারে? 'বলিনান? সর্ব প্রথম অভিনীত হয়। 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেত৷ ও অভিনেত্রীগণ : 


করুণাময় 
রূপঠাদ 
ছুলালটাদ 
মোহিতমোহন 
ঘনগাম 
কিশোর 
কালী ঘটক 
রমানাথ 
নলিন 
মুকুন্দলাল 
ইন্সপেক্টার 
উকীল 
সরম্বতী 
যশোমতী 
বাজলক্্মী 
জোবি 
মাতঙ্গিনী 
কিরগমী 
ছিরগ্নয়ী 
জ্যোতির্শয়ী 
ভাখিনী 
করুণাময়ের ঝি 


গিরিশচন্দ্র ঘেষ। 
অদ্ধেন্দুশেখর মুত্তকী। 
হ্থরেন্দ্রনাথ ঘেষ (দানিবাবু) 
শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র । 
শ্রমণীন্্রনাথ মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু )। 
শ্রীমপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল। 

শ্রীমন্থনাথ পাল ( হাছবাবু | 
ধীরেন্ত্র নাথ | 

শ্রঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
শ্রানগেন্্রনাথ ঘোষ। 
জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীমতী তারাহন্দরী ৷ 
সরোজিন।। 

নগেজ্জবাল।। 

স্থশীলাবাল!। 

শ্রীমতী স্থধীরাবাল৷ (পটল )। 
কিরণবাল]। 

শ্রীমতী চারুবাল]। 

শ্রীমতী মনোরম । 

শ্রীমতী পান্লাহ্থন্দরী। 

শ্রীমতী চপলাহুন্দরী। ইত্যাদি 


শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 
অর্ধেম্ুশেখর মৃত্তফী (সহকারী )। 
রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর শ্টামাচর্ণ কু । 

পণ্ডিত্বর রায় টৈকুনাথ বস্থ বাহাদুর এই নাটকের গীতগুলির হর সংযোজনা 
করিয়। দিয়াছিলেন। প্র 

পাঠক দেখিবেন-_স্ইসময়ে খ্যাতনাম। অভিনেতামাত্রেই এই নাটকে অবতীর্ঘ 
ুইয়াছিজেন, এবং কেবল তাহাই নহে, সকলেই যেন পরস্পর প্রতিযোগিত| করিয়া 
এই সমাজচিত্রকে দর্শকের চক্ষে সজীব করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 

এই সর্বজন-সমাদৃত নাটকের নায়ক করুণাময় হইতে সামান্। ঝি পর্যাস্ত সকল 
চরিত্রই জীবস্ত এবং গ্রস্থকারের স্ষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচায়ক । ইহার প্রত্যেক চরিত্র 
মমালোচন] করিয়া! দেখাইতে আনন্দ আছে; কিন্ত গ্রন্থের অত্যধিক কলেবর-বৃদ্ধির 
ভয়ে আমাদের সে স্ুখলাভে বঞ্চিত হইতে হইল। তবে ছুলালটাদ্দ এবং জোবির 
চরিত্রে যে বিশেষত্ব আছে, আমরা পাঠকগণকে তাহারই একটু ইন্দিত করিতেছি । 

'বস্ছমতী”জম্পাদক এই নাটকের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও ছুলালঠাদ শ্ল্বদ্ধে তীব্র 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিজেন, যথা "ঢুলালটাদের বূপিকতা৷ বড়ই অস্বাভাবিক হইয়াছে, 
ঘত বড় মূর্খই হউক না কেন, যত বড় আছুরে বয়াটেই হউক না কেন, ভদ্রলোকের 
ছেলে পিতামাতার সম্মথে এতদূর বেয়াদবি করিতেই পারে না।” (“বস্থমতী" 
৩*শে বৈশাখ ১৩১২ সাল।) আমাদের কিন্ত মনে হয়_ সমালোচক একটু ভ্রমে 
পতিত হইয়াই এইকপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ছুলালাদের কোন উক্তিই 
রূসিকত। নহে_তাহার সকল কথাই সারল্যের অভিবাক্তি; কেবল শিক্ষাহীনতা, 
অস্ৎ সংসর্গ এবং মাদক-প্রভাবে তাহার ভাষা বিকৃত হইয়াছে মাত্র। রূপটাদের 
যৌবনের পাপাচাঁর যেন যুত্তিমন্ত হইয়া ছুলালচাদ-রূপে তাহাকে সময়ে-অসময়ে লাঞ্ছিত 
করিতেছে । রূপটাদ বলিতেছেন, “তর্যা, তুই কি বলছিস? তুই করুণাময়ের মেয়েকে 
ভোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি?” ছুলাল উত্তর দিতেছে, “কেন 
বাবা, দোষ কি বাবা? বাপ্‌কেণ বেটা, সেপাইকো ঘোড়া? বিন্দি বামনির কথা 
তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি নোপাট করেছিলে বাবা 1” (১ম অঙ্ক, ৩য় 
গর্ভাঙ্ক ।) ধাহারা সমাজের সকল স্তরের সহিত সাক্ষাৎ্সম্বন্ধে পরিচিত, তাহারা 
অবশ্বই ত্বীকার করিবেন যে এরূপ চরিত্রের আদর্শ বিরল হইলেও, দুর্লভ নহে । তবে 
সে আদর্শ'সকল সময়ে ছাপাখান]র গণ্ডীর ভিতর দেখা যায় না। ছুলাল্টাদের পিতা 
কোনন্ধপে পুত্রকে দংঘযত করিবার প্রয়া করিলেই ছুলালচাদ্দ পিতার চরিত্রকে যেন 
ভূগর্ত হইতে টানিয় তুলিয়া! তাহার সম্মুখে উপস্থিত করে। পরিণামে ছুলালঠাদের 
এই সারল্যই তাহাকে মহত্বের পথে চালিত করিয়াছিল । 

ছরাচার স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিত। ও পরিত্যক্ত হইয়াও জোবি অসাধারণ পতিভক্তি- 
পরায়ণ! ও পতি-ঞ্মোন্মাদিলী _ শুধু ইহাই তাহার বিশেষত্ব নহে, পরের ছুঃখে তাহার 
হুবদয় গলিয়! যায়; নিংদ্বার্থ প্রেমিকা জোবি ছুলালটাদের শিক্ষয়িত্রী - জঘন্য বিলাসের 
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এবং দ্বণিত ভোগলিপ্ণ।র পৃতিগন্ধম় পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অনংঘত, অসংবৃত 
এবং উপহাসাম্পদ চরিত্রকে জোবি যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলঃ তাহা! মহৎ 
হইতেও মহত্বর এবং পরমশান্তিময়। আত্ম-বলিদানের কঠোর পরীক্ষায় উতী্দ 
হইয়া] দুলাল ডাকিতেছে, “পাগলি, পাগলি -_ দেখে যা, তোর পড়া তূলি নি। আর 
জ্বাল! নেই, আমার প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে ।* (৫ম অন্ক, ৮ম গতাঙ্ক ।) কিন্তু পাগলি 
তখন কোথায়? যেখানে মংসার-সন্তপ্তা, লাঞ্িতা, বঞ্চিতা, পরিত্যক্তা, উৎ্পীড়িতা_ 
নিরস্ার্থ পতিপ্রাণার পরমশাস্তিময স্থান _-সেই মধুস্থদনের শ্রচরণে । 

করুণাময়ের ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। স্বীয় গৃহিণী মর ঘ্বতীর সহিত কন্ঠার বিবাহের কথাবার্ত। কহিতে-কহিতে 
কাগজে বিবাহের দ্রব্যাদির কর্দ করা-হিরগ্মমীর জল-নিম্জন-দৃশ্বের শেষকাগে 
রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া "এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে । তাইতে। বলি -আমার শান্ত 
মেয়ে-বাস্তায় যাবে না, লঙ্জামীলা রাস্তায় যাবে না।” বলিয়া সেই শোঁক- 
ত্তাবস্থাতেও আশ্স্তভব প্রদর্শন _ পরক্ষণেই -গভীর বেদনায় শু্ককঠে “মা, মা, অন 
দিতে পারিজ্মাই, এই যে আক জল খেয়ে !” € ৪র্থ অস্ক, ৭ম গর্ভা্ |) বলিয়া 
বিয়া! পড়া, বিকৃত মগিষ্কে রূপটাদ মিত্রের বাটাতে বিবাহের কণ্ট]ক্ট মহি ক? 
প্রভৃতি দৃষ্ঠগুলি যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখনও তুলিবেন না, যিনি দেখেন নাই _ 
বর্ণনায় তাহাকে তাহার আভাপ-প্রদানের প্রয়াস বৃথা । 

সে সময়ের কি ইংরেজি কি বাদ্গালা-সকল সংবাদপত্রেই 'বলিঘান' নাটকের 
ভূয়সী স্থখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। কয়েকথানি সংবাদপত্রের মন্তবা আংশিক উদ্ধত 
করিলাম ।-_মেট্রে'পলিটন ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপ্যাল স্থুপত্তিত এন. ঘোষ অভিনয় 
দশনে তৎ-সম্পাদিত “ইন্ডিয়ান নেসনে' (১৪ই আগষ্ট ১৯০৫ গ্রী) লিখিয়াছিলেন : 

“75 019 15 ৫0 10102175615 16811906 08660.-::03090 0517290) 
(0077061 015096, [02 09120050 2001)01 01 0106 0019, 01255 06 086 ০0: 
[870108100% 00 70001200107. 71050 01 002 2০6075 200 2.00055525 26 
0] 00 07610121010. 8০০. ধবঙ্গবামী'তে (২৭শে শ্রাবণ ১৩১২ সাল) বাহির 
হইয়াছিল, “্বগের রঙ্গমঞ্চে বাঙালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরি ছুট হইবে, দর্শকের 
হদয় যে এতটা! উদ্বেলিত হইবে, “বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্বের আমর! তাহা ্বপ্নেও 
ভাবি নাই ।* শোভাবাজার বাঁজবাটী হইতে প্রকাশিত “সাহিতা-ষংহিতা'য় ( ১ম খণ্, 
ওয় সংখ্যা) লিখিত হয়, “ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গাল। ভাষার অগ্তাপি প্রচারিত 
হইয়াছে বলিয়। আমাদের বিশ্বাস নাই।” 


“সিরাজন্দৌলা; 


“বলিদান' নাটকের পর গিরিশচন্দ্র 'রাণী। প্রতাপ নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 
এইসময়ে শুন। গেল ষ্টির থিম্টোরে' শ্বগীয় ডি. এল. রায়ের 'রাণ। প্রতাপ' রিহারস্তালে 
পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটক তখন সবেমাত্র ছুই অঙ্ক লেখা হইয়াছে ।* সম্পূর্ণ 
করিয়। রিহারশ্তালে ফেলিতে বিলম্ হইবে । এইজন্য তিনি “রাণা প্রতাপ" রচনার সঙ্কল্ল 
পরিত্যাগ করিলেন। “্দাহিত্য-সম্পাদক ম্বর্শীয় ্থরেশচন্ত্র সমাজপতি বহুদিন হইতে 
তাহাকে পঁলরাজঙ্গৌলা নাটক লিখিবার জন্য বিখেষরূপ অন্থরোধ করিতেছিলেন। 
গিরিশচন্ত্র এশিয়াটিক লোপাইটির সভ্য ছিলেন, তিনি এই নাটক লিখিবার উদ্দেশে ৬ 
তথ! এবং অন্য স্থান হইতে তত্সাময়িক ইতিহাস আনাইয়। সিরাজ-চিত্র অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। রাশি-রাশি পুস্তক অধ্যয়নের পর, “মরাজদ্দৌলা' লেখা 
আরম হইল। 

সিরাক্দদ্দৌলার বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়! নাটক লিখিতে গেলে দুইখানি 
পরথাঙ্ক নাটক লেখা প্রয়েবজন। কিন্তু বঙ্গ-নাট্যশালার দর্শকগণের ধৈধ্যচ্যুতির আশঙ্কায় 
তিনি একথানি নাটকেই সিবাজ-চরিত্র সমাপ্ত করিবার সক্কল্প করেন। কিন্তু এ সঙ্কর 
কায্যে পরিণত করিতে তাহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ছুই-তিনটা দৃশ্য 
অগ্রসর হয়, আর তাহা নিশ্মমভাবে পরত্যাগ করেন, এইক্সপে ছুই-তিনবারে 219৮-এর 
পরিকল্পন। সুম্পষ্ট অকার ধারণ করিল, এবং লেখাও দ্রতগতি চলিতে লাগিল। কিন্তু 
তথাপিও প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিতে একপক্ষ বিলম্ব হ্য়। এই প্রথমাঞ্ধে দিরাজদ্দৌলার 
জীবনের প্রায় অর্ধেক ঘটন৷ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । বাকী কয়েক অগ্কে এতিহাসিক 
চিত্রের সঙ্গে-সঙ্গে পিরাজ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং তাহার মশ্মান্তিক পরিণাম 
গিরিশচন্দ্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহ! দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পিরাজের 
দ্বদেশ-বাৎসল্য, তাহার যৌবনস্থুলভ চাপল্য, অন্গতাপ এবং সর্বোপরি তাহার গাহস্থ্- 
জীবনের গ্রীতিময় চিত্র এূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে বাঙ্গালায় কোনও এতিহাসিক 
নাটকে তাহার তুলনা নাই। পঁপরাজদ্দৌলা” এতিহাপিক ন|টক হইলেও নাটকীয় 
ঘটনার ঘথাঘথ সংযোগ এবং পরিপুষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্র জহর। ও করিম্চাচা এই ছুইটা 
কাল্পনিক চরিত্র নাটকের অন্্ে সন্গিবেশিত করিয়াছেন। 

২৪শে ভাদ্র (১৩১২ সাল) “মিনার্ভ| থিয়েটারে? “পিরাজদ্দৌলা সর্বপ্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


. নিরাজদ্দৌল! শ্রহরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
মীরজাফর খা নীলমাবধব চত্রবর্তী। 
মীরণ শ্রহ্নটবিহারী মিত্র। 
কতজন, স্রাকউন ও মুঁসালা শ্রমন্মথনাথ পাল (হাদুবাবু )। 


* এই ছুই অঙ্ক পঞ্চম বর্ষের 'অর্চনা' মালিকপত্রিকায় পরে প্রকাশিত হয়। 


৩৬৭ 


রাজবল্পভ ও লছমন পিংহ 
রায়ছুর্লভ ও মীরকাশিম 
মোহনলাল 

জগৎশেঠ মহতাব চাদ ও 

আমিরকো 

জগংশে”, শ্বরূপঠাদ ও মীর দাউদ 
মানিকটাদ ও রাসবিহারী 
মীরমদন ও মহম্মনী বেগ 
উমিটাদ 

করিমচাচা 

দানদ। 

ক্লাইভ 

ড্রেক ও কুট 

হুলগঘেল ও ওয়াটুস্‌ 
চেম্বার্স ও সিনফে 

€দালস্‌ ও কিলপ্যাট্রিক 
আ.লীবদ্দা-বেগম ও জহর| 
ঘসেটী বেগম ও ওয়াটস্-পত্বী 
আমিন৷ বেগম ও জোবেদী 
লুৎফ উন্নিসা 
উন্মৎ জহুর! 

সঙ্গীত-শিক্ষক 
নৃত্য-শিক্ষক 
রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর 


জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়। 
কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় । 
তারকনাথ পালিত। 


শ্নগেন্্নাথ ঘোষ। 
ীদাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
শ্রাউপেন্দ্রনাথ ভট্ট[চার্য। 
মণীন্দ্রলাল মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু )। 
শ্রীহরিদাস দত্। 

গিরিশচন্্র ঘোষ । 
অর্দেন্দুশেখর মুস্ত্ী | 
শীক্ষেত্রমোহন মিত্র । 
শ্টপেন্্রনাথ বসাক। 
অটলিহারী দাস। 
শ্রীরজেন্দ্রনাথ চক্রবত্তী। 
শ্রীনিন্মলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥ 
শ্রীমতী তারাস্ন্দরী। 

শ্রীমতী স্ত্ধীরাবাল] ( পটণ )। 
শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট )। 
স্থশীলাবাল]। 
স্থবাসিনী। ইত্যাদি। 


শশীভৃষণ বিশ্বাস ও শ্রুতারাপদ রায় 


শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
শ্রীকালীচরণ দাস। 


অপরেশবাবু নান! কারণে “মিনার্া থিয়েটার পরিত্যাগ করায়, “সিরাজদ্দৌলা"র 
রিহারশ্যাল-কাল হইতে গিরিশচন্জের নাম “ম্যানেজার? বলিয়! বিজ্ঞাপিত হয় । 

অর্দেম্দুবাবুর সহযোগিতায় “বলিদান' নাটকের ন্যায় “সিরাজদ্দৌলা'ও নিখু'তভাবে 
অভিনীত হইয়াছিল । গিরিশচন্দ্র যেরূপ প্রধান-প্রধান ভূমিকাগুলির শিক্ষাদান ব্যাপৃত 
থাকিতেন _অর্দেন্দুবাবু সেইরূপ ছোটখাটো ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে চরিত্রগুলি 
জীবন্ত করিয়া দিতেন । “সিরাজদ্দৌলা" নাটকে হিন্দু, মুসলমান, ফরাসী, ইংরাজ 
প্রভৃতি বিস্তর ছোট-ছোট ভূমিকা আছে, অর্দেন্দুবাবু অতি কৃতিত্বের সহিত সেগুলি 
ফুটাইয়। দিয়াছিলেন। 

প্রত্যেক চরিত্রের অভিনয় সম!লোচনার আমাদের স্বানাভাব, অথচ ধাহার কথা 
বাদ দেওয়া যাইবে, তীঁহার পক্ষে যথার্থই অবিচার করা হইবে, এজন্য করিমচাঁচার 
ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের কেবলমাত্র একটা দৃষ্ঠাভিনয়ের কথা৷ উল্লেখ করিয়া আমর! 


৩৬৮ 


নিরস্ত হইভাম। সিরাজন্দৌলাকে পলায়নের স্থযোগ-প্রদানের নিমিত্ত করিমচাচা যখন 
নবাবের সহিত পোষাক বদল করিলেন এবং নবাব প্রস্থান করিলে স্বয়ং নবাবের বেশে 
গমনকাঁলীন পুনরায় পশ্চাৎ চাহিয়। সিরাজের উদ্দেশ্টে সিংহাঁসনকে তিনবার কুর্মিস 
করিলেন - গিরিশচন্দ্রের ভক্তিকরুণরস-মিশ্রিত সেই নির্বাক অভিনয় দশনে কেহই 
অশ্রসংবরণ করিতে পারিতেন না। 

“সিরাজগ্দৌলা” নাট্যজগতে যুগপ্রবর্তন করিয়াছিল, এই নাটকের উচ্চ প্রশংসা- 
ধ্বনিতে সমন্ত বজদেশ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবিখ্যাত বালগঞ্জাধর তিলক 
কংগ্রেস-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসেন। 
অভিনয়ান্তে পরম গ্রীতির সহিত গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহার যথে্ট 
সুখ্যাতি করিয়া যান। ইতিপূর্বের নানা কারণে “নার্ভ থিয়েটার” হাইকোর্ট হইতে 
প্রকাশ্থ নীলামে উঠে। গিরিশচন্দ্রের উৎসাছে “মিনা্ভা”র করৃপক্ষগণ ৫৯৪*০২ টাকায় 
উক্ত থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন । এক “দিরাজদ্দৌলা” অভিনয়েই এ বিপুল অর্থ- 
রাশির শপ্ই পূরণ হইয়া যায়। 

১৯১১ শ্রী, ৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট "সিরাভদ্দৌলা” নাটকের অভিনয় ও 
প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এ নিষিত্ব এতদ্‌-সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া ছুইজন প্রখ্যাত- 
নামা সিরাজ-চরিত্র লেখকের পত্র এবং কয়েকখানি সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত 
করিলাম । 


নবীনচল্দের প'এ 


“পলাশীর যুদ্ধ-প্রণেতা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন “সর|জদ্দৌলা' পাঠে গিরিশচন্দ্রকে 
১১নং ইয়র্ক রোড, রেহুন হইতে ১৯০৬ থ্রী, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন : 
“ভাই গিরিশ! 

২০ বসর বয়সে 'পলাশীর যু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬* বৎসর বয়সে 
তুমি “মিরাঁজদদৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া! তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ 
করিয়াছি । তুমি আমার অপেক্ষ। অধিক শত্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক 
ভাগ্যবান । আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শক্র-চিন্তিত আলেখ্যই 
আমাদের একমাত্র অবলগ্ছন ছিল। : শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া 
বঙ্গমাহিত্যের মুখ আরও উজ্জল করুন 

আমি নবযুবক সিরাজের পত্বীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ পলাশীর যুদ্ধে 
দিয়াছিলাম। শোকের অময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কি না বড় সন্দেহের কথা বলিয়া! 
বঙ্ধিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সব্বীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। ভুমি 
চিরদিন গৌয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিপ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ। 

তোমার গীতাবলী'র সঙ্গে তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া! উহার এক- 
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খওও পাঠাইতে গুরুদাসবাবুকে লিখিলাম। এই স্থদূর প্রন্থাঝ হইতে ঈখবের কাছে 
প্রার্থনা]! করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সথথশান্তিতে শেষ হয়। 
ন্েহাকাজ্ষী 
শ্রনবীনচন্ত্র সেন 


অক্ষয়বাবুর পত্র 


_. ম্বনামখযাত এতিহাপিক এবং অন্যান্য এতিহা পিক গ্রন্থ-প্রণেতা৷ শ্রাহুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় মি. আই. ই. রাজনাহী, ঘোড়ামারা হইতে ১৯০৬ শ্রী, ৮ই ফেব্রুগারী তারিবে 

লিখিয়াছিলেন : | 
“পরম শুভাশীর্বাদ রাশয়ঃ সন্ত ।- 

বাল্য-স্থছাদ জলধরের যোগে আপনার "সরাজতদদীলা" নাট ক পাইয়া, তাহ!র যোগে, 
এই কতদ্রতার চিহ্ম্বরূপ পত্র পাঠাইলাম। আমি অঠিনয় দর্শন করি নাই; তাহাব 
কথা লোকমুখে শুনিয়াছি মাত্র। আমার পক্ষে আপনার এই নাটকধানির সমালোচন৷ 
করা শোভা পায় না; নচেৎ আমি সমালোচনা করিতে পা:রতাম। ইতিহান যাহা 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাকেই প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়া তুপিবার চেষ্টা 
করিয়ছেন। স্থানে-স্থানে অনেক কথ| বলিবার হিল? পুস্তক আনয়ের পূর্বে আমার 
সঙ্গে দেখ! হইলে, তাহ।র আলোচনা করিতাম; এখন অনাবশ্তক। সে সকল ছোটখাট 
বিষয় আমি ধরি না; মোটের উপর আপনি ঘে ইতিহাদের মর্ধযাদ। রক্ষা করিয়া 
নাটকের সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর 
আহ্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিথিয়া সখী হইতে পারি নাই 7)- লিখিতে-লিধিতে অশ্রু- 
বিসজ্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, পড়িতে-পড়িতে অধর 
বিসজ্জন করিলাম। ওগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুপ্পস্দন বর্ষণ ককুন। 
অলমতি বিস্তরেণ। 

চিরশুতাকাজ্কিণঃ 
শ্রীঅক্ষয়কুমার শশ্মণঃ ॥” 
স্থবিখ্যাত বাণী শ্বগাঁয় স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বে গলা সংবাদপন্ডে 
(তর! কেক্রুরারী ১৯০৬) প্রকাশিত হইয়াছিল : 

«*-.000] 0010) 01০ 00800961020. 006 11021815 109011)0 01 125, 
9721-%2-19016 15 19512155000 9০০95 ৪. 1161 2150 01) 21001021019 01906 
1) 00] 7090018] 1106790010. 4৯5 2. 01506 600 000 90860 1015 78072 177276% । 
৪170 10 1:60111065 00 0021) 18101)0 0০0 11706670700 002 01255 250 
501010162 013818006575 0080 006 £16660. 21001011095 100979121160 1 
আনে ৪০০? 
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স্ববিখ্যাত “ছেটস্ম্ানন' সংবাদপত্রে (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৬) ঝ|হির হইয়াছিল : 

[106 5010081)5 ৪৮ 0315 07650061585 10221) 0195105 52 21-%- 
40011) 5৮ তে, 0. 1099১ 0: 006 0856 0৮611010015 10 090865 
8055635.[1)6 2000] 101705616 091565 00০ 06216 0£ 72000 0080109, 
(০1152 15 15015520660 05 1৬1. 1, 11000, 2100. 055 10008100106 
40108180065 216 761] 1018000. 8০০.” 

রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত জলধর দেন তৎ-সম্পাদ্দিত “বহৃমতী" সংবাদপত্রে ( €ই ফাস্তন 
১৩১২ সাল) লিখিয়ছিলেন : 

“কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ যহাশয় “সিরাজদ্দৌলা” অবলম্বন করিয়া যে নাটক 
লিখিয়া অভিনয় করিতেছেন, তাহা সাহিত্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। ইতিহামের 
সিরাজদ্দোলা সেকালের মানুষ, তাহাকে একালের লোক ভাল ক।রয়া বুঝিতে পারে 
নাই। নাটকের সিরাজদ্দোলাকে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। ধাহারা৷ অভিনয় 
র্শন করিয়াছেন, তাহারাই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ইতিহাস বড় গম্ভীর, 
বড় হ্ুসং্যত, বড় শৃ্খলাবদ্ধ। নাটক সেরূপ নহে। তাহাতে সত্যের সহিত কল্পনা 
মিশাইয়া গিরিশবাবু আসল কথা ফুটাইগ্জা তুলিগন, সিরাজদ্দৌলাকে রক্তমাংসের 
মানষের মত লোকসমক্ষে দাড় করাইয়। দিয়াছেন ।.-"করিমচাচ। এবং তাহার জহর! 
চাচী কবি-কল্পন। হইয়াও, ইতিহা ধরিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।.-*গিরিশবাবু ইতিহাসের 
মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, নিরগ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া, কালি ঢালিঘ্া ইতিহাস 
বিকৃত করেন নাই ।” ইত্যাদি। 

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাদ এম. এ, মহাশঘু তাহার “সময় মংবাদ- 
পত্রে (১৮ই ফাল্তুন ১৩১২ সাল) লিখিয়াছিলেন : 

“-"* অভিনয় দেখিয়া আমর! অপধ্যাঞ্ত আনন্দলাভ করিয়াহি। সাহিত্য, ইতিহাস 
ও নাট্য, এই তিনের এমন উৎকষ্ট সমবায় আমরা ইতিপূর্বের দেখি নাই।-." 
রাজ]াভিষেকের পর সিরাজদ্দোলার অল্পবয়স্কতা-জনিত মানপিক অস্থিরতামাত্র ছিল, 
তাহার আর কোন দোষ ছিল না, বরং তিনি দয়াদ্র? ক্ষমাণীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন, 
কেবল শক্রপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তাহার শোচনীয় পরিণামসাধন করিয়াছিল। 'সিরাজদ্ীলা, দেখিবার সময় পাশ্চাত্য 
নাট্য-রাজেশ্বর দেকৃসপীয়রের “দ্বিতীয় রিচার্জ নাটক আমাদের স্মৃতি-পথে উদ্দিত 
হইয়াছিল। সেই নাট্যেও বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়বর্গ ইংলগ্ডের রাজা! দ্বিতীয় রিচার্ডের 
রাজ্য গ্রাস ও হত্য। করিয়াছিল। কিন্তু তদপেক্ষা গিরিশবাবুর কল্পনা অধিকতর 
মনোহর হ্ইয়াছে। তিনি যে এক হোসেনকুলী খার প্রতিহিৎসা-পরায়ণা৷ স্ত্ীকূপে 
জহরার হুষ্টি করিয়াছেন, তাহ। অতি বিচিন্র ও তৎ-সহিত মহা ভয়ানক হইয়াছে । 

ংস্কত অলঙ্ক।রশাস্ত্রের নিয়ম ধরিলে জহরাকেই আলোচ্য নাট্যের নায়িকা বগিতে হয়। 
এই রমণীই লমত্ত ঘটনার অন্যতম মূল ও প্রধান চালক । নাট্যের দর্বব প্রধান ব্যক্তি 
নিরাজন্দোলর অংশ এত ম্বাভাবিক ও হন্্রভাবে অভিনীত হইয়াছিল যে, অনেক 
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সময়ে আমাদের ভ্রম হইয়াছিল যে বুঝি অভিনয়ের পরিবর্তে বা সত্য ঘটনা, 
দেখিতেছি । বিশ্বাসঘাতকতা, মারামারি ও কাটাকাটার মধ্যে নবাব-মহিষী লুৎফ 
উল্লিপার হ্বন্দর কোমল অংশ অতি মনোরম হইয়াছিল। অন্যান্য অংশগুলিও যথ- 
যোগ্যভাবে অভিনীত হইয়াছিল। সঙ্গীভ-প্রিয়দের জন্য কয়েকটা উত্তম গীতও ছিল ।* 


হাপানী গীড়ার সুত্রপাত 


. 'বিলিদান ও 'সিরাজদ্বৌ'ল।' নাটক রচনায় এইসময়ে গিরিশচন্ত্রের ষশঃপ্রভা যেমন 
উজ্জ্বলতর হুইয়! সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, তেমনি অপরদিক 
হইতে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে ছুরস্ত হাপের পীড়া করালরূপ ধারণ) 
করিয়া! কবির দেহে ধীরে-ধীবে প্রবেশ-লাভ করিতেছিল। ভান্র মাসে (১৩১২ সাল): 
'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হয়। এই বৎসর হেমন্ত খতুর প্রারস্তে তিনি হবাপানী গীড়ায় 
প্রথম আক্রান্ত হন। এই অহুস্থ অবস্থায়ও বড়দিনের নিমিত্ত তিনি 'বাসর' রচন! 
করিয়াছিলেন । 


“বাসর 


'বাসর' আধ্যরাজ-মহিমা-কী্িত একখানি গীতপ্রধান নাটক । রানা বিক্রমা দিত্য- 
সংক্রান্ত একটা উপকথ! অবলম্বনে গ্রন্থথানি রচিত । রাজার কর্তব্য, সতীর পতিভঙ্জি, 
ব্রাঙ্মণের ধম্ম ও সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের গৌরবচিত্র ইহাতে উজ্জলবণে 
চিত্রিত হইয়!ছে। 

১১ই পৌষ ( ১৩১২ সাল) বড়দিন উপলক্ষ্যে এই নাটকখানি “মিনার্ভ থিয্লেটারে, 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রভনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


বিক্রমাদিত্য তারকনাথ পালিত 

নর মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্ট,বাবু)। 

গঙ্গাধর থগেন্দ্রনাথ সরকার । 

বিষুঃপদ শীব্রজেন্্রনাথ চক্রবর্তী । 

শৃরধবজ শ্রীগেন্জরনাথ ঘোষ । 

অধ্যাপক ও নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষণ নীল্মাধব চক্রবর্তী । 
শ্রন্থরেন্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) 

বিধাতাপুরুষ অর্ধেম্বুশেখর মুস্তকী। 

পুরোহিত শ্রীঅতুলচন্ত্র গঙ্গে!পাধ্যায় | 

সর্যাসী শ্রীপতন্দ্রনাথ দে। 
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বাগ্ভকর শ্রীহরিদাস দত্ত। 


রাণী ও যী শ্রীমতী প্রকাশমণি। 

বিশ্বাবতী স্থশলাবাল!। 

ব্রাহ্মণী শ্রমতী তারাহুন্দরী। 

ন্থমতি শ্রীঘতী শশীমুখী। 

লরন্বতী শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট )। 
পুরোহিত-পত্থী শ্রীমতী চপলা হুন্দরী । 
অধ্যাপক-পত্বী নগেন্দ্রবাল! | 

হৃতিকার ঝি নগেন্্রবাল! (পটলের দ্িদি)। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রদেবক বাগচি। 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 
রুঙ্মভূমি-সঙ্জাকর শ্রকালীচরণ দাম 


ইাপানী পীড়ায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আমিতে অক্ষম হওয়া নাট্যাচার্ধ্য 
অর্ধেন্দুশেখর ইহার শিক্ষাপ্রদান করেন। নাটকে যখেষ্ট হাস্তরস, এবং বিক্রমাদ্িত্য ও 
বিশ্বাবতী চরিত্রের বিশেষত্ব সত্বেও “বাসর” রঙ্ধশালায় স্থাী প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। 


“র্গেশনন্দিনী” 


গিরিশচন্দ্র কর্ৃক নাটকাকারে পরিবপ্তিত হ্ইয়৷ "ন্যাসান্তাল থিয়েটারে? “হুর্গেশ- 
নন্দিনীর প্রথম অভিনয় হয়, বিংশ পরিচ্ছেদে পাঠকগণ তাহা! জ্ঞাত আছেন । পাতু- 
লিপি রক্ষিত না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র পুনরায় ইহা! নাটযাকারে গঠিত করেন এবং আবশ্তক- 
মত কয়েকটা নৃতন দৃ্ত এবং কয়েকখানি গানও ইহাতে সংযোজিত করিয়াছিলেন । 

২৯শে মাঘ (১৩১২ সাল) "নার্ভ থিয়েটারে" “ছুর্গেশনন্দিনী” প্রথম অভিণীভ 
“হয় প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


বীরেন্দ্রসিংহ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

বিদ্বা দিগগজ অর্ধেন্দুশেথর মুস্তফী । 

জগৎসিংহ তারকনাথ পালিত। 

ওসমান শ্স্বরেন্্নাথ ঘোষ (দানিবাবু) 
কতলু খা! মণীন্্রনাথ মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু)। 
অতিরাম হ্বামী নীলমাধব চক্রচর্ভী। 

তিলোতমা শ্রীমতী প্রকাশমণি। 

-(২য় রজনী হইতে) স্থশীলাবালা। 

বিমল! তিনকড়ি দ্বাসী। 
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আয়ে! শ্রীমতী তায়াহ্ুন্দরী। 
আশমানি শ্রীমতী চপলাহ্বঈীরী। ইত্যাদি। 
গিরিশচন্দ্র যেবূপ নিপুণতার সহিত গর্গেশনন্দিনী'র চরিত্রগুলি নাটকে ফুটাইয়া 
ছিলেন, ম্বনামপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত হওয়ায় তাহার 
অভিনয়ও সেইরূপ উতকষ্ট হইয়াছিল। কীরেন্ত্রসিংহ ম্বয়ং গিরিশচন্দ্র বধ্যভূমে 
ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং গর্বে মৃত্যু আিঙ্গন-_একটী দেখিবার জিনিষ। অর্ধেদ্দুবাবু 
- আসল কি নকল বিদ্যাদ্দিগগজ- অভিনয়ে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছিল। 
বিশেষ আহারে বলিয়। আশমানির সমক্ষে তাহার জলপানের ভঙ্গি-গলনালি 
সপ্চালনের অভিনয় এত হ্বাভাবিক হইয়াছিল -যে তাহা। প্রশংসার অতীত । বঙ্ধিমচন্র 
বিমলার চরিত্র যেরূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তিনকড়ির অভিনফচাতুর্যে রর 
চিত্রই পরিস্দুট হইয়াছিল। জগংসিংহ, অভিরাম স্বামী, তিলোত্বম! ও আশমানি 
ভূমিকাভিনয়েও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গৌরবলাভ করিয়াছিলেন 
সবরেন্্রবাবু এবং শ্রীমতী তারাহুন্দরী। ওসমান ও আয়েঘার ভূমিকায় ইহারা 
উভয়ে যেব্প স্থুক্ষ কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় । এখনও পর্যয্ত 
“ুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়ে ইহাদের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে রঙ্গালয়ে আশাতীত দর্শক- 
সমাগম হয় । গিরিশচন্দ্র কুক নাটকাকারে গঠিত এই “ছুর্গেশনন্দিনী'র সকল 
থিয়েটারেই অভিনয় হইয়। থাকে । একখানি গীত লিম়্ে উদ্ধত করিলাম। 
জগৎসিংহের উদ্দেশ্যে আয়েষা : 

“যার ছবি দিবানিশি, যতনে হাদয়ে রাখো, 

আপন ভুলিয়া মন, তার স্থখে সখী থাকো । 

করিয়াছ প্রেমদান, চাহনি তো প্রতিদান, 

তবে কেন হীনপ্রাণ, সলিলে নয়ন ঢাকে।। 

দেখিতে সে মুখে হাসি, সতত তুমি প্রয়াসী, 

হ'য়ে তারি অভিলাষী, সাধে বাদ সেধোনাকো 11” 


'মীরকাসিম? 


সিরাজদ্দৌল। অভিনয়ে আশাতীত রুতকাধ্যতা লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র পুনরায় 
'ীরকাসিম' এতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত 
হইয়াছে, * “সিরাজদ্দৌলা, “মীরকা সিন? “ছত্রপতি শিবাজী, প্রভৃতি প্রকৃত এতিহাগিক 
নাটক বহুকাল পরে রচিত হয়। যথাসময়ে তাহার আলোচন! করিব।” বাস্তবিক 
ইতিহাস অক্ষ রাখিয়া এই তিনখানি নাটক রচনায় তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, 
এবং সাহার পরিশ্রম সার্থক ছইয়াছিল। “মিরাজদ্দৌলা' রচনার পর হইতেই স্বদেশী 
যুগের প্রবর্তন । এই যুগে 'মীরকাসিম” লিখিত হওয়ায় বহুল পরিমাণে ত্বদেশভাব, 
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ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। 
২য়া আযাঢ $১$১৩ জীন) “মীরকাসিম” “মিনার্ভা থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


মীরজাফর গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

যীরকামিম স্থরেন্্নাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 

স্থজাউদ্দোল! ও লাল পিং মণীন্্রনাথ মণ্ডল (মণ্টবাবু)। 
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আলী ইব্রাহিম তারকনাথ পালিত। 

সামসেরউদ্দিন ও ডাক্তার ফুলারটন শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাছুবাবু )। 

তকীথখ! শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 

মহম্মদ আসীন শ্রীউপেন্্রনাথ বলাক । 

হায়বতুল্লা ও আরাব আলী শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল। 

ফৌজদার-দূত শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

জগংশেঠ মহতাবটাদ ও সমরু পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য । 

জগৎশেঠ শ্ববূপচাদ শ্রীচুটবিহারী মিত্র । 

রায়ছুর্ণভ, কৃষ্ণচন্দ্র ও সলিমান জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায় । 

রাঁজবল্লভ ও মহম্ম্ ইলাথ পাম্নালাল সরকার । 

রামনারায়ণ ও আলম খা শ্রীউপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য | 

নন্দকুমার শ্রীসাতকড়ি গঙ্জোপাধ্যায়। 

ভ্যা্সিটার্ট অটলবিহারী দাস। 

হলওয়েল, হে ও মেজর আযাডম্স অর্দেম্দুশেথর মুস্তফী। 

হেষ্টিংস শ্রীমতী প্রকাশমণি। 

ইলিস, ব্যাটসন ও মনরে শ্ীক্ষেত্রমোহন মিত্র । 

মাঝি মন্মথনাথ বস্থু। 

কেন্ড ও জোন্স শ্ীরজেন্্রনাথ চত্রবর্ভীঁ। 

জন কার্ণাক শ্রীসত্যেন্্রনাথ দে। 

গুরশিন খ! থগেন্দ্রনাথ সরকার । 

খোজা পিক্র শ্রিহরিদাস দত্ত । 

খোজা, বাঁজিদ ও জাফর খাঁ শ্রীনিষ্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 

মণি বেগম শ্রীমতী স্থধীরাবাল। ( পটলা )। 

বেগম স্থশীলাবাল! । 

তার] তিনকড়ি দাসী। ইত্যাদি। 

শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 
অর্ধেনুশেখর মৃত্তফী। 

সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীতারাপদ রায়। 
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“মিরাজদ্দৌলা'র ম্যায় “মীরকাসিমে'র অভিনয়ও সর্বাক্ষহন্দর' হইয়াছিল। এই 
ছুইখানি নটকই গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের বিজয়-ইবজযন্তী। নবাব দিরাজন্দৌলা 
ও নবাব মীরকামিমের পতন এবং বঙ্গে ইংবা-রাছশ্রীত প্রথম অন্যের ইতিহাদ 
এই নাটক ছুইখানিতে যেক্ধপ পরিস্ফুই- তং-সঙ্গে নাট-পৌন্দ্ধাও সেইকপ পরিপুষ্ট। 
“মীরকামিম' নাটক একাদিক্রমে সাত মাল কাল ধরিয়! প্রত্যেক শনিবারে *মিনার্ভাচ 
অভিনীত হইয়াছিল, অথচ উহ] কাহারও নিকট আদৌ পুরাতন হয় নাই। দর্শক- 
সমাগমে ইহা “দিরাজদ্দৌলা'কেও অতিক্ষম করে। এই বংসর মিনার্ত। থিঘেটারে'র 
আয় লক্ষাধিক হইয়াছিল। 

১. অভিনেতরী-সংসর্গে বঙ্গ-নাট্যশালা দূষিত বলিয়া যে সশ্্রনায়-বিশেষ ধিযেটারের 
নামে নাসিক! কুঞ্চিত করিতেন, তাহাদের মধ্যে বহু সন্্রান্ত ব্যক্তিই এই দুই রা 
অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটারে পদার্পণ করেন। 

১৯১১ শ্রী, ১৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্মমেপ্ট করুক “মীরকাসিম' নাকের চির 
ও প্রচার বদ্ধ হয়। এ নিমিত্ব এতদ-সন্বন্ধে আমরা বিশন সয[লোচনা না! করিয়! 
তৎমামগিক কয়েকথানি সংবাদপত্রের মন্তব্য মাত্র উদ্ধাত করিলাম : 

£0200 01019) 002)]ও। 100525 136 10150011081 05109) 1127 
1525617%) 1010) ৬2১ 006 00 002 7098105 0 006 1%11170752,116966 60৫ 
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"“গিরিশবাবু তাহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার অদম্য উ২মাহ 
ও অনন্তসাধারণ লিপিকুশলতার সহাঘ্নতায় এই নাটকখানিকে তাহার ম্বকীয় কী্তি 
স্তভে পরিণত করিয়াছেন; এই স্তস্তের বনিপ়াদ হইতে চূড়া পর্যন্ত স্বদেশ-প্রেমের পাকা 
সোনায় গঠিত।.'*গিরিশববুর রচনা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছি, অভিনয়ের পারিপাট্যে 
পরিতৃপ্ণ হইয়াছি। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, মীরক[সিম প্রজা হতৈষী নরপতি ছিলেন. 
ইংরাজ বণিকের কর্মচারীর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইঘ়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিমাছিলেন ও শেষে সর্ব স্ 
বঞ্চিত হুইপ! নিবাশ্রয় অনাথের ন্যায় মনিয়াছিলেন। এই কক্কালটুকু অবলম্বন করিয়া 
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এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশবাবু ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে 
পারিবেন কিনা জানি না।” ইতা]ুদি 1. হম তী', ৩*শে আষাঢ়, ১৩১৩ সাল। 
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“য্যায়সা-কা-ত্যায়স, 


১৩১৩ সালের হেমন্তাগমে অর্থাৎ কান্তিক মাসের প্রারস্তেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় 
«পানী গীড়ার আক্রান্ত হন। শীতকালে দারুণ যন্ত্রান্থ যখন তিনি গৃহে আবদ্ধ, সেই 
লময়ে বড়দিনের কিধদ্দিব্ম পূর্ধ্বে “মিনার্ভা'র কর্তপক্ষগণ একদিন তাহাকে দেবিতে 
আদিয়৷ দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, “মহাশব, সব থিয়েটারে নৃতন বই হইতেছে, 
আপনি পীড়িত, আমর] কিছুই করিতে প|বিলাম না” সেই রুগ্ন অবস্থায় গিরিশচন্দু 
বলিলেন, “ভাবিবেন না, যাহা হে।ক কিছু একট! করিয়া দিব |” সেইদিনই তিনি 
সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মূলিয়ারের গ্রন্থাবলী পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক 
দিবসের মধ্যেই মলিয়ারের 15১ 81710% 146910%/ অবল্ষনে 'য্যায়সা-ক|-ত্যায়সা। 
প্রহদন রচনা করিয়া বড়দিনের নৃতন গ্রহপনের অভাব পুর্ণ করিলেন।* 

১৭ই পৌষ (১৩১৩ সাল) মিনার্ভা খিয়েটারে" '্যার়স।-কা-ত্যার়সা” প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


হারাধন অদ্দেন্দুশেথর মুস্তক্ণী। 

রূসিক শ্রশ্রেজ্নাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
সনাতন অটলবিহারী দাস। 

মাণিক শনৃপেন্্রচন্দ্র ব্ু। 

মিঃ নন্দী শ্রান্ষেত্রমোহন মিত্র । 


* গিবিশচন্রের প্রদশিত পথ অনুদরণ কারয়া তৎপরে কুপ্রসিদ্ধ গাতিনাট্যকার স্বগীয় অতুল 
মিত্র মহাশয় মলিযারের গ্রন্থ অবলম্বনে “তুফানী॥, “ঠিকে ভূল? 'রঙ্গরাজ" প্রভৃতি অনেকগুলি গীতিনাট্য 
* প্রহসন রচনা করেন এবং তাহা সুখ্য।তিব লতিত 'মিনাত।'য় অভিনীত হয়। 
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মি: ঢোল শ্হরিদাম দত্ত। 


হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী । 
রতনমালা মতা হেমস্তকুমারী । 
গরব স্বশীলাবালা। ইত্যাদি। 
শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী | 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবক্ঠ বাগচী । 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রচ্দ্র বস্থু। 
রজভূমি-সজ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাস। 


বংশীবাদক ও একাতান বাদনাধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ । 

প্রহসনখানি দর্শকমণ্ডলীর বিলক্ষণ হ্থায়গ্রাহী হইয়াছিল, এ নিমিত্ত 'য্যায়সাবকা- 
ত্যায়স, বছদিন পধ্যস্ত রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। প্রায় সকল থিয়েটারেই ইনার 
অভিনয় হইয়া থাকে । গ্রন্থথানি গিরিশচন্দ্র তাহার পিতৃম্বসেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
বন্থর নামে উতৎ্সগীরুত করেন। যথা : 
“ন্েহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ বন্ধু । 

ভায়া,_ তোমার উদ্যোগ ও সাহাধা ব্যতীত শধ্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসনখানি 
লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমার সহায়, এই ক্ষুত্র গ্রন্থখানি তোমার 
নামে উৎসগাঁকৃত করিয়! আমি যে তৃপ্ত, তাহা নহে। তবে তোমারই লাহায্যে এই 
্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার সহিত তোমার নাম জড়িত থাকে, ইহাই 
আমার অভিপ্রায়। ইতি 

আশীর্বাদক 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
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ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


“কোহিনুরে' গিরিশচন্দ্র 


বসন্থাগমে রোগমুক্ত হইয়া! গিরিশচন্তর প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সম্পাদক পর্ডিত পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি স্থছাদের উৎসাহে “মহম্মদ সা' (অর্থাৎ নাদির সর ভারত 
আক্রমণ) নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু 'সিরাজদ্দৌলা"র সহিত কল্পিত নাটকের 
ঘটনা ও চরিভ্রগত বিস্তর সৌসাদৃশ্ঠ দেখিয়া প্রথম ছুই অঙ্ক রচনার পর, উহা পরিত্যাগ 
করেন এবং ছন্রপতি শিবাজী, নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নাটক রচন! শেষ হইলে 
জোষ্ঠ মাম (১৩১৪ মাল) হইতে “মিনার্ভা থিয়েটারে" তাহার শিক্ষাদান-কার্ধয আরন্ত 
হয়| 

এই বৎসরের গ্রারস্তে বৈশাখ মাসে নদীয়া কুড়ুলগাছির বিগ্বোৎসাহী জমীদার, 
হাইকে টের উকীল, পণ্ডিতবর গ্রস্নকুমার রা এম. এ, বি. এল. মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত 
বাবু শরৎকুমার রায় বি. এ. এক লক্ষ আট হাজার টাকায় প্রকাশ্থ নিলামে ম্বগাঁর 
গোপাল্লাল শীলের 'এমারেল্ড থিয়েটার" ত্রয় করেন। ইতিপূর্বে এই থিয়েটার-বাটা 
ভাড়া লইয় 'ক্লাসিক থিয়েটার? সম্প্রদায় অভিনয় করিতেন। শরতবাবু থিয়েটার কিনিয়া 
কাঁ্য-হুশৃঙ্খলার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষের বিশেষরূপ অভাব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তাহার পিতা গ্রসম্নবাবু বৃছদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি শরতবাবুর 
নিকট গিরিশচন্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, “যদি আদর্শ নাট্যশালা স্থাপন করিতে 
চাও, তাহা হইলে তাহার স্তায় উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্ধ্যভার অর্পণ কর |” উদ্লোগশীল 
খরত্বাবু দশ হাজার টাক! বোনাস ও চারিশত টাক! মাসিক বেতন দিয় গিরিশচন্ত্রকে 
অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন । নবপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম হইল “কো হিন্থুর খিয়েটার' । 

আধাঢ় মাসের শেষে গিরিশচন্দ্র কাধ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন যোগদান 
করিলেন, তখন বাটার সংস্কারকা্ধ্যও শেষ হয় নাই? দৃ্ঠপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ- 
ঘরঞ্রাম গ্রভৃতি সকলই অভাব। স্থবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'াদবিবি' নাটক লিখিতেছেন, তাহারও শেষাঙ্ক তখন অমন্ূ্ণ। 
গিরিশচন্দ্র বিপুল উদ্যমে ও পুঙ্থানপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে অনিয়মপ্রক্ষিপ্ত সকল কার্য 
হুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়| উঠিল। কারধ্যের সত্বরতাবশতঃ পারদবিবি'র বাকী অংশ তিনি 
স্ব, লিখিয়া অভিনয়ৌপযোগী করিয়। লইলেন এবং দিবারাত্ত্র রিহারম্ত(ল দিয়া 
মশ্্ুদায়কে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গ-নাট্যশালার আদি ঠ্েজ-ম্যানেজার 
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ধশ্মধালবাবুঃ গিরিশচন্দ্রের উপদেশ ও সাহায্যে দ্বিগুণ উৎসাছে বাটার সংস্কারকার্যে 
মনোনিবেশ করিলেন, সকলদিকেরই স্থব্যবস্থা হইল। সম্প্রদায়স্থ সকলেই গিরিশচন্দ্র 
উৎসাহে উতসাহান্থিত, যে কোন উপায়ে দ্রিব/রাত্র পরিশ্রম করিয়! শ্রাবণ মাসের মৃধ্যেই 
থিয়েটার খুলিতে হইবে, কারণ- কোনও শুভ কাধ্যান্ষ্ঠান ভাদ্র মাসে হিন্দুর পক্ষে 
নিষিদ্ধ। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে স্বত্বাধিকারীকে বিস্তর ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কর্মবীর গিরিশচন্দ্রের নিকট কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে, 
আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ বৃদ্ধ, যুবকের ন্যায় অহোরাত্র পরিশ্রষ 
করিতেছেন দ্রেখিয়া সকলেই পরমোৎ্সাহে শ্ব-ম্ব কার্য সথচাঞ্টরূপে সম্পন্ন করিতে 
হাগিলেন। ২*শে শ্রাবণ, রবিবার, 'কোহিঙ্থর থিয়েটার” মহাসমারোহে খোল! হইল। 
ক্ষীরোদবাবুর 'চাদবিবি” এই রাত্রে প্রথম অভিনীত হয়। স্থবিখ্যাত প্রফেসর স্বর 
দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় গিরিশচন্দ্র উৎসাহে, তাহার সম্প্রদায় লইয়া াদবিবি 
নাটকের গীতগুলি স্ুক্ষতার সহিত এ্রক্যতানবাদনের সহিত গঠিত করিয়া বঙজ- 
নাট্যশালার দর্শকগণকে নূতনত্ব প্রদর্শনে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনীতে 
২২৫০২ টাঁকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। 


“ছত্রপতি শিবাজী? 


এইসময়ে ৩২শে শ্রাবণ (১৩১৩ সাল) গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি খিবাজা" “মিনার্ 
থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্ত্র তৃতীয় অগ্ক পর্যান্ত এই নাটকের শিক্ষাদান 
করেয়া “কোহিমুরে, যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথিতঘশ! স্বীয় অমরেন্ত্রনাথ দত্ত 
তৎপরে “মিনার্া”র অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া শেষ ছুই অঙ্কের অভিনম়-শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করেন। প্রথমাভিনয় রূজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


শিবাজী অনরেন্দ্রনাথ দত । 

দাদোজী কোওদেব ও সায়েস্ত! খা নীলমাধব চক্রবর্তী । 

রাম্দাস স্বামী শ্রনগেন্ত্রনাথ ঘোষ। 

শস্তাজী শ্ীমতী শশীমুখী (শিশু ) ও 
শ্রীধীরেন্্নাথ সিংহ (যুব! 

তানাজী শ্রপ্রিযনাথ ঘোষ । 

গঙ্গাজী শনপেন্দরচন্দ্র বহু। 

ফেরঙ্গজী, থোবান খা ও পোলাদ খা!  শ্রসত্যেন্বনাথ দে। 

মোরোপন্ত শ্রীরামক]লী বন্ট্যোপাধ্যায়। 

সধ্যাজী শ্রসিতাংশুজেযোভি মজুমদার 
( বকুবাবু )। 
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শস্তাজী, মোহিতে,শৃঁজারী ওজমাদার অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 


মল্লিকজী ও মূলানা আহম্মদ শ্রীহরিদান দত্ত। 

অন্থকুলচন্ত্র বটব্যাল (আঙ্গীস)। 
আওরঙ্গজেব তারকনাথ পালিত। 
জাকর খ! শ্রীপতীশচন্দ্র বন্দোপাধায়। 
দিলির খা শ্রঅহীন্দ্রনাথ দে। 
রাম্পিংহ ও উদ্ঘয়ভান্ু শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
আবুল ফতে খা শ্রনিশ্মলচন্ত্র গঙ্গোপাধয়। 
জিজাবাই শ্রমতী প্রকাশমণি। 
সইবাই শমতী কুম্থমকুমারী। 
পুতলাব|ই স্থশীলাবাল]। 
লক্্মীবাই শমতী স্থধীরাবালা ( পটল )। 
বিজাপুর বেগম শ্রীমতী পান্নাস্থন্দবী | 
মূলানা আহম্মদের পুত্রবধূ শমতী বাকারাণী। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক প্ীদেবক্ঠ বাগচী ও 

শ্রাতারাপদ রাঁয়। 

নৃত্যু-শিক্ষক শ্রীনণপেন্্রচন্দ্র বন্ধু । 
রঙ্গভূমি-সজ্জ|কর শ্রীকালীচরণ দান। 


'মীরকাসিমের'র ভ্ায় 'ছত্রপতি শিবাজীও ব্বদেশীধুণে রচিত হওয়ায় বঙ্গ- 
র্গমঞ্চের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিঘ্লাছিল। তিন সপ্তাহের পর ২৮শে 
ভাদ্র হইতে “কোহিনুর থিষ্েটারে'? প্ছত্রপতি শিবাজী”র অভিনয় আরন্ত হয়। উভয় 
থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় লইয়। নাট্যজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল । «কোহিহ্থরে আওরঙ্গজেব, শিবাজী, গঙ্গাজী, জিজিবাই, লক্ষষীবাই প্রভৃতি 
ভূমিকা গ্রহণে গিরিশচন্ত্র, দানিবাবু, হাছুবাবু, তিনকড়ি দাদী, শ্রামতী তারাঙ্ন্দরী 
গুভূতি রঞ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায় অভিনয় যে অতি উতকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহ! বলাই 
বাছল্য। প্রতিযোগিতায় অভিনয়-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে উভয় থিয়েটারই ন্যুনাধিক 
স্খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে সময়ে এমন একখানি সংবাদপত্র ছিল না, যাহার স্তস্ত 
'ছত্রপতি'র হুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ না হইয়াছিল। উভয় থিয়েটারের অভিনয় তুলনায় 
'বঙ্গবাসা'তে একট! দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হুইয়াছিল। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 
অ(ওরঙগজেব-ভূমিকাভিনয় স্থদ্ধে এক ছত্র এই, “তাহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ুলে।” 

১৯১১ শ্রী, জাঙগুয়ারী মাসে গভর্ণমেন্ট কতৃক “ছত্রপতি শিবাজী'রও আভিনয় এবং 
গচার নিষিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত এ নাটক সম্বপ্ধেও আমরা কোনও আলোচন! করিব 
না। কেবল শিবাজীর তৃতীয়। মহিষী পুতলাবাই চরিত্র বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য 
বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

গিরিশচন্দ্র বজিতেন, “প্রেম নর-নারীর তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করে।” ইহার 
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আগাস “কালাপাহাড়ে'র চঞ্চলার এবং ভ্্রান্তি'র অক্দায় গিরিশচন্দ্র কিছু-কিছু 
দিয়াছেন) কিন্তু পুতলায় আমরা তাছার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই। পুতল1 সতী, 
প্রেমবলে পতির ভূত, ভবিষ্তৎ ও বর্তমান তাহার নখ-দর্পণে। পুতল! গিরিশচন্দ্রে 
অপূর্ব স্ৃষি ! 

এ নাটক সন্বন্ধেও আমরা তং-সাময়িক কয়েকখানি সংবাদপজ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত 
করিলাম : 

ভারত-প্রসিদ্ধ ম্বর্গায় স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ৃক সম্পাদিত 'বেঙগলী'তে 
লিখিত হয়: “00109021090 15 005 ০0: 006 095 800. 10056 000501:00] 
2081795 ০৮০ 77000০00006 [150191 5096০. অর্থাৎ ভারতবর্ষের রঙ্গালয়- 
সমূহে এ পধ্যস্ত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা ওজদ্থিতাপূর্ণ যতগুলি নাটক অভিনাত 
হইয়াছে, “ছত্রপতি' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মহারাষ্ট্রের স্থসস্তান তেজস্কী পত্তিত 
্বগাঁয় সথারাম গণেশ দেউস্কর তৎসম্পা্তি “হিতবাদী”তে (১৭ই আশ্বিন, ১৩১৪ 
সাল) লিখিয়াছিলেন, “মহারাস্্ীয়ের৷ ছত্রপতি শিবাজীকে ঘেরপ শ্রস্ধার চক্ষে দশন 
করিয়। থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহ। বিন্দুমাত্র ক্ষু্ন হয় নাই দেখিয়া আমর! 
আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ জদ্‌গুণ এবং তাহার সহচর ও 
কম্মাচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা 
হইয়াছে । জাতীয় অভ্যুদনয়ের পক্ষে এসকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে 
বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি হুসময়েই এই নাটকের প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালীর 
ভাতীয় ভাব বর্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়! আমাদিগের 
বিশ্বাস।” ইত্যাদি । 

রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত জলধর দেন তৎ-সম্পাদিত “বন্থমৃতী'তে (৪ঠ আশ্বিন, ১৩১৪ 
সাল) লিখিয়াছিলেন, “তাহার উব্বর কল্পনার লীল! কোথাও ইতিহাসের সত্যকে ব্যর্থ 
বক্ষুপ্ন করে নাই। ক্ষুদ্র লেখক অতিরঞ্নের প্রলোভনে শিবাজীর প্রক্কত মুন্তি বিকৃত 
করিয়। ফেলিত, গিরিশবাবু তাহা উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন। শিবাজীর কনিষ্ঠ। 
মহিষী পুতলীবাই ও ম্বদেশভক্ত ব্রাঙ্ষণ-যুবক গঙ্গাজী গিরিশবাবুর নৃতন স্থ্ট; ইহা 
শিবাজী চরিজ্জের ছুইটী বিভিন্ন বিশেষত্ব -যেন শিবাজীর অন্তর হইতে মহ যুক্তিতে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথাও তাহাকে বর্তব্পথে পরিচালিত করিতেছে, কোথাও 
মৌন ছায়ার ন্যায় তাহার অন্থবত্তী হইয়াছে । শিবাজীর অভিনয় দেখিতে-দেখিতে মনে 
হয়, যেন শিবাজী দেশবিশেষে, যুগবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধরাতলে যখন 
অত্যাচার প্রবল হয়, দরিদ্র উৎপীড়িত হয়, দেবমূত্তি চু হয়, সতীলগ্ীগণ পাবগু-হস্ডে 
নিগৃহীতা হন _ তখনই সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে 
ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন, এইজন্যই শিবাজী শিবশক্তি-সম্ভৃত _ শঞ্চর-অংশ। গিরিশ- 
বাবু শিবাজী-জননী জিজ্িবাইকে যেভাবে অস্কিত করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির 
মাতৃত্বের বরণীয় আদর্শ সেইরূপ মহনীয় হওয়া কর্তব্য। গিরিশবাবু তাহার পরিণত 
বয়সের সংযত কল্পনার মকল শক্তি, সকল জ্যোতি: ঢালিয়া এই প্রাতঃম্মরণীয় মহারাষ্ট্র 
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দেশনায়কের উজ্জল চিরপৃজী বরণীয় মহনীয় দেবমূর্তি অঙ্কিত করিয়া তৃলিয়াছেন। 
নাটক কোনরূপেই ইহা অপেক্ষা ইতিহাসের অধিক অঙ্থব্তী হইত না।” ইত্যাদি। 

ইংরাজ-সম্পাদিত “টেট্স্ম্যান্* সংবাদপত্রে (১৭ই নভেম্বর ১৯০৭ খ্ী) প্রকাশিত 
হইয়াছিল, '[)6 707018110 0£13800 031019) 00918018 0130595 00৬০1 
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8011011)6 17101061709 1 00৩ 116 02 5001811, 15 109101956 0010. 0৪ 1816০ 
3001610008 0101) 816 26008066060 006 7৬1070752.7100168 06 0) তো 
00085101) 01080 [1015 01710111106 0185 15 01115. 117000517 101185 0৩০০ 
10001106002 20006 00 ০০] 20 006 18160 200100110]7 আ৪5 1 
019.0110৩0 11) ০৮০1০ 0017 21101 02]ঠ 1 00৩ ০৮101250172 ৪৪12 01 0101:205 
1790 00 06 50000৩4) 076 1716৩ 05৩10010011 00 21] 012 80182027 
212 1010555. &০০. 


“কোহিনুরে'র শোচনীয় পতন 


বঙ্গ-নাট্যশালার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্বগুপির একত্র সমাবেশে, উন্নতির সর্ববোচ্চ শিখরে 
উখিত হইয়া, এক বৎসরের মধ্যে “কোহিনুর খিয়েটারে'র যেরূপ শোচনীয় পতন 
হুইয়াছিল, বোধহয় বঙ্গের কোনও রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটে নাই। 

“কোহিনুর থিয়েটার" খুলিবার অল্পদিন পরেই দ্বত্বাধিকারী শরত্বাবুর মাতৃ বিয়োগ 
হয়। সঙ্গে-সলে শরত্বাবুও অন্থস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমশ: পীড়। বৃদ্ধি হওয়ায় 
চিকিত্সকের পরামর্শে তিনি মধুপুরে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত গমন করেন। দারুণ 
পরিশ্রমে এবং হেমস্তাগমে গিরিশচন্দ্রও পুনরায় হাপানী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 
পড়িলেন! থিয়েটার খুলিবার ছয় মাস গত হইতে-না-হইতে পৌষ মাসে শরত্বাবুর 
মৃতু] হয়। তাহার মৃত্যুর তিনদিন পরে তাহার পিতৃদেবও স্ব্গারোহণ করেন। 
শরত্বাবুর মুত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায়, শরত্বাবুর এষ্টেটের 
এক্‌জিক্িউটার হইয়! থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের পীড়। 
ও শরত্বাঁবুর অকালমৃত্যুতে 'কোহিন্গরে'র অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। 
গিরিশচন্দ্র কোনও নতুন নাটক লিখিবার অবসর পাইলেন না, থিয়েটারের আয়ও ক্রমশঃ 
কমিতে লাগিল। শিশিরবাবুর পক্ষে এ কাজ নৃতন, গিরিশচন্দ্র সহিত তিনি 
ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না। তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কতদূর আর 
কাধ্যক্ষম হইবেন, শিশিরবাবুর যনে এই সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি গিরিশচন্দ্রে 
বেতন বন্ধ করিয়া দিলেন। 

গিরিশচন্ত্র শিশিরবাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না । বমস্তাগমে শরীর 
কথক্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি 'ঝাক্সির রাণী” নাটক লিখিতে আরন্ত করিলেন। দুই অঙ্ক 
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লেখ] শেষ হইবার পর একদিন কোনও উচ্চতম পুলিশ কর্মচারী কথা-প্রসঙ্গে তাহাকে 
এতিহামিক নাটক লিখিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। স্থতরাং গিরিশচন্ত্র ঝান্সির 
রাণী লিখিতে বিরত হইয়| একখানি মামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারি 
অন্ধ লেখ! শেষ হইল্* দেখিলেন, তাহার তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে, পুনঃ 
পুনঃ তাগাদ। সত্বেও থিয়েটারের কততপক্ষগণ উদাসীন। ন্ুরাং তাহাকে আদালতের 
আশ্রয় লইতে হইল। শিশিরবাবু এ সমরে স্বগাঁয় শরত্বাবুর এষ্টেটের দেনা এবং 
বিশৃদ্ঘল থিয়েটার লইয়! বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে 
গিরিশচন্দ্রের সহিত সদ্যবহার করিল, সর্ব কারে তাহার সাহাষ্যলাভে পুনরায় তিনি 
, সকল দিক গুছাইয়া লইতে পারিতেন। এই একটা ভূলে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। | 
আদালতের আশ্রয় লইতে গিরিশচন্দ্র ইচ্ছ1 ছিল না, কিন্ত কোন? য়েগা 
এটনী তাহাকে বজেন, যে আপনি যদি নালিশ না করিয়া অন্য থিযে্টোরে যোগদান 
করেন, তাহাহইলে ইহারাই আপনার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিবে । গিরিশচন্ছ 
বুঝিলেন কথ! সত্য, তিনি তাহার প্রাপ্য বেতন এবং বোনাসের দরুন বাকী চারি 
হাজার টাকার জন্য হাইকোটে মকদ্ঘম! রুজু করিল্নে। বিচারে জয়লাভ করিমু। খ্5: 
সমেত তিনি সমস্ত টাকা প্রাপ্ত হন। 

“কোহিন্থরে'র সহিত গিরিশচন্ত্রের সগ্ধন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, ষ্টার থিয়েটার? তাহাকে 
লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্ত “মিনাভা"ও নিশ্চিন্ত ছিল না। “মিনার্ভা'- 
পক্ষীম় তীক্ষবুদ্ধি মহেন্দ্রকুমার মিত্রের একান্ত যত্তু এবং আগ্রহ দর্শনে, শ্রাবণ মাস 
হইতে গিরিশচন্দ্র পুনরায় “মিন।ভা থিফে্টারে' মাসিক চারিশত টাকা বেতন এবং 
খরচ বাদ থিয্লেটারেব লাভের পঞ্চমাংশের অর্পিকাতী হইঘ্লা যোগদান কারলেন। 


*. ১৯১২ শ্রা, ২৭শে জুলাই ভারিখে প্রকাণ্ত নিল,মে 'কোহিহ্থব 1থশেটার' ঝণের দায়ে বিও্ভ 
হইয়া! যায়। একলক্ষ এগাব হাজাব টাকায় 'মিন] থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনৌমোহল 
গাড়ে মহাশয় তাহা খর্দি করেন। তাহার উৎলাহে এবং সকলের অনুরোধে গ্রন্থকাবের পরম 
শ্রেহভাজন ও পরমাত্ীয় পণ্ডিতবর প্রীঘক্ত দেবেজুনাথ বসু মহাশয় উদ্ত নাটকের পঞ্চম অন্ক লিখিয়! 
দেন। *গৃহজঙ্্ীঃ নামে এই নাটক 'মিনা্ভ গিষেটারে (4ই আশ্বিন, ১৩১৯ সাল) প্রথম অভিনীত 
হয়। “পরিশিষ্টে ইহা বিশ্তুত বিবরণ উ্টবা। 
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সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


“মিনার্ডা'য় কর্মজীবনের অবপান 
হাপানীর আক্রমণ নিবারণের জঙ্তা ছুই বংসর কাশী গমন। 


এবার “মিন|ভা থিয়েটারে" আপিয়া গিরিশচন্দ্র গুথমে 'ধাস্তি কি শান্তি? নামক 
সামাজিক নাটক রচনা করেন। ১৩১৫ সালে নানা কাঁরণে কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ 
লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেইসময়ে “িনার্। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ 
শিরিশচন্ত্রকে এ বিষয় লইয়া একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। 
“বলিদান' নাটক অনুরোধে লিখিতে হইলেগ গিরিশচন্দ্র তাহাতে সম্পূর্ণ সহান্টুভৃতি 
ছিল, কিন্তু এই বিরাট উত্তেজনার সময়, উত্তেজনার বিষয় লইয়া নাটক লিথিতে তিনি 
প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, কেনন। সে রচনা অনেকের মন:গীড়ার কারণ হইতে পারে। 
ঘাহাই হউক কতৃপক্ষের সনির্বন্ধ অন্নহরাধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, এবং 
পারলেন না বলিয়াই বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যের এই অপূর্লা সম্পদ আমরা লাশ করিয়াছি। 


“শাস্তি কি শাস্তি? 


এই নাটকে গিরিশচন্ত্র বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। 
নাটকের শেষে তিনি পাগলের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, “বিবেচনা করুন, বিধবা শত্দ্ধে 
খষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা শান্তি কি শাস্তি?” কিন্তু সমাজের প্রতি কৌশলে 
এই প্রশ্ন প্রয়োগ করিলেও নুগ্মরশী পাঠক বা দর্শকের কাছে কবির মনোভাব লুক্কামিত 
থাকে না। গিরিশচন্দ্র যে খষিদিগের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ শিরোধাধ্য করিরা 
লইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রসম্নকুমারের পুত্রবধূ নির্মল! বলিতেছে, 
“বিধবা-বিবাহ গ্রচলিত হ'লে ব্রদ্মচারিণী থাকবে না, হিন্দু সমাজের এ গঠন থাক্‌বে না, 
আর-এক গঠন হবে। বাবা, থে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, মে দেখেও যে বিধবা, 
চিরবৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণা।” (২য় অঙ্ক, ৪র্ঘ গভাম্ক ।) 
কিন্ত কন্ার প্রতি মমতার প্রেরণায় গ্রসন্নকুমার তাহা হ্ব?য়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। 
বিশেষতঃ এইসময় তাহার বিধবা কন্য] ভূবনমোহিনীর অধঃপতনে তাহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর 
হইল। প্রসন্নকুমার বিধব। কন্তা প্রমণার পুনরায় বিবাহ দিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
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হরমণি বলিতেছে, “ধার! সমাজ যানে না, তার] টাকার জন্য বিধবাঁবিবাহ করে।” 
( ৩য় অন্ক, 5র্থ গর্ভাস্ক |) 

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, গিরিশচন্দ্র সে নকলেরও অবতারণা 
করিতে ক্রটা করেন নাই। প্রসন্নকুমার তাহার পত্বীকে বুঝাইতেছেন, “এখনো বলছ 
(বিধবা-বিবাহ) মহাপাপ] ভ্রণহত্যা_ মহাপাপ নয়? হ্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহাপাপ 
নয়? নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয় | উপায় থাকতে উপায় না কর] মহাপাপ নয় ! 
চক্ষের উপর অনাচার দেখবে- চক্ষের উপর মেয়ে ভ্রষ্ট! হবে দেখবে -চক্ষের উপর 
উপপত্ির আনাগোন। দেখবে? বোঝে।_ এখনে। বোঝো ।” ইহার উত্তরে তাহার 
পত্তী বপিলেন, “ইন্দ্রিয় কি এতই ছুর্দম, যে নিষ্ঠাচার _ধরন্মাচরণে দখিত হম না?” 
প্রত্াত্তরে প্রসন্নকুমার বলিলেন, “ইন্দ্রিয় দুম কি না- তোমার লন্দেহ আছে? ঈুত্র- 
শোকাভুর1 নারী, বসর ফেরে না, আবার পুত্র প্রসব করে।-_ ইন্দ্রিয় ভাড়ায় 
উপপতির দাপী হয়, শোণিত সম্বন্ধ বিচার থাকে না।” (২য় অঙ্ক, ৭ম গর্ভাস্ক।) ও 

এ কথার উত্তর পার্বতী মৃত্যুশয্যায় দিপ্ন। গিয়াছে। মৃত্যুশয্যায় তিনি তৃবন- 
মোহিনীকে বলিতেছেন, “আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা গায়ে কালি 
মাখতে পেয়েছ। আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখিনি? তুমি 
নিরাশ্রয় হ'য়ে পথ ভুলেছ ; ধশ্মে তোমার মতি হোক!” (৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।) 

পিতামাতার কর্তব্যের ক্রুটী ভূবনমোহিনীর অধঃপতনের কারণ। সত্য বটে, 
নাট্যকার ভাবে ও ভাষায় নাটকের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাঃ কিন্তু এই 
সামাজিক নাটক একটা উদ্দেগ্ত ধরিয়া রচিত। হিম্দুতাব গিরিশচন্দ্রের মজ্জাগত 
ছিল, এ নাটকে গিরিশচন্দ্র যে সকল চরিত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার তাহার মুখপাত্র 
না হইলেও হিন্দুভাবে ভাবিত। স্থতরাং তাহাদের উপর কবির মনের ছায়াপাত 
হইয়াছে । তথাপি তিনি এই সাম|জিক প্রশ্নের সাধান না করিয়া পমশ্ত|র আকারেই 
রাখিয়া গিয়াছেন; এবং নাটকেরও নামকরণ করিয়াছেন, বিধবা-বিবাহ- শাস্তি কি 
শীন্তি ? 

২২শে কান্তিক (১৩১৫ সাল) এই নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথম অভিনযু-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


চা 


প্রয্নকুমার শন্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ ! দানিবাবু )। 
বেণীমাধব শ্প্রিয়নাথ ঘোষ। 

হ্যামাদাল সভীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

প্রকাশ তারকনাথ পালিত। 

পাগল [্ব. 791007166 ৮.৪. (থাকবাবু)। 
প্রবোধ স্থবাসিনী ( মালিনী )। 

সর্ধেশ্বর শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 

ঘেচী শ্রীত্যেন্্নাথ দে। 

বটকৃ্ শ্রহরিদাস দত্ত। 


ছেবো। 

শুভস্কর 

মিঃ বাস্থ ও ডাক্তার 
মিঃ মঙ্লিক 

মিঃ বড়াল ও ঘটক 
ম্যাজিষ্রেট 

পুলিস ইন্সপেক্টর 
জমাদার, বেসে ও হ্বর্ণকার 
কোচম্যান 

বেহারা ও ১ম বুদ 
১ম পাহারাওয়াল। ও ২য় বুদ্ধ 
য় পাহারাওয়াল। 
শুড়া 

পার্বতী 

নিম্মলা 
হুবনমোহিনা 

প্রমদা 

হর্মণি 

চিত্তেখরী 

১ম] দসী 

য়া দাসী ও দাই 
সঙ্গীত-শিক্ষক 


শ্রহীরালাল চট্টোপ|ধ্যায়। 
অক্ষয়কুমার চক্রবত্তা। 
শ্রঅহীন্দ্রনাথ দে। 
শীউপেন্দ্রনাথ বসাক । 
শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 
পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্রাচাধ্য। 
শ্রীবিভূতিভূষণ গঞ্গোপাধ্যায়। 
মন্সথনাথ বন্থ। 
শ্ীনিশ্বলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 
শ্ীমধুুদন ভট্টাচার্য । 
শ্রননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
পান্নালাল সরকার । 
শনুপেন্দ্রচন্দ্র বন্ু। 

শ্রমতী প্রকাশমণি। 
শ্রমতী হেমন্তকুমারী । 
সরোজিনী (নেড়া )। 
শ্রমতী শশীমুখী। 
স্থশীলাবাল!। 

শ্রমতী চপলাহ্থন্দরী | 
শরমতা শরৎকুমারী । 
নগেন্দ্রবালা | হত্যাণি। 
শ্ীদেবক্ঠ বাগচী] । 


প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাটকের ভূমিকাভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় 
দয়াছিলেন। স্থরেন্দ্রবাবুর প্রসন্নকুমারের অভিনয় বড়ই মন্দম্পশ হইয়াছিল। থাকবাবু 
দেখিতেও যেরূপ সুপুরুষ ছিলেন, পাগলের ভূমিকাভিনয়ও করিয়াছিলেন সেইরূপ 
সন্দর।* হেবোর ভূমিকায় হীরালালবাবু দর্শক-হৃদয়ে একটা জীবন্ত চিত্র অস্ধিত 
করিয়াছিলেন। 

নাটকখানি গিরিশচন্ত্র ম্বগা় দীনবন্ধু মিত্রের নামে উৎসগীকৃত করিয়াছিলেন। 
'মথা : 


% এই সনত্ান্তবংমীয় নাটযামোদী ঘুবা বিনয়, সৌজন্য এবং কলাবিদ্বায গিরিশচক্রের বিশেষ 
শ্নেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন। গীড়িতাবস্থায় ইহারই বাটাতে থাকিয়া! নাট্যাচাধ্য অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 
মহাশয়ের মৃত্য হয়। বিশেষ তক্তি-শ্রদ্ধার সহিত সহৃদয় নরেক্দ্রবাবু তাহার পরিচর্যা] করেন। 
উহার অকালম্তু)তে বঙ্গ-নাটাশালার অভিনেতাগণ একজন উচ্চ প্রাণ এবং প্রকৃত সুহৃদহারাইযাছেন। 
ইনি সাধারণের নিকট ধাকবাবু নামে সুপরিচিত ছিলেন। 
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“নাটযগুক শ্বগীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেযু_ 

“বঙ্গে রঙগালয় স্থাপনের জন্য মহ।শয় কর্মক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন। আমি সেই 
রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়|! জীবন্যাত্রা নির্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক 
রুতজ্ঞতাভাজন। শ্রনিয়াছি, শ্রদ্ধা - সকল উচ্চস্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চস্থানে 
যেরূপ উচ্চকার্ষযেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে-এই আমার 
বিশ্বাস। ঘে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্কির সাহায্য 
বাতীত নাটকাভিনয় কর! এক্প্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ গ্রভৃতিতে যেরূপ 
বিপুল ব্য হইত, তাহা নির্বাহ কর। সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার 
সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থবাযের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহান 
যুবকবৃন্দ মিলিয়া "সধবার একাদশী অভিনয় করিতে সক্ষম হয় । মহাশয়ের ্ যদ 
ন| থাকিত, এইমকল যুবক মিলিয় 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে স|হপ করিত 
না। সে£ নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-লষ্ট। বলিয়া নমস্কাব করি। 

“আপনাকে আমার ছাদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছ] চিরদিনই ছিল, কিন্ত 
উপহার দিবার ঘোগা নাটক লিখিতে পারি নাই, এজন্য বিবৃত ছিলাম। এক্ষণে 
দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আপিয়! উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশ 
পূর্ণ করিব | -সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণা-স্থৃতির 
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম । ভাবিলাম, ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে । ইতি 

চিরকৃতজ্ঞ 
শ্ীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।” 

“মনমোহন ও আট থিয়েটার পরিচালিত স্টার থিয়েট।রে এই নাটকের 
পুনরভিনয় হয়। 


গীড়াবশতঃ দুই বৎসর কাশী গমন 


পূর্ব-পূর্বব বৎসরের ন্যায় এ বংসরও (১৩১ সাল) হেমন্ত খতুর আরম্তের সঙ্গে 
এবং “শান্তি কি শান্তি' নাটকের শিক্ষার্দানের পরিশ্রমে তাহার আবার হাপানী দেখা 
দেয় এবং তিনি সমস্ত শীতকাল কষ্ট পান। এইরূপে প্রতি বংসর পীড়াক্রান্ত হওয়ায় 
চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও বন্ধু-বান্ববগণের আগ্রহে তিনি পূর্ব হইতে সাবধান হইবার 
নিমিত্ত ১৩১৬ এবং ১৩১৭ সালে আশ্বিন মাসেই কাশীধামে গিয়া সমস্ত শীতকাল যাপন 
করেন। ইহাতে আশাতীত কফললাভ হয়, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি দুই বসরই 
হাপানীর পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসায় তাহার যৌবনকাল হইতে অন্রাগ ছিল, এবং দীনদরিদ্রগণকে 
বিনামূল্যে চিকিৎসা ও তাহাদের পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়। বছসংখ্যক অনাথের জীবন- 
রক্ষার কারণ হইতেন। কাশীধামে আসিয়। তাহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ 
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চচ্চ| হইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, কাশীধামের "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে'র 
পরিচালকগণ তাহার অব্যর্থ ওষধ-গ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া আশ্রমের কঠিন পীড়াক্রান্ত 
ব্যক্তিমান্ত্রকেই তাহার চিকিৎসাধীন রাখিতেন। বহু লোকের আরোগ্যসংবাদ শ্রবণে 
কাশীধামের বছ অন্্রান্ত ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিতে লাঁগিলেন। কাশীর 
হিন্ুস্থানীমাত্রেই তাহাকে 'ডাক্তারসাব" বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে তাহার চিকিৎসা- 
নৈপুণোর স্থ্যাতি এন্ধপ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল, যে হ্বদূর জৈনপুরের স্ব প্রসিদ্ধ 
উকাল শল্ৃপ্রসাদ্, এলাহাবাদের গভর্ণমেপ্ট উকীল রায় গোকুলপ্রসাদ বাছাছুর, 
উকীলবাবু সারদাপ্রলাদ এম. এ, বি. এল. প্রভৃতি লব্বপ্রতিষ্ঠ সনত্রান্ত বাক্তিগণ চিকিৎসার 
জন্য তাহার কাছে কাশীধামে আসিতে লাগিলেন। বাবু সারদা প্রদাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ন 
হইয়াছিল। সেইসময় এলাহাবাদ এক্জিবিসনের মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছে, 
সারদাপ্রসাদবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, “দৃষ্টিশক্তি যেরূপ দ্রুত বিনষ্ট হইতেছে । 
তাহাতে আমার আর এলাহাবাদ এক্‌জিবিলন দেখা হইবে নী” গিরিশচন্দ্র তাহার 
চক্ষর অবস্থা পরীক্ষা! করিয়া বলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাকে 
এলাহাবাদের এক্জিবিসন দেখাইব।” গিরিশচন্দ্রের গধধ-প্রয়োগে সারদা প্রসাদবাবু 
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য ন। হইলেও এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখিয়াছিলেন এবং ভজ্জন্য তাহাকে 
হথেষ্ ধন্টবাদ দেন। গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আমিলেও রায় গোকুল প্রসাদ বাহাছুর প্রভৃতি 
মনেকেই আবশ্যক হইলে ওধধের ব্যবস্থার নিমিত্ত টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ কবিতেন। 

কাশীধামের পশ্চিমাংশে সেপ্টাল হিন্দু কলেজ হইতে অল্লদূরে, সিকরায় বাবু 
রামপ্রসাদের বাগাঁনবাড়ীতে গিরিশচন্দ্র অবস্থান করিতেন। ছুই বংসর শীতকাল 
গিরিশচন্দ্র মহানন্দে কাশীধামে অতিবাহিত করিয্লাছিলেন। ভোরে উঠি্া বহুদূর 
ভ্রমণ করিয়া আসিয়া! বেলা প্রায় ১১ট1 পর্যন্ত মমাগত রোগীগণের অবস্থা শ্রবণ ও 
গধধাদির ব্যবস্থা করিতেন। পরে স্বানাহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্ববক ২টার সময় 
পোষ্ট-পিয়ন আসিল পত্র-পাঠে আবশ্কমত জবাব দিতেন। অপরাহ্ন হইতে সন্ধা 
পয্যস্ত পুনরায় সমাগত রোগীগণের ওধধ-পথ্যা্দির ব্যবস্থা করিতেন। সন্ধার সময় 
রামকষ্জ অদ্বৈত-আশ্রমের সম্ন্যামীগণ, রামকৃ্জ মিশন সেবাশ্রমের সেবকগণ, সত প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার নৃপেন্দ্রন্ত্র মুখোপাধ্যার, সেপ্টাল হিন্দু কলেজের সহকারী প্রিহ্সিপ্যাল 
উনওয়ালা সাহেব ও তথাকার শ্রীঘুত্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. প্রভৃতি শিক্ষকগণ, 
থিয়োজফিকাল সোসাইটার পুস্তক-প্রকাঁশ বিাগের ম্যানেজার শীধুক্ত অন্থিকাকাস্ত 
চক্রবর্তী, কাশীর প্রসিদ্ধ উকিল আনন্মকুমার চৌধুরী এম. এ" বি. এল. ও শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র দেবি. এল.) 'ভূন্তপূর্ব কলিকাতা! হাইকোর্টের উকিল এবং গিরিশচন্দ্রের 
হেয়ার স্কুলের সহপাঠী পণ্ডিত অবিনাশচন্ত্র বন্দে]াপাধ্যায় এম. এ. বি. এল., পেন্সন- 
প্রাপ্ত সাবজজ ললিতকুমার বন্ধ, স্থবিখ্যাত ভৃ্দেববারুর পৌত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব 
মুখোপাধ্যাঘ় এম. এ. চন্দননগর-নিবাসী জমীদার শ্রীঘুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হিন্দু কলেজের লাইভ্রেরীয়ান শ্রীঘুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এতত্ব্যতীত কাশীধামের 
বাদ্ধব সমিতি, হরিহর সমিতি, মিত্রসমাজ থিয়েটারের পরিচালকগণ প্রভৃতি নানা 
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শ্রেণীর ভদ্র ও সন্তান্ত ব্যক্তিগণের সমাগম হইত । ধর্ম, সাহিত্য গুভূতি নানাবিধ 
প্রসঙ্গে রাত্রি ১০ট1 বাজিয়া যাইত। সকলে চলিয়৷ গেলে রাজি ১২টা, কোন-কোন 
দিন ১টা পর্যযস্ত তিনি লেখাপড়ার কাধ্য করিতেন। ইহা ভিন্জ নিত্য সংবাদপত্র পাঠ 
এবং কারমাইকেল ও সেপ্টা'ল হিন্দু কলেজ লাইব্রেরী হইতে আনীত বিবিধ গ্রন্থ 
অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন। শঙ্করাচাধ্যের গীতগুলি, সমগ্র 'তপোবল' নাটক 
এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-গ্রকাশিত 'নাট্যমন্দির' মালিকপত্রের জন্য অধিকাংশ প্রবন্ধ ও. 
“লীলা* নামক গল্প কাশধামেই রচিত হয়। ছুই বংসরই আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম। 


“শহ্করোচাধ্য। 


'শান্তি কি শাস্তির অভিনয়ে অর্থাগম সন্ধে আশাহুরূপ ফল না হওয়ায় নৃতন 
নাটক লিখিবার প্রয়োজন হইল) কিন্ত কি লেখা যায়? ইহাই এক সমস্যা । অসংখ্য 
নাটক, নভেল প্রভৃতির জনক ইউরোপীয় সমাজের মত বাঙ্গালার সমাজ নান। বৈচিত্র্যময় 
নহে, ইহাতে সংকীন্তির ঘেমন অভ্রভেদী উচ্চতা নাই, পাপেরও তেমনই অতলম্পশী 
গভীরতা নাই । আমাদিগের এই বৈচিত্র্যহীন সমাজে যে কিছু সমস্য! আছে, “প্রফুন্প', 
“হারানিধি" 'বলিদান' গ্রভৃতি নাটকে তাহা! একে-একে প্রায় নি:শেষিত হইয়াছে; 
একটা বিষয় আছে-ভাই-ভাই মামলা-মকদ্দমায় সংসার ছারখার - গিরিশচন্দ্র এই 
বিষয় লইয়া 'কোহিম্ুরের জন্য একখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার চারি, অঙ্ক 
শেষ হইবার পর উক্ত থিয়েটারের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং স্বত্বাধিকারীর 
সহিত মামলাবশত্তঃ এ চারি অঙ্ক তখন আদালতের জিম্মায় ছিল। এখন কি লইয়? 
নূতন নাটক লেখা যায়_গ্রিরিশচন্দ্র এই মহাসমস্ায় পতিত হইলেন। এতিহামিক 
নাটক পুলিশে পাশ হইবার পক্ষে অনেক বাধা । তবে ধশ্বপ্রাণ ভারতে ধন্মের কখনই 
অনাদর হইবে না। এখানেও এক অন্তরায় _ বাঙ্গালা! ভক্তি-প্রধান দেশ -ভক্তিমূলব 
নাটকও অনেক রচিত হইয়াছে । এ বিষয়ের পুনরবততারণ। _ চধিবিতচর্ববণ মাত্র । 
গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, একবার জ্ঞানমার্গ ধরিয়। নাটক রচন! করিলে হয় না? 
কিন্তু বিষয় বড় নীরস। যে উন্মাদনা নাটকে প্রয়োজন, তাহা" ভক্তিমার্গেই আছে- 
অদ্বৈতমার্গে নাই। কিন্তু তথাপি বেদান্ত বিষয় অবলম্বনপূর্ধবক অদ্ভুত কৌশলে তাহাতে 
মানবীয় সহানুভূতি মিশাইয়! তিনি 'শঙ্করাচার্য) লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

নাটক রচনল। সমাপ্ত হইলে ইহার সাফল্য সম্বদ্ধে গিরিশচন্দ্র প্রথমে সঙ্গেহ 
হইয়াছিল, কিন্তু পৃজ্যপাদ শ্বামী সারদানন্দের কথায় তাহার সে দ্বিধা দূর হয়। নাটকের, 
সম্পূর্ণ শিক্ষাদানও তিনি করিতে পারেন নাই, কারণ এইসময়ে তিনি পীড়াবশত্তঃ 
কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। শ্বগায় রাধামাধব কর এবং পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ- 
ভট্টাচার্ধা শিক্ষাদ্দান-কার্ধয সমাপ্ত করেন, কেবলমাত্র দানিবাবু কাশীধামে গিয়া 
শঙ্করাচার্ধ্যের ভূমিক1 পিতৃদেবের নিকট শিক্ষা! করিয়া আসিয়াছিলেন। 
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২রা মাঘ (১৩১৬ সাল) “শঙ্করাচার্যয' প্রথম 'মিনার্ভা থিয়েটারে" অভিনীত হয় । 
প্রথমাভিনয় রজনীর অতিনেত| ও অভিনেত্রীগণ : 


শঙ্করাচার্ধা 
শিশু-শঙ্কর (প্রথম অস্ক) 
অমরকরাজ _ দেহাশ্রিত শঙ্কর 
ও বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক 
মহাদেব ও উগ্রভৈরব 
্রন্ধা ও গণপতি 
গোবিন্দনাথ, ব্যাস ও মগ্ডনমিশ্র 
সনন্দন 
শাস্তিরাম 
রামদাস 
স্খারাম ও প্রথম পণ্ডিত 
জগন্নাথ 
ঝষি, পুরোহিত ও 
স্বধন্থ। রাজার সেনাপতি 
বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক-শিশ্ 
চগ্ডাল-বালক 
২য় পণ্ডিত 
অমরক রাজার মন্ত্রী 
এ ব্রাঙ্ষণ 
শিউলি 
মহামায়া 
বিশিষ্টা 
উভয়ভার'তী ও কামকলা 
রম। ও অন্বালিক' 
গঙ্গা ও যযজ-শশুমাত৷ 
সরম। 


শিউলিনী 
সঙ্গীত-শিক্ষক 


নৃত্য-শিক্ষক 
রঙ্গতৃমি-সঙ্জাকর 


৩৯১ 


শ্রীহবরেজ্জনাথ ঘোষ । 
লরোজিনী (নেড়া )। 


রপ্রিয়নাথ ঘোষ । 
শ্রসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রহীরাল]ল চট্োপাধ্যায়। 
পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য । 
শ্রীনত্যোন্দ্রনাথ দে । 
শ্রীনগেন্ত্রনাথ ঘোষ । 
পান্নালাল সরকার । 
শ্রমধুক্থদন ভট্টাচার্য্য । 
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন । 


শীপ্রমথনাথ পালিত। 
শ্রীউপেন্ত্রনাথ বসাক । 
শ্রীমতী ননীবালা। 
শ্রীততুলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
শ্রীহরিদাস দত্ব। 
বিজয়ককষ বনু । 
শ্রিসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
শ্রীমতী রাজবাল1। 
শ্রীমতী হেমন্তকুমারী | 
শ্রীমতী চারুশীল! | 
শ্রীমতী নলিনীস্বন্মরী | 
শ্রীমতী সরযূবাল!। 
শ্রীমতী নীরদাস্থন্দরী | 
স্থববাসিনী। 
শ্রীমতী তিনকড়ি ( ছোট )। 
ইত্যাদি । 
দেবকঝঠ বাগচী । 
শনৃপেন্্রচন্ত্র বহ্থ। 
ধশ্মদাস স্থর ও শ্রীকালীচরণ দাম 
( সহকারী )।, 


'শঙ্করাচার্ষ্য'র রিহারশ্তালকালীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ একপ্রকার হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিপুল অর্থবায়ে সাজ-সরগ্রাম ও ধর্মাদাসবাবুকে দিয়] দৃশ্তপটাদি 
প্রস্তুত করিয়া স্বত্বাধিকারীও বিশেষরূপে চিন্তিত হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু অভিনয় 
দর্শনে সম্পূর্ণ নৃতন রসের আম্বাদন পা মখন' দর্শকগণ ঘন-ঘন উল্ললি প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন এবং অভিনঘ়াস্তে উচ্চ জয়ধ্বনি রিয়া রঙগালয় পরিত্যাগ করিলেন _ তখন 
তাহাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীম! রইল নাঁ। 

“চৈতন্তলীলা"র ন্ায় "শঙ্করাচার্ধ্য” নাটকও নাট্যজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছিল। বেদান্ত প্রচারক নীরুস শঙ্কর-চরিত্র, গিরিশচজ্দ্রের অমৃতময়ী রচনায় 
এন্ধপ সরস হইয়! উঠিয়াছিল, যে বঙ্গে আবালবুদ্ধবণিত1 'শঙ্করাচার্ধ্য' দেখিবার জন্য 
উন্নন্ত হ্ইয়াছিল। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, 
“গিরিশবাবু, কায়ন্থক্ুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাঙ্মণকে বেদাস্থের স্প্ম মন্দ জলের ন্যায় 
বুঝাইয়া দিলেন, তিনি ঈশ্বরাহ্ুগুহীত তাহার আর সন্দেহ নাই ।” 

নাটকের সকল চরিত্রই নৃতন ছাচে ঢ|লা, তন্মধ্যে মহামায়া ও জগন্নাথের চরিত 
বিশেষ উল্লেখধোগ্য । জগগ্াথ চরিত্র সম্বন্ধে পৃজ্যপাদ ম্বামী ত্রদ্ধানন্দ গিরিশচন্দ্রকে 
বলিয়াছিলেন, “মাধিক ভালবাসায় যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে এ চরিত্র: 
গিরিশবাবু, ভুমি মাগুরুর রুপায় চিত্রিত করেছ ।” 

গিরিশচন্দ্র কঠোর বেদান্তের ভাব কাব্যরসে কিরূপ সরস করিয়া তুলিয়াছেন, 
তাহা মহামায়ার গীতখানি হইতে পাঠক পরিচয় পাইবেন | 

গীত। 


| অনন্বনাঁদ শকঙ্করাচায্যের শিশ্তগণকে সঙ্গীতচ্ছলে 'সাধন-প্রথা সন্ধে 
মহামায়ার উপদেশ-_ “বিদ্যামায়ার সংঘর্ধণে বিগ্ভামাঠা ও আবিগ্যামায়। 
পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্য লাও হয় না” 
“পরলে পরে সাধের বাধন, খুললে ধোলে না। 
কাট। দিয়ে কাট! তোল! কথায় চলে না ॥ 
পোনায় লোহায় ঘদে-ঘ'সে, তবে লোছার শেকল খসে, 
যত্বে গড়ে সোনার শেকল, কিনতে মেলে ন|। 
শক্ত লোহার, আ্বাতে [তে বাধুনি তার, 
হর ব'লে পরছে গলে, অমনি ফেলে না॥ 
লোছার শেকল মনে হ'লে, তখন চায় সে শেকল খোলে, 
চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না।” 
“শহরাচাধ্যের অভিনয় দর্শনে “েঙ্গলী'তে (১৭শে মার্চ ১৯১০ শ্বী) মন্তব্য 
প্রকাশিত হয় : | 
“00011170101 3511010 0117151) 00170100120) আ])০) 5011] 10 606 [1] 
15001 0৫ 50৮10) 60951) 00৮ 1019 07৮01627700 1410 2180 12015507090 


৩৯২ 


826 116 ও (9901017850৫ 0091005৪. ৪৮ 16 ৪.5 21) 89 689] 
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রায়সাহেব শ্বগায় বিহারীলাল সরকার 'বঙ্গবাসী'তে লিখিয়াছিলেন, “যিনি জ্ঞান্‌- 
হোগী শঙ্করাচাধ্যের চরিত্রাবলম্বনে নাট্য-রচন! করিতে পারেন, আর সেই নাট্য-রচনার 
অভিনয়ে যিনি বঙ্গের লক্ষলক্ষ লোককে মুগ্ধোন্মত্ত করিয়! তুলিতে পারেন, ধন্য তাহার 
লেখনী । জ্ঞান-যোগীর জ্ঞান-কথ| সাধারণের কয়জন বুঝিতে পারে ? কিন্ত গিরিশবাবু 
সে সব জ্ঞানকথার যেরুপ সহজ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা লাধারণের বোধগম্য 
হইয়াছে । তাই শত সহন্র অভিনয়দর্শা চিত্তাপিতের ন্যায় বসিয়া অভিনয়-সৌন্দধ্যের 
স্থখোপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি এমন জ্ঞানী-চরিত্র এমন করিয়া ফুটাইতে পারেন, 
আর যিনি অভিনয়ে সে চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে পারেন, তিনি লমগ্র বঙ্গবাসীর 
ধন্যবাদ-পাত্র নহেন কি? ইতিহাসে শঙ্কর চরিজ্রের বৈচিত্র্য কোথায়? কিন্ত গিরিশচন্দ্র 
নানা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া, প্রাসঙ্গিকত্রমে নাট্যকাব্যের যেরূপ বৈচিন্র্যসাধন 
করিয়াছেন, তাহ! তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন কিনা! সন্দেহ ।'..নাটকে নব 
বস। শঙ্করাচাধ্যের মাত। বিশিষ্টার করুণ চিজ মর্শে-মর্দে অঙ্কিত হইয়! যায়। 
শঙ্করাচাধ্যেব কষক ভৃত্য জগন্নাথ _ মমতার সাকার স্যরি । মহামায়ার মহাচিত্রে নাটা- 
কাব্যসৌন্ধ্যের পূর্ণোচ্ছাস !” ইত্যাদি। 

নাটকখানি তিনি তাহার যৌবন-স্ছদ এবং গুরুভা রাযি কোম্পানীর 
কর্ববময় কর্তী শ্বগাঁয় কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করিয়াছেন । 'ষখা £ 

“আনন্বমময় সহচর আনন্দধামবাপী কালীপদ ঘোষ। 

"ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বছবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মৃত্তিমান বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। 
তুমি এখন আনন্বধামে, কিন্ত আমার আক্ষেপ _তুমি নরদেহে আমার “শঙ্করা চাধ্য” 
দেখলে না। আমার এ পুত্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর। 






গিরিশ |” 
কাশীধাম হইতে আয়া গিরিশচন্ত্র ক়েকরাত্রি শিউলির ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চ 


পি ২৫ ৩৯৩ 


অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইগময়ে শ্রীমতী তারাহুম্মরী “মিনার্ভা'জ পুনরায় যোগদান, 
করেন। তিনিও শিউলিনী হইয়া ইহাতে নৃত্জ আকর্ষণ হওয়ায় 
শঙ্করাচার্ধ্ে র বিক্রয় আরও বাড়িয়া 


“মিনার্ভা'য় চিন্দ্রশেখর, 


এইসময়ে “মিনার্ভী থিয়েটারে, 'চন্ত্রশেখর অভিনীত হয়। অন্ুরুদ্ধ হইয়া 
গিরিশচন্দ্র এই নাটকে কয়েকটা অতিরিক্ত দৃশ্ত দংযোজিত করিয়া দেন এবং ছুই 
রাত্রি চন্দ্রশেখর এবং একরাত্রি শ্রীনাথ, সর্বেশ্বর ( প্রতিবাপী ) ও বকাউল্লার ভূমিক! 
অভিনয় করেন। দরশকগণ পূর্ব-প্রচলিত অভিনয়ে নৃতনত্ব পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ 
কমিয়াছিলেন। “ক্লাসিক থিয়েটারে, অমরবাবুর বিশেষ আগ্রহ ও অন্রোধে গিরিশচন্দ্ 
এইরূপ এক রাত্রি 'ভ্রমরে, কৃষ্ণকাস্তের ভূমিকা অভিনয় করেন। ' 


অশোক' 


শঙ্করাচার্ধ্য নাটকের আশাতীত সাফল্য গিরিশচন্ত্রকে পুনরায় ধর্ধ-বিষ? 
অবলম্বনে নাটক রচনা করিতে উৎসাহপ্রদান করে। তাহার গ্রথম ইচ্ছা হইয়াছিল 
কুমারিল ভট্ট লেখা, কিন্ত গিরিশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্ত শ্রীযুক্ত কমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের 
অন্থুরোধে তিনি “অশোক? লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বেদান্তের ভাবে যে গিরিশচন্দ্রে 
মন্তিষ্ধ তখনও পর্যন্ত আচ্ছন্ন ছিল, “অশোক' নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। 

মার চরিত্র যেমন অবিষ্যার রূপান্তর, নাটকে উপগ্ুপ্ত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তেমনি 
বিছ্যামায়ায় প্রতিমুন্তি। “অশোক' নাটকে দেখিতে পাওয়! যায় যে সকল চরিক্রেই 
মানবীয় সহান্ৃভূতির (1)01090 55008005 ) অভাব । ইহাতে পতি-পত্বীর সম্বন্ধ 
আছে, কিন্ত তাহাতে সে উন্মাঃন! নাই, ভ্রাতৃন্নেহ, পুত্রবাৎসল্য আছে, তাহাতে দে 
আসক্তি নাই। নাক অশোক যেন অন্য জগতের লোক _মানবীয় পহাস্থ্ভৃতির 
বছদুরে। এইজন্ই সম্ভবতঃ এ নাটক সাধারণ দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে 
পারে নাই । যদি কখনও ধর্মপ্রাণ উচ্চ ভাবুক দর্শকরপে রঙ্গালয়ে আবিভূ্ত হন, 
তখন এ নাটকের যথাযোগ্য সম্মান ও আদর হইবে। নাটকখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ 
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গিরিশচন্্র ইহাতে কি উচ্চাজের নাট্যকলা! বিকাশ 
করিয়াছেন। এখন কথা-“অশোক' এতিহাসিক নাটক কিনা? সে লময় অশোক 
সন্ধে যাহা কিছু এদিহাসিক তব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তন্ন-তগ্স তাহার 
অনুসন্ধান করিয়া! জিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে নাটক ইতিহাদ নহে, ইতিহাকে 
নাটকে পরিণত করিতে যাহা কিছু আবশ্তক, গিরিশচন্্র নিঃশঙ্কচিতে সে সকল গ্রহণ 


৩৯৪ 


করিয়াছেন। 'দিস্তামায়ার প্রভাবে কিরূপ অবিষ্থাশক্তি পরাতৃত হয়-এ নাটকে 


তাহাই প্রধান বিজয়। 


লাধারণ দর্শক এ নাটকের উচ্চরদকীর্গ করিতে না পারিলেও কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্তারয়ের তাৎকালিক ভাইস্চ্যান্সিলার লম্ুদ্দাগম চক্রবর্ভী মনীষীপ্রবর স্যার 
জাপশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই নাটকখানিকে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় 
পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত করিয়া! ইহার যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়া দ্িয়াছেন। 

'্রবৎস-চিস্তা, নাটকে বাতুল চরিত্রে আকালের বীজ নিহিত থাকি লেও "অশোকে 
তাছার সর্বাঙীণ ও জর্ববাঙ্গনুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিরপ উচ্চভাবে 
নাটকথানি লিখিত হইয়াছিল, নিয়লিখিত সঙ্গীত হইতে পাঠক তাহার কথঞ্চিৎ আভামু 
পাইবেন। উত্তপ্র-মন্তিফ অশোক-সমক্ষে বৌদ্ধতিক্ষুগণ গাছিতেছে : 


*ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জালি, 
পরশ রতন দিব শাস্তি ডালি, 
চির শান্তি _ শান্তি_ শাস্তি ! 
যত্ব করি ধরি হাদয়ে অছিঃ 
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি, 
একি ভ্রান্তি _ভ্রান্তি - ভ্রান্তি ! 
ভ্রান্তচিত নাহি বাহিরে অরি, 
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি, 
ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেক দেখ, 
আদিয়ে ভবে, যদি মানব হবে, 
বিমল হৃদে হের শাস্তি, 
অমৃতময় কিবা কান্তি, 
কিব৷ কান্তি_কাস্তি- কান্তি!” 


১৭ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭ সাল) "অশোক" “মিনার্ভ থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়। 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্ত্রীগণ : 


বিন্ুসার ননীলাল দত্ত। 

স্থপীম ও জনৈক জৈন শ্রীঅহীন্ত্রনাথ দে। 

অশোক রন্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (হানিবাবু )। 
বীতশোক শ্রঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
কুণাল সুশীলাবাল। | 

মহেস্ শ্রীমতী শশীমুখী। 

্গ্রোধ সরোজিনী। 

কহলাটক শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ । 

রাধাণ্ডধ প্রমথনাথ পালিত। 

আকাল তারকনাথ পালিত । 


উপগুপ্ত 

মার 

চণ্ডগিরিক, ২য় বৌদ্ধ ও 
১ম রাজপারিষদ 

১ম বৌদ্ধ, আভীর ও 
তক্ষশিলার মন্ত্রী 

তক্ষশিলার সভাপতি 

এঁ সেনাপতি ও পাটলিপুত্রের 
২য় রাজপারিষদ 

তক্ষশিলার ১ম সদন্য ও 
প্রথম ঘাতক 

তক্ষশিলার ধর্মযাজক 

তক্ষশিলার দূত 

২য় ঘাতক 

চগ্ডাল সর্দার 

১ম ব্রাহ্মণ 

২য় ব্রাহ্মণ 

পাটলিপুত্রের দূত 

বৌদ্ধ উপাসকগণ 


সুভত্রাঙ্গী 

চন্রকল! ও কাঞ্চনমালি। 
পল্মাবতী 

দেবী 

সভ্ঘমিত্র! 

চিত্তহর! 

তৃষা 

চগ্তাল-পত্বী 

আভীব-পত্বী ও পরিচারিক। 
শিক্ষক 


স্গীত-শিক্ষক 
নৃত্য-শিক্ষক 
বঙ্জভূমি-সজ্জাকর 


পণ্ডিত শ্রুহরিভূ্ক! ভট্টাচার্য । 
শ্রপ্রিয়নাথ ঘোষ । 


্রমৃত্যুপ্রয় পাল। 


অটলবিহারী দাস। 
শ্ীসতোন্দ্রনাথ দে। 


শ্রীনরেন্ত্রনাথ সিংহ । 


শ্রী উপেন্দত্রনাথ বসাক । 
শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
শ্রীধশ্মদাস মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীজিতেন্ত্রনাথ দে। 
শ্রহবিদাস দত্ত। 
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তাঁ। 
শমধুস্থদন ভট্টাচার্য । 
মন্মথনাথ বন্থ | 
শ্রীন্নিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পান্ালাল সরকার । ইত্যার্দি। 
নসরোজিনী। 
শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী । 
শ্রমতী তারাহ্ুন্দরী। 
শ্রীমতী হেমস্তকুমারী ৷ 
শ্রীমতী ফিরোজাবালা। 
শ্রীমতী চারুশীলা । 
শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট )। 
শ্রীমতী রাধারাণী। 
শ্রমতী নলিনীবাল। ৷ 
পশ্তিত শ্রাহরিভূষণ তট্টাচার্ধ্য 
ও মহেল্দ্রকৃমার মিত্র । 
শ্রীদেবকঞ্ঠ বাগচী । 
শ্রীদাতকড়ি গলোপাধ্যায় | 
শ্রকালীচরণ দাস। 


অশোকের ভূমিক! দ্বয়ং দ্ানিবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে অশোক 


চরিত্র ছুইভাগে ভক্ত । থম চত্তাশোক _নিষুর _নির্দয় - দান্ভিক। ছুরস্ত রাজ্া- 
লিপ্দায় তাহার হৃদয় অধিকৃত, সেখানে দাম্পত্যপ্রেম, পুত্রবাৎসল্য গ্রভৃতির অধিকার 
নাই। তারপর ধর্মাশোক _ত্যাগের মহিমায় মহান্‌_ আত্মজয়ের গৌরবে পরিপূর্ণ । 
চণ্ডাশোকের উদেস্ট - পরপীড়ন ও গ্রতৃত্ব স্থাপন, ধর্মাশোকের উদ্দেশ্ত - বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রচার । দানিবাবু এ ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং কলাকৌশল প্রাদর্শন করিলেও 
বিচিত্র অশোক চবিজ সাধারণ দর্শকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই । অশোকের 
চরিঝ্র অপেক্ষা বীতশোকের চরিজ্র দর্শকবৃন্দের অধিকতর মর্শম্পর্শ করিয়াছিল। 
স্প্রলিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার অভিনয়েও বিশেষ 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছিজেন। বাঁতশোকের পর কুণালের ভূমিকায় স্থশীলাবালার অভিনয়। 
দর্শকগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আকালের ভূমিকায় স্বগাঁয় তারকনাথ 
পালিতও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 


“মিনার্ভা” মহেন্দ্রবাবুর হস্তে 


ফাঞ্তন যাসের (১৩১৭ সাল) শেষভাগে গিরিশচন্দ্র কাশী হইতে কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসেন। ১৩১৮ লালে €মিনার্ভা থিয়েটারে, বিশেষ পরিবর্তন হয়। 
অনোমোহনবাবুর পিতা পপ্ডিতবর হ্ব্গীয় কীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের কাশীধামে 
জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবার ইচ্ছী ছিল। মনোমোহনবাবু পিতার 
'অভিগ্রাহ্মত কাশীধামে একটা বাটা এবং তাহার নামে তথায় একটা শিবালয় 
প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। এনিমিত্ত কাশীতে কিছুকাল থাকিবার প্রয়োজন হওয়ায় 
এবং অন্তান্ত কারণে তিনি থিয়েটার ছাড়িয়। দিতে চাহেন। 

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মনোযোহনবাবু মহেন্্রবাবুকে থিয়েটারের এক-তৃতীয়াংশ 
বধরা দিয়া, এ পর্যাস্ত একসঙ্গে "মিনার্ভা' চালাইয়! আনিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি 
থিয়েটারের যথেষ্ট জংস্বারসাধন করিলেও» প্রথমে যে ধাইট হাজার টাকায় তিনি 
এমিনা্ভা থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন এবং থিয়েটার সংলগ্র যে নৃতন হোটেল-বাটী 
নিশ্মাণ করিতে ত্রাহার ছয় হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ মোট বাইশ হাজার টাক] লইয়! তিনি মহেন্দ্রবাবুকে বখর। রিক্রয় কবালা 
'লিখিয়া দেন। 

উৎকৃষ্ট লাজসরগ্রাম এবং লব্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী-পরিবৃত্ত “মিনার্ডা 
থিয়েটারে” পূর্ণ অধিকার পাইয়া, মহেন্ত্রধাবু মনোমোহনবাবুকে তাহার অংশের 
নিমিত্ত মালিক ১৮০০২ আঠার শত টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হ্বীকৃত হন, এবং 
১৩:৮ সাল, আষাঢ় মাস হইতে মনোযোহনবাবুর নিকট দশ বৎসরের লিজ লইয়া 
খিয়েটার চালাইতে আর্ত করেন। সহসা! এই পরিবর্তনে থিয়েটারে একটা বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হয়। ২রা আধাড়, শনিবার, দ্বগীয় অতুলকৃষণ মিজ্ের “রকমফের, নামক নৃতন 
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গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয়'রজনী ঘোষিত হুইবার পর, এই গীঞ্টিনাটে)র প্রধান 
নায়ক এবং আরও ছুই-একজন গ্ণী ব্যক্তি তৎ্পপূর্ব বৃইম্পতিবার রাত্রে কর্ধ- 
পরিত্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। শুক্রবার প্রাতে মহেন্দ্রবাবু ব্যন্ত হট! গিরিশচন্ত্রের 
নিকট এই বিপদবার্তা জ্ঞাপন করিলেন, এবং সহুপায় নির্দেশের নিমিত বিশেষ আগ্র্থ 
প্রকাশ করেন। কর্মবীর গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ থিয়েটারে আসিয়া অভিনেতৃবর্গকে 
উৎসাহিত করিলেন, এবং বা্ধীক্য ভুলিয়া হ্বয়ং উক্ত গীতিনাট্যে জালিমের ভূমিকা- 
ভিনয় করিয়। বিশৃঙ্খল সম্প্রদায়ে শাত্তিস্থাপন করিলেন । যৌবন হইতে বার্ধীকয পর্য্যন্ত 
তাহার এই আদম্য উৎমাহ ও কাধ্যদক্ষতা-গুণেই তিনি, যখন যে থিঘেটারে থাকিতেন, 
'সেই থিয়েটার পর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিম! থাকিত। অন্য সম্প্রদায় যে তাহার 
সম্প্রদায়কে কোনও অংশে ক্ষুপ্ন করিবে, তাহা তিনি কোনওমতে সহ কর্দিতে 
পারিতেন না। তিনি স্বাস্থারক্ষায় সাবধানী ছিলেন, কিন্তু কার্ধয-সমূতরে একবার 
ঝাপাইয়া পড়িলে স্বাস্থোর গ্রতি লক্ষ রাখিয়া কার্য কর! তাহার পক্ষে আর অসম্ভব 
হইত । উপঘুর্ণপরি অভিনয়, থিয়েটারে সর্বববিষয়ে তত্বাবধান, একসঙ্গে ছুইখানি 
পুস্তক (গীতিনাট্য ও প্রহসন ) লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাহার পরিশ্রম বড়ই অতিরিক্ত 
হইয়। উঠিল। 

৩*শে আধাঢ়, শনিবার, 'মিনা্ভ| খিয়েটারে' 'বিলিদান' নাটকে তিনি ঝকুবাময়ের 
ভূমিকা গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি 
হইতেছিল। যখন তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন, তখন মুধলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। 
অতি অল্প দর্শকই তখন উপস্থিত, অনুমান ৫০১ টাকার অধিক টিকিট বিক্রয় হয় নাই। 
মহ্ন্দ্রবাবু বলিলেন, “এই দুর্ধ্যোগে ও এত অল্প বিক্রয়ে নিক্ষ্ অভিনয়ে, আপনার 
আর ঠাণ্ডা লাগাইয়া! স্বাস্থ্যভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই ।” কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 
করুণাময় অভিনয় দর্শনের নিমিত সেই দারুণ দুর্যোগেও ক্রমশঃ দর্শক সমাগমে প্রায় 
চারিশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। তখন গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “এই ভীষণ দুর্য্যোগে 
মুষলধারায় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া ধাহারা' আমার অভিনয় দর্শন করিতে আপিয়াছেন, 
আমি তাহাদিগকে বঞ্চিত করিব না, ইহাতে ম্বাস্থ্যতঙগ হয়, তাহার কার উপায় কি?" 
হায় তখন কে জানিত যে রঙ্গালয়ে সেই কালরাত্রি তাঁহার শেষ অভিনয় রজনী? 
করুণাময়ের চবিত্রাভিনয়ে বছবার অনাবৃত গায়ে রঙ্গমঞ্চে আমিতে হইত। সেই 
ভীষণ রজনীর দ্বারুণ শীতল বামুম্পর্শে তাহার বিশেষ ঠাণ্ডা লাগে, পরদিন হইতে 
শরীর অন্ুস্থ হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু শরীরের গ্লানি 
কোনওমতে যায় না, ক্রমে হাপও দেখা দিল। ভাত্র মালে কতিপয় সুদের পরামর্শে 
তিনি স্থপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ও পত্তিত শ্রীযুক্ত গ্রামাদাস বাচম্পতি মহাশয়ের চিকিৎস।ধীন 
হন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “আপনাকে শীদ্রই নীরোগ করিতেছি, . স্স্থদেহে 
আপনাকে প্রত্যহ গঙ্গা্নান অভ্যাস করাইয়া দীর্ঘজীবী করিব।” প্রকৃতই কবিরাজ 
মহাশয়ের চিকিৎ্সা-নৈপুণ্য দিন-দিন তিনি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন । 
কবিরাজ মহাশয় প্রায় গ্রত্যহ আমিতেন। পূর্ব ছুই বৎসরের স্তায় এ বৎসর ও আশ্বিন 
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মাসে কাশ বাইক কথ কিন্ত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎমার অহ্থবিধা হইবে বণিয়া 
অপেক্ষা করিতে-করিতে স্কার্তিক মাস কাটিয়া গেল। এই অবস্থাতেও তিনি বাঁটীতে 
অতিনেতৃগণকে নাইয়া অল্লে-অল্লে তাহার পূর্বব-্লচিত “তপোবলে'র শিক্ষাদানকা ধ্য 
লমাধান করিতে লাগিলেন । 


প্রতিধবনি, 


এইসময়ে ১৩১৮ সাল, আশ্বিন মাসে গিরিশচন্দ্রের রচিত যাবতীয় কবিতা 
নংগৃহীত হইয়। “প্রতিধ্বনি, নামে একখানি গ্রন্থ বাহির হয়। সাহিত্যরথী স্বীয় 
'অক্ষয়চন্ত্র সরকার ইহার ভূমিক! লিথিয়! দিয়াছিলেন। পাঠকগণের গ্রীতির নিমিত্ত 
প্রথম কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি : 

"দৃশ্তকাব্যে বা নাটকে, কবির শক্তিরই প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
তাহার বোধ-বেদনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। মনের পিচ পাওয়া গেলেও 
তাহার হৃদয়ের পরিচয় ভালরূপ পাওয়া যায় না। কবি গিরিশচন্ত্রের শক্তির পরিচয় 
তাহার ব্লছিত নাটকাবলীতে আমর! যথেষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু সেইগুলি হইতে আমরা 
তাহার হাদয়ের পরিচয় যে সেইরূপ পাইয়াছি, তাহা বোধ হয় না। পরের মুখে ঝাল 
থাওয়া যেরূপ অসম্ভব, মধুর ত্বাদ লওয়াও সেইরূপ অপস্ভব। আবার পরের মূখে রস গ্রহ 
হওয়! যেরূপ অনভ্ভব, পরের মুখ দিয়া হ7য়ের কথা প্রক[শ কর[ও নেইরপ অসন্ভব। সেক্স- 
পীয়ারের নাটকগুলি পড়িয়া, তাহার (20100 209 1015 2৮) শক্তি এবং কলাকৌশল 
বুঝিতে পার! যায়, কিন্তু এগ্ুলিতে পেক্সপীয়ারের বোধ-বেদনা৷ ভালব্ূপ বুঝিতে পার! 
যায় না। তাহার জন্য অন্যত্র অঙ্থ্সন্ধান আবশ্যক । কি গিরিশচন্দ্রকেও বুঝিতে হইলে, 
কেবল তাহার নাটকগুলি পড়িলে বা দেখিলে হইবে না» অন্তাত্র অনুসন্ধান আবশ্তক। 

“কবিতায় কবির মনের ভাব ফুটিয়া উঠে। কবিতার ভিতর দিয় কবির বোধ- 
বেদনা বেশ বুঝ যায়। নাটকে তেমন যায় না। কতকটা কৃত্রিম। কবিতা 
অপেক্ষাকৃত সহজ, শ্বাভাবিক, সরল ও সাদাসিদে। কবি ভাবের অবেগে সরল মনে 
যাঁহ। বলেন, তাহাই কবিতার অ।কারে প্রকাশিত হয়। 

“কবি গিরিশচন্ত্রকে সম্যক্‌ বুঝিতে হইলে, তাহার নাটকও দেখিতে হুইবে, তাহার 
কবিতাগুলিও পড়িতে হইবে। দাহিত্য-দেবক পাঠক বলিবেন, মে সকল আমর! 
পড়িয়াছি, শুনিয়াছি। শুনিয়াছেন বটে, তধন সেগুল ছিল ধ্বনি- এখন শুঙগুন 
প্রতিধ্বনি ৷ ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, প্রতিধ্বনি আবহমান কাল থাকে ।” ইত্যাদি। 

কাশিম্বাজারাধিপতির নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গাকৃত হইঘ্বাছিল। নিম্নে উদ্ধৃত 
করিলাম : 

' “কাশিমবাজারাধিপতি অনারেবল মহারাজাধিরাজ মণীন্দরচঞ্্র নন্দী মহোদয় 
সমীপেযু_ 
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“মহারাজ, বাল্যকালের সকল ব্যক্ষি ও বস্ত্র গ্রতি মহারাজের আদর । সেইসময় 
“নলিনী” মাসিকপত্রিকায় আমার যে সকর্গ কবিত] বাহির, হইতি, ভাহা মহারাজের 
আদরের ছিল। সেই কবিতাগুলি একত্র করিয়। মুক্রিত করিয়ান্ছি'এবং তাহার: 
সহিত; এ পর্যন্ত যে সমস্ত কবিত। প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও যোগ করিলাম । বাল্যে 
যাহা মহারাজের আদরের ছিল, সেই আদরের পরবর্তী কবিতাগুলিও আদর পাইবে, 
এই সাহসে রাজ-হস্তে প্রাতিধ্বনি অর্পণ করিলাম । আশা পূর্ণ হইলে পরম সম্মানিত 
হইব। 

চিরাহুগত 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ |” 
গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় নিয়্লিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছিল : 
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9561189, 

“অতীব মধুর _ অতি করণ সঙ্গীত।” 


“তপোবল? 


কলিকাতা, বহুবাজারের সন্তান্ত মতিলাল পরিবারের বংশধর এবং গিরিশচন্দ্রের 
পরম ন্মেহভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্্র মতিলাল বহুপূর্ববে গিরিশচন্দ্রকে “বিশ্বামিত্র নাটক 
লিখিতে অন্থরোধ করেন। এই লইয়াই গিরিশচন্দ্রের সহিত মতিলালের প্রথম 
পরিচয়। অবসর পাইলেই মতিলালবাবু তাহার অন্থরোধ স্মরণ করাইয়া দিতেন। 
কাশীধামে অবস্থানকালীন মেই অন্থরোধ কার্যে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
লাইব্রেরী হইতে রামায়ণ আনাইয়া! তৎ-পাঠে গিরিশচন্ত্র তপোবল' লিখিতে আরম 
করিলেন। 

কাশীধামে "তপোবল' রচিত হইলেও “মিনার্ভা”র অবস্থা পরিবর্তন এবং তাহার কঠিন 
পীড়াবশতঃ প্রায় দশ মাস পরে নাটকখানি ২র। অগ্রহায়ণ ( ১৩১৮ সাল) মিনার্ভ 
থিয়েটারে? গ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 


বিশ্বামিত্র ন্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
বশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীহুরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
্রন্ধা! ও বিশ্বামিত্রের সেনাপতি শ্রীসত্যেন্্রনাথ দে । 

্রক্মণ্যদেব শ্রীমতী নীরদাস্থন্মৰী। 

ইন্দ্র ও কল্মষপাদ শ্ীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
ধর্মরাজ শ্রনরেন্্রনাথ সিংহ । 

অগ্নি ও ১ম ব্রাক্ষণ ননীলাল দত্ত। 


শক্তি ও অন্বরীষের পুরোহিত শ্রীঅহীন্্রনাথ দে। 


তিশঙ্কু শ্রপ্রিয়নাথ ঘোষ। 
অস্বরীষ ও বিশ্বা মিত্রের মন্ত্র * শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 
সদানন্দ ক | শ্রীমন্সথনাথ পাল (হাছুবাবু )। 
যুবরাজ শ্রীগেন্দ্রনাথ দে। 
শুন:শেফ শ্রীমতী শশীমুখী। 
পরাশর পারুলবালা। 
রন্ষদূত ও অন্বরীষের ১ম দূত শমৃতা্যয় পাল। 
২য় ব্রাহ্মণ ও বিশ্বামিত্রের সভাসদ শ্রীউপেন্্রনাথ বসাক । 
নগর-রক্ষক শ্ীজিতেন্দ্রনাথ দে। 
ঘোষণাকারী ও অন্বরীষের ২য় দূত শ্রীমধুন্থদন ভট্টাচার্য্য । 
বেদমাতা শ্রীমতী নরীস্থন্দরী | 
স্থনেত্রা শ্রীমতী তারাহুম্মরী । 
অরুত্ধতী শ্রীমতী প্রকাশমণি। 
বদরী তিনকড়ি দামী । 
অনৃষ্ঠস্তী শ্রীমতী রাজবাল!। 
মেনকা শ্রীমতী সরোজিনী (নেড়া )। 
রস্তা শ্রমতী চাক্ুশীলা। 
উর্বশী শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট )। 
স্বতাচী প্রফুল্পবাল]। ইত্যাদি। 
স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিত্র 

এম. এ. বি, এল, | 
অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 

পণ্ডিত শ্রীহরিভৃষণ ভট্টাচার্য । 
সঙীত-শিক্ষক শ্ীদেবকণ্ঠ বাগচী । 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
রক্ষতমি-ল্জ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাস। 


ইতিপূর্ববেই 'কোহিম্থর থিরেটারে” “বিশ্বামিত্র' নাম দিয়া! একখানি নূতন নাটকের 
অভিনয় চলিতেছিল, স্থতরাং “মিনার্ডা'য় যখন “তপোবল' খোলা হইল, তথন আর. 
বিষয়ের নৃতনত্ব রহিল না। তাহ হইলেও “তপোবলে'র অভিনবত্ব দর্শকগণকে 
অপধ্যাপ্ড আনন্দদানে সমর্থ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট, সদানন্দ, ব্রদ্বণ্যদেব, 
হুনেত্রা, বদরী প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই দর্শকগণের হ্ৃদয়স্পশশী হইয়াছিল, তাহার 
প্রধান কারণ, পীড়িত গিরিশচন্দ্র বাটাতে বসিয়া শিক্ষাদান ব্যতীত থিয়েটারে আমিতে 
ন! পারায়, মহেন্দ্রবাবু হরিভূষণবাবুকে লইয়! ত্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন এবং যাহাতে 
অভিনয় নিধু'ত হয়, তদ্ধিষয়ে বিশেষ যত্বশীল হইয়াছিলেন। 
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গিরিশ-প্রতিভা 


“তপো/বল' কবি-প্রতিভার শেষ দীপ্ি। তপ:গৌরব এবং ব্রাহ্মণ্য মাহাম্্য - এই 
নাটকের মৃলীভূত বিষয়। গিরিশচন্দ্র নাটকের শেষে বলিয়াছেন : 
“নরস্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব। 
নাহি জাতির বিচার, 
লভে নর উচ্চ পদ তপোবলে।” 
ব্রাহ্মণ সমন্ধে নাটকের শেষ দৃশ্যে (৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক) তিনি বলিয়াছেন : 
“হে ব্রাহ্মণ, 
বুঝি নাই মাহাত্ম্য তোমার । 
যক্তস্থত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ 1” 
রামায়ণ এ নাটকের মূল ভিত্তি হইলেও অভিনব স্্-চাতু্যেয এবং নৈপুণ্যে হাক 
সম্পূর্ণ নৃতন নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিশ-গ্রতিভার শেষ দীপ্থি হইলেও 
ইহা তীহার মাহাজ্য-গৌরবে গৌরবান্বিত। তপোবল' নাটকের পরিণাম-দৃশ্টের 
কল্পনা যেমন নৃতন, তেমনই অতুলনীয় । ভাবা ও ভাবের উচ্চতায়, রস-বৈচিত্র্যে এবং 
চরিত্রের ক্রমবিকাশে ইহা গিরিশচন্দ্রের প্রথমশ্রেণীর নাটকের সমকক্ষ । 
বশিষ্ট এবং বিশ্বামিত্রকে কেন্দ্র করিয়! এই নাটকের রম এবং ঘটনা আবপ্তিত 
হইতেছে । একদিকে বিশ্বামিত্র যেমন ক্ষত্রিয়তেজে চঞ্চল, ঝঞ্চ|-বিক্ষুন্ধ সাগরের ন্তায় 
আলোড়িত, অন্যদিকে বশিষ্টদেব তেমনি ব্রাদ্ষণ/-মহিমায় স্থির, ধীর, মেরুর ন্যায় 
অটল, সাগর-তরঙ্গ ঠশলমূলে আছাড়িয়! ভাঙ্গিমা পড়িতেছে, কিন্তু পর্ব্বতকে টলাইতে 
পারিতেছে নাঃ নিক্ষল আক্রোশে প্রতিহত হইতেছে, প1ঠক এই অপূর্ব দৃশ্ঠ “তপোবল" 
নাটকে দেখিবেন। বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ ব্যতীত নাটকে প্রায় অঠান্ত "কল চরিজ্বই 
অভিনব। 
স্থনেত্রা এবং অরুত্ধতী উভয়েই সতীত্ব-মছিমায় মহীয়পী, কিন্তু চরিত্রে পরম্পর 
বিভিন্ন | নাটফের উচ্চ ভাবতরঙ্গে বিলাসিনী অপ্পরাও নব্ভাবে ভাবিতা।_ বিশ্বামিত্রের 
প্রেমাকাজিক্ষণী । ত্বর্গে কেবল ভোগ, কিন্তু প্রেমের আদ।ন-প্রদ|নে মন্ত্য স্বর্গ হইতে ও 
ধন্য । ইন্দ্রের আদেশে মেনক! বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিতে আপিয়া বলিতেছে, 
বিশ্বামিজ যদি আমায় পায়ে স্থান দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাঞ্ছ। করি না।” 
(৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক। ) বস্তা যখন মেনকাকে প্রশ্ন করিল : 
“ত্যাজিয়ে অমরে, নরে ভজিবারে 
সাধ কি অন্তরে তব ?* 
মেনকা উত্তরিল : 
“যদি নাহি কর উপহাস, 
ছদয়ের সাধ মম করি লো! প্রকাশ। 
যাই যবে ধরণী ভ্রমণে, 
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উঠে মম মনে, 

প্রেমের বন্ধনে বঞ্চে খে নর-নারী। 

উদ্ধাহ-বন্ধন-_ প্রাণে-প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন 

দেহ দান* প্রাণ যারে চায়, 

নহে কাম পিপাপায়, 

যখন যে চায়, সেবিতে তাহায়, 

স্বর্গের মতন, নিয়ম নহেক তথা । 

নাহি হাদয়-বন্ধন, 

কামক্রিয় হেতু লশ্মিলন, 

সত্য কহি, ধিকার জন্মেছে মম প্রাণে! 

ত্রিদিব মণ্ডলে 

ক্রীতদাসী আমরা সকলে, 

ধরা-নিবাসিনী 

ভাগ্য মানি যতেক রূমণী ! 

প্রেমে দেহ বিতরণ-ধরার নিয়ম |” (৩ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক |) 

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ 

নৃতনভাবে অগ্গরা-্চরিত্র অস্কিত করেন নাই। 

এ নাটকের আর-এক নৃতন স্যষ্টি -সদানন্দ _ রাজ-বিদুষক । কৌতুকে-রহস্তে-রজে 
এবং সর্বোপরি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও আম্মত্যাগে সদাশয় সরল ব্রাঞ্ধণ_ অনামান্ত 
মহিমায় মহিমান্থিত। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক সাধারণতঃ রাজার প্রেমমন্ত্রীরূপে চিত্রিত 
হুইয়। থাকে । কিন্ত গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত মকল বিদুষক চরিব্রই নাটকীয় ঘটনার 
সহিত ঘনিষ্ঠতাবে লিপ্ত। 

বেদমাতা এবং ব্রদ্ষণ্যদেবের চরিত্র শ্বতঃই যনের মধ্যে মহান্‌ এবং গাল্ভীরধ্যময় 
ভাবের উদ্রেক করে; কিন্তু গিরিশচন্ত্র ব্রহ্মণ্যদেবকে রসে-রঙ্গে সঘৃজ্জল করিয়া 
এইরূপ মানবীয়ভাবে পরিশ্ফুট করিয়াছেন যে দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। অথচ 
পরিণামে ইহার আত্মগ্রকীশ অতি সহজভাবেই সাধিত হইয়াছে । বেদমাতা কাধ্য- 
ক্ষেঞ্জরে অবতীর্ণ এবং ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হইয়াও করুণ|য় এবং হিতৈবণায় 
অপরূপ গান্ভীর্ধ্য ও মাধুর্ধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে বিশ্বামিত্রের জিত তদ্ষ লতা, কল্, 
পুষ্প ও নব্বর্গ নির্মাণে গিরিশচন্দ্র অতি কৌশলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের 
'আভান দিয়াছেন। - ১০" 

আমরা পাঠকবর্গকে কয়েকটা বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। অভিনয় দর্শনে বা 
নাটকপাঠে দর্শক এবং পাঠক বুঝিবেন যে মৃত্ার ব্ৎদরেক পূর্বে “তপোবল' রচিত 
হইলেও গিরিশচন্দ্রের গ্রতিভা তখনও অণুমাত্র স্থপ্ন হয় নাই। থ্রন্থধানি খ্রধিবেকানন্দের 
শ্রীচরণাশ্রিতা _ গিরিশচন্দ্র অশেষ ন্লেহ-গা্গিনী, পরলো কগত। সিন্টার নিবেদিতাকে 
উৎসর্গ করা হুইয়াছিল। যথা: 


“পবিভ্র। নিবেদিতা, 

“বৎস! তুমি আমার নৃতন নাটক হইলে আমোদ করিতে । আমাৰ নৃতন নাটক 
অভিনীত হইতেছে, তূমি কোথায়? কাল দাজ্জিলিং যাইবার পময়, আমায় পীড়িত 
দেখিয়া স্সেহবাক্যে বলিয়! গিয়াছিলে, “আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই। আমি 
তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বসে, দেখা করিতে আইপ না? শুনিতে পাই, মৃত্যু- 
শয্যায় আমার ম্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় 
তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর। 

শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ ।” 


স্যার জগদীশচন্দ্র বনু 


বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্যার জগদীশচন্দ্র বস্থ ও ভাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার 
সি. আই. ই. এবং সিস্টার নিবেদিতা একসঙজে দাজ্জিলিং বেড়াইতে যান। 
গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস, ভক্তি এবং নাট্যপ্রতিভা ল্বন্ধে সিস্টার নিবেদিত! ইঠাদের 
লছিত প্রায়ই নানারূপ কথাবার্তী কহিতেন। নিদারুণ রোগশযাায় শায়িত হইয়াও 
তিনি পীড়িত গিরিশচন্দ্র কেমন আছেন জানিবার জন্য উৎকঠ! প্রকাশ করিতেন । 
শ্তার জগদীশচন্ত্র দাজ্জিলিং হইতে ফিরিয়া! আসিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ্ড করেন, 
এবং সিস্টার গিরিশচন্ত্রকে কিরূপ আস্তরিক ভালবাসিতেন, মুগ্কচিত্তে তাছা বর্ণন! 
করেন। 


অম্টচত্ারিংশ পরিচ্ছদ 


জীবনের শেষ দৃশ্য _যবনিকা 


কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্ঠামাদাস বাচম্পতি মহাশয়ের চিকিৎসায় প্রথমে যেরূপ উপকার 
হইয়াছিল, তাহার পর আর সেরূপ ফল দিল না। এদিকে তখন এত শীত পড়িয়াছে 
যে, সেরূপ ছুর্বল অবস্থায় কোনও চিকিৎমক তাহাকে একেবারে পশ্চিমের দারুণ 
শীতের ভিতর গিয়। পড়িতে পরামর্শ দিলেন না। শীতকালে কলিকাতা মহানগরী 
সন্ধ্যার পর হইতে কতক রাত্রি পর্য্যন্ত ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এই ধম শ্বামের সহিত 
ফুপফুসে প্রবেশ করিয়া হাপানী-রোগীর বিশেষ যন্ত্রণাপ্রদ হয়। যে-যে পল্গীতে বস্তি 
আছে, তত্তস্থলে ধূম অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্রের বাটীর সম্গিকটে বস্তি 
থাকায়, ধূমে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। একে তিনি বায়ুপথ রোধ করিয়া থাকিতে 
পারিতেন না, তাহাতে এই ধূমের উৎ্পাত। পশ্চিম তো যাওয়া হইল না, কলিকাতায় 
বা তাহার কাছাকাছি এমন কোন স্থান পাওয়া গেল না, যেখানে তিনি ধূমের হাত 
হইতে পবিজ্রাণ পাইতে পারেন। সকলই বিধি-বিড়গ্বন! ! 

১৩১৬ সাল, মাঘ মাসের শেষভাগে প্রথম কাশীধাম হইতে আসিয়া, কলিকাতায় 
ধুমের যন্ত্রণায় তিনি ঘুঘুডা্গায় সাহিত্যিক ও স্থকবি শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনারায়ণ রায় 
মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাহার “স্বরেন্দর-কুটারে গিয়া ফাল্তুন ও চৈত্র ছুই মা অবস্থান 
করেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আমিও তথায় থাকিতাম। স্থরেন্দ্বাবু যেবাপ শ্রদ্ধা 
ভক্তির সহিত তাহার পরিচ্ধ্য। করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে তুলিতে পারিব না। এ 
ব্সরও পুনরায় ঘুঘুভাঙ্গ! যাইবার কথা হয়, কিন্তু তথায় ম্যালেরিয়। জর হইতেছে 
শুনিয়। সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। হইল। 

গিরিশচন্দ্র পুনরায় হোমিওপাথিক চিকিৎদার অধীনে. আমিলেন। তাহার পূর্ব" 
সুম্বৎ খ্যাতনামা ভাক্তান শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ব্রাট মহাশয় প্রগিহ হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসক ইউনিয়ান দাছেবকে লইয়া চিকিৎসা! করিতে আরম্ভ করিলেন। হোমিও 
প্যাথিক চিকিৎ্পায় গিরিশচন্ত্রের যেমন আঙ|বন অনুরাগ ছিল, নিজেও হোমিও- 
প্যাথি-মতে চিকিৎলিত হইতে ভালবাদিতেন। ডাঃ ইউনিয়ান তাহার সহিত 
কথাবার্তায় এবং পুর্ব হইতে সতীশবাবুর মুখে তাহার উক্ত চিকিৎসায় অভিন্কতার 
বিষয় অবগত হুইয়! যে ওষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা তাহাকে জানিতে দিতেন না। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গিরিশচন্দ্র অনুমান করিয়া যে ছুই-একটা ওষধের উল্লেখ 
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করিতেন, ত্বাহার মধ্যে চিকিৎসকের প্রদভ ওষধের নাষ থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ 
তিনি নিরাময় হইয়। আঙিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও অতি দুর্কা চিকিৎসকের 
পরামর্শে €ত্যহ গ্রাাতে গাড়ী করিয়া একবার বেড়াইতে আমিতেন। এইবূপে যখন 
মাঘ মাসের প্রায় অর্ধেক দিন অতীত হইল, তখন সকলের আশ! হইল, এ বংমর 
ভালয়-ভালয় কাটিয়া! গেল। কিন্তু হায় আশা। বার-বার প্রতারিত হুইয়াও মন 
তোমায় প্রত্যয় করিতে চায়! ২*শে যাঘ, শনিবার, আহারাদির পর গিরিশচন্দ্র 
শয়ন করিয়। আছেন; আমিও আহারাদি করিয়। বৈঠকথানায় বিশ্রাম করিতেছি। 
ছিতীয়! ভার্্যার লোকান্তর হওয়ার পর হইতে গিরিশচন্দ্র আর অস্তঃপুরে শয়ন 
“করিতেন না। এই স্থদীর্ঘ দিতল বৈঠকখানার এক প্রান্ত কাণ্ঠের প্রাচীর দ্বারা বিভাগ 
করিয়া তিনি নিজের শয়নকক্ষে পরিণত করিয়। জইয়াছিলেন । এই দ্বিতল বৈঠকখাঁনার 
সহিত গিরিশচন্দ্র কত স্থতিই না বিজড়িত, ইহাই তাহার অধ্যয়ন কক্ষ-ইঠাই 
তাহার চিকিৎসায়; এই স্থানে প্রত্যহ পরিচিত, অপরিচিত বছ ব্যক্কির সহিত 
তাহার সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি নান! বিষয়ের আলোচনা! হইত। বহিঃসংসারের নান" 
দুখ-তাপ-জালায় উত্যক্ত কর্মরাস্ত জীবন _ এই কক্ষে আসিয়৷ পরম শাস্তিলাভ করিত । 
এই কক্ষই তাহার অমর-কবি-কল্পনার লীলা-বিলাসভূমি | এই কঙ্ষই শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের 
পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া গয়া-গঙ্গা-বারাণসীর ন্যায় তীর্থমহিমায় মহিমান্বিত! 
এইখানে অমর মহাকবির অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়াছে। 
বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন । ক্ষণেক পরে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 
"তুমি কি কোথাও বাহির হইবে?” আমি বলিলাম, প্না”। তিনি বলিলেন, 
“আবশ্তটক থাকিলেও কোথাও বাহির হইও না, আমি বড়ই অস্থখ অন্নুভব করিতেছি ।” 
বেলা ৪টার সময় তিনি পুনরায় আমায় ভাকিয়া 01006190016 লইতে বলিলেন । 
আমি 02702180915 লইয়া দেখিলাম, ১*২ ডিগ্রী জর! একটু ইতন্ততঃ কিয়! 
তাহার ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ অতুলককষ্চবাবুর পরামর্শী্ছসারে জরের পরিমাণের কথ তাহাকে 
জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, “সেইজন্যই এত অস্থস্থতা বোধ করিতেছি ।” 
অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকগণকে সংবাদ দিলেন। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থামত 
গিরিশচন্দ্র গধধ সেবন করিতে লাগিলেন । 
শনি ও রবিবারের পর সোমবার ৯৮ ডিগ্রী উত্তাপ দর্শনে মকলেই আশ্বস্ত হইলেন। 
কিন্ত দেহেত্স উত্তাপ দিন-দিন হাস হইতে লাগিল। আমার উপর উত্তাপ পরীক্ষা 
করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার এবং মথাশময়ে শষধ খাওয়াইবার *র ছিল। মঙ্গলবার ৯৭ 
ও বুধবার ৯৬পভিগ্রী উত এলাম, “এ কি আশ্চর্য, উত্তাপ যে প্রত্যহ 
কমিতেছে।” গিরিশচন্্র হাপিতে- হাসিতে বলিলেন, “দেখিতেছ কি, ক্রমে 2০0118756 
হইবে ।” আমি সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "অমন" বলিবেন না।” তিনি গভীর হইয়া 
রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। 
ক্রমশঃ শয়ন করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হুইয়! উঠিল । শুইলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আলে। 
সোমবার রাত্রি কখনও শুইয়া! কখনও বসিয়া অনিদ্রায় কাটিল। মঙ্গলবার সমস্ত রাতি, 
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শয়ন করা দুরে খাক্‌ একটু বালিশে হেলান দিলেই দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে 
লাগিলেন। স্্ন্ি ২টার পর আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। অন্যান্ত ব্যক্তি জাগিয়া 
থাকায় এবং উপযুপরি রাত্রি জাগরণে আমার যে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, সে 
অবস্থাতেও তিনি তাহা লক্ষ্য রাখিয়াছিজ্নে | ৮ আমি শয়ন ক্লরিতে ইতস্তত: করায় 
তিনি বলিলেন, “অবুঝ হইও না, পালা করিয়া জাগো, তুমি পড়িলে বড়ই মুস্কিল 
হইবে। ইহার। তো রহিয়াছে ।”* আঘি নিরুত্তর হুইয়। শয়ন করিলাম । কিন্তু নিত্রা 
কোথায়? ঘড়িতে টা বাজিল শুনিলাম। এমনসময়ে গিরিশচন্দ্র যেন হাদয়ের সমস্ত 
আবেগ সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া অতি করুণকঠে তিনবার “রাম” নাম উচ্চারণ 
করিলেন। শুনিয়াই আমি শিহুরিয়! উঠিলাম। তাহার এনসপ কণম্বর আর কখনও, 
গনি নাই। সে আকুল আহ্বান প্রকাশ করিবার সাম্য আমার নাই] নিমেষে আমার 
মনে হইল, যেন তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীরামক্চদেবকে আম্মনিবেধন করিয়া দিয়া 
বলিতেছেন, “গ্রতৃু আর কেন,- শান্তি দাও- শান্তি দাও-_ শান্তি দাও |” আমি 
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম। আমাকে সহসা উঠিতে দেখিয়া, তিনি যেন ধ্যানভঙ্গের 
হায় চকিত হইয়া বলিক্ন, “উঠিলে যে ?” আমি বলিলাম,“ঘূম হইল না।” চতুষ্পার্শে 
চাহিয়া দেখি, যাছাদের সে সময় জাগিবার কথা, তাহার ঘুমাইয়! পড়িয়াছে। কিন্ত 
গিরিশচন্্রের তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই । আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কিন্তু মেই 
রাত্রিছেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন ! 
আমি বলিলাম, “ন+বাবুকে ডাকিব?” তিনি বলিলেন, “ঘুম না হইলে তাহার অন্থথ 
হয়, এখন থাক্‌।” ছটা বাজিবার পর বজিলেন, “অতুলকে তোলো1।” আমি ভিতর- 
বাটী হইতে ন'বাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। গিরিশচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন, “একেবারে 
নিদ্রা নাই, কিছু বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 

স্থবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ জে. এন. কাঞ্থিলালের সহিত অতি 
সতর্কভাবে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন1। সমস্ত বুধবার 
দিবারাক্রি এইভাবেই কাটিল, সমাগত কলের সহিতই কথাবার্তা কহিতেছেন, কিন্তু 
নিত্রা যাইবার উপায় নাই; বলেন, প্থাড়া হইয়া বসিয়া! কিরূপে ঘুমাই--একি হইল !” 
কয়েক সধ্যাহ পূর্বে স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যবধী হ্বগাঁয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গিরিশচন্ত্রকে 
দেখিতে আসিয়৷ চু চুড়ার “শিবপ্রিয় নামক ষধের ধূমগ্রহণ করিতে বলেন, এবং 
চুচুড়ায় গিয়া এক কীট! পাঠাইয়া দেন। গিরিশচন্দ্র উক্ত ধৃম গ্রহণ করিয়া প্রথম-প্রথম 
ফল পাইয়াছিলেন, এ অ-স্থ!তেও তাহা ব্যবহার কবিয়া কতকটা শ্লেম্সা বাহির হইয়া 
গেল। কিন্তু নিদ্রা যাইবার কোনওরূণ উ”'- ৯ ১ প্পূর্বের “মিনার্ড! থিয়েটার? 


* শ্রীযুক্ত বশীশ্বর দেন বি. এ.” ..প্ মতীস্বর সেন (সাবুবাবু) ত্রাতৃযুগল শেষরাতরে জাগিবার 
জন্য এ সময়ে কক্ষান্তরে নিদ্রা যাইতেিলেন। তাহার! যেক্।প কাম়মনে গিরিশচন্দ্রের সেবা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা একমাত্র সৃসস্তানের পিতৃল্েবায় সন্জব। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রেরিত লেবাপরায়ণ 
যুবকগণ এবং ব্রদ্মচারী হরিহর মুখোপাধ্যায়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য । 


৪০৭ 


ফরিদপুর এক্জিবিসনে বায়নায় গিয়াছিল, দানিবাবুকেও ( তাহার একমাত্র পুন শ্রদ্ধেয় 
যুক্ত হুরেজ্জনাথ ঘোষ ) যাইতে হুইয়াছিল। সেইদিন (বুধবার ) সন্ধ্যার পর অতুল- 
বাবু দানিবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। কয়েকঘণ্ট৷ পরে তিনি আচ্ছন্ন অবস্থাতেই 
বলিলেন, “দানি _136852861” অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হ্যা, দানিকে টেলিগ্রাম 
করিয়াছি।” তিনি আর-কোনও উত্তর করিলেন না। বুধবারও লমস্ত রাত্রি এইরূপ 
অনিদ্রাবস্থায় কাটিল। মাঝে-মাঝে অবসন্নতাবশতঃ একটু-একটু আচ্ছ্দ হইতে 
লাঁগিলেন। অক্সিজেন শ্বাস গ্রছণ করিবার জন্য যন্ত্র আনয়ন কর! হইয়াছিল, তিনি 
ছুই-একবার শ্বাস লইয়া! আর লইতে সম্মত হইলেন না। 

বৃহম্পতিবার প্রাতে বলিজেন, “আমাকে সরাইয়। আমার বিছান। ঝাড়িযা দা9ি।” 
তাহাই হইল। বেল1ন্টার পর হুইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “চলো ৷” আমরা 
বলিলাম, “কোথায় যাইবেন ?” তিনি বলিলেন, “গাড়ী আসিয়াছে ।” 

এইবপ “চলো-চলো” প্রায়ই অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন, অথচ 
জ্ঞান বেশ আছে। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই দুই-একটা কথা বলেন। মেডিক্যাল 
কলেজের সুপ্রদিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের সহিতও কথ! কহিলেন। ডাক্ষারসাহেব 
পরীক্ষান্তে “পীড়া সাংঘাতিক” বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহকালে রা 
আসিয়া গিরিশচন্দ্রের কাছে বদিলেন। গিরিশচন্দ্র জল খাটি ঠাহিলে দেবেন্দ্রব 
জল দিলেন, তিনি ম্বহস্তে গেলাম লইয়া! পান করিলেন । দেবেন্দ্রবাবু দুই-এক রা 
কমলালেবুও খাওয়াইয়। দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে শয়ন করাইতে শারিলেন্‌ 
না। শেষে পুন:-পুন: অঙ্গরোধ করিঘা বুঝিলেন যে তাহার কথা তিনি ধারণা করিতে 
পারিতেছেন না। তখন দেবেন্দ্বাবু রামকুষ্-ভক্জ জননী শ্রীশ্রীমার কথা তুলিলেন। 
বলিলেন, “মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?" গিরিশচন্দ্র স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দেবেন্দ্রবাবুর 
মুখের দিকে চাছিয়। বলিলেন, "দেখ, সব ভাল বুঝতে পাচ্চিনি, কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে | 

অপরজন নটীতে প্রায়ই আচ্ছছ হইয়াং জানিতে লাগিলেন, এইসময়ে কোন কিছু 
জিজ্ঞাদা করিলে সছারই দুই-এক কথার (উত্তর দিতেন মাত্র। পূর্ব্বোক্ত শিবপ্রিয়” 
উধধের পুষ্গ্রহইণে উপকার পাওয়ায় আর চারি কৌটা ভ্যালুপেবেলে পাঠাইবার জনয 
চুড়ায় হারাণবাবুকে পত্র পাঠাইয়াছিলাম। সেইসময়ে পিয়ন কৌট! লইয়া আঙিল। 
ফেহ-কেহ বলিলেন, “আর ওঁষধের প্রয়োজন কি ?” দেবেন্দরবাবু বলিলেন, “গিরিশদাদা 
যখন শ্বয়ং ভ্যালুপেবেলে ওউঁষধ পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তখন গ্রহণ করা অবশ্ত কর্তব্য ।» 
ভ্যালুপেবেল গৃহীত হইল। কিমুক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্রের আচ্ছন্নভাব একটু কাটিয়া 
গেলে আমি বলিলাম “ভ্যালুপেবেল ডাকে “শিবপ্রিয় আসিয়াছে।” তিনি বলিলেন, 
“টাক! দিয়াছ ?” আমি বলিলাম, “আজ্ঞে ঠা ।” তিনি বলিলেন, “বেশ করিয়াছ ৮ 
তখন বেল! প্রায় ৪টা। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আচ্ছন্ন হুইয়া পড়িলেন এবং এ অবস্থায় 
উচ্চৈঃম্বরে “শিবপ্রিয়” বলিয়া উঠিলেন। ক্রমে আচ্ছন্নাবস্থা' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। কখনও “চলে” কখনও “নেশা কাটিয়ে দাও”, কখনও “রামকৃষ্ণ” এইরূপ 
বলিতে লাগিলেন । 





রাত্রি ৮টার পর ফরিদপুর হইতে দানিবাবু আসিয়া পহছিলেন। দানিবাবু আগিয়! 
খন কাতরকণে “বাপি -বাপি" বলিয়! ডাকিতে লাগিলেন, তখন পুন্রবল পিত৷ 
কম্পিত হস্ত পুত্রশিরে অর্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং জল চাছিলেন। পার্খে 
বেদানার রস ছিল, দানিবাবু বাস্ত হইয়! খাওয়াইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ পান করিয়। ঘাড় 
নাড়িলেন। ফরিদপুর যাইবার সময়ে তিনি দানিবাবুকে বলিয়াছিলেন, “তুমি ঘুরিয়া 
আইস, অনেক কথা আছে ।” সেই কথ! ম্মরণ করাইয়া দানিবাবু বলিলেন, “বাপি, 
আামাকে যেকি বলিবে বলিয়াছিলে 1 উত্তরে তিনি কি জড়িতণ্বরে বলিলেন, ঠিক 
বুঝা গেল না। ক্রমে আচ্ছন্নভাব বাড়িতে লাগিল । চিকিৎসকগণ বলিলেন, “মহাশ্বান 
আরম্ভ হইয়াছে।” 

লেদিন অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া বছদংখ্যক 
ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে আপিতে লাগিলেন, কারণ তাহার সঞ্কট অবস্থার সংবাদ সকাল 
হইতেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১১টার সময় শ্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি 
শশ্ীরামকুষ্: পরমহংসদেবের শিশ্ত ও ভক্তগণ এবং ক্ুপ্রলিদ্ধ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত বাবু 
অমতলষ্জন বনু গ্রভৃতি আম্মীয়দ্বজনগণ তাহার ইষ্টদেবের নামগান আরম্ভ করিলেন। 
'রামকুষণ সুবল” ধ্বনিতে পঙ্ী পর্ধান্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । রাত্রি ১টা ২* 
মিনিটের (বৃহপ্পক্ুর, ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ লাল) সময় গিরিশচন্তের অস্তিমস্থাস 
শীধীরামরুষ্-চরণে বিলীন হইল। তিনদিন অনিপ্রার পর মহাকবি মহানিত্রায় মগ্ন 
হুইলেন। 

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে শ্রীশ্রীরামরুষ্দেবের অন্তান্য ভক্তগণ ও বহুবিধ 
জনসমাগমে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। মহাকবিকে একবার খেষদর্শন 
করিবার নিমিত্ত সকলের এরূপ আগ্রহ, যে, জনতার স্বশৃঙ্খলতাদাধন একপ্রকার অসম্ভব 
হুইয্না উঠিল। নাট্যসম্রাটকে কিরূপে সাজ্ইঘা কিরূপ সমারোছে এশানে লইয়া যাওয়া 
হুইবে, তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে এপ আন্দোলন উপস্থিতহইল, যে গিরিশচন্দ্র 
সহোদর অতুলবাবুরই বিভ্রম ঘটিতে লাগিল _ গিরিশচন্দ্র তাহাদের না সাধারণের | 

বিচিত্র খষ্টরায় বিচিত্র পুষ্পলতায় সজ্জিত করিয়া ললাটে প্রামিকু্* নাম লিখিয়। 
দিয়া নাট্যসঘাটকে বাহিরে আনয়ন করা হুইল। ফটোগ্রাফরগণ আসিয়া সম্মুধ-পথ 
রোধ করিলেন। কা্তনওয়ালাদের সহিত ফটোগ্রাফারগণের ছড়াছড়ি দর্শনে আমর] 
বিনীতভাবে ফটোগ্রাফারদ্দিগীকে নিবেদন করিলাম, “মহা শয়গণ, অঙ্গগ্রহ করি গঙ্গা- 
তীরে গিয়া! ফটো গ্রহণ করিবেন। এ গলি-পখে এত জনতায় আমাদিগকে মহা বিব্রত 
হইতে হইয়াছে ।” ভ্রতবেগে জনত। গঞ্গতীরাডিমুখে প্রবাহিত হুইল । 

দেখিতে-দেখিতে কাশী মিত্রের শশান ঘাটে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ও গুগগ্রাহী বছ 
সত্রাস্ত ব্যক্তির সমাবেশে এরাধাকান্ত দেবের মুমূ্₹নিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট 
পর্যন্ত মন্স্ত ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমন ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাননীয় 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু, “অমৃতবাজর'-সম্পদক মতিঙ্াল ঘোষ, “গাহিত/-পরিষৎ-পত্রিকা?- 
সম্পাদক স্থবিখ্যাত অধ্যাপক রামেত্ত্রহন্দর ভ্রিবেদী, পঞ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও 


'গি ২৬ 55৯ 


স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র জেন, «বিস্বকোষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিদ্ঞামহার্ণব, শ্রীযুক্ত দেবেন্রনাথ বস্‌, দেশপ্রসিদ্ধ নাট্যকার: 
দীনবন্ধুবাবুর পুত্র ললিতচন্্র মিত্র, স্প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. জি. কর, খ্যাতনাম। 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ, নটটচুড়ামণি হ্বগাঁয় অর্দেন্দুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ব্যোমকেশ মুস্তফী, এততিন্ন স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও 
ভক্তগণ এবং নাটযাচার্যয শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু, অমরেন্্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যনোমোহন 
পাড়ে, মহেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় প্রভৃতি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ 
ইত্যাদি প্রায় সহম্রাধিক ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দ্রকে চিতা-শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় সহঅকে “রামরুষ্ণ হরিবোল” 
নাম গীত হইতে লাগিল । সেই পরমসময়ে, অগ্রিদদেব শতজিহ্বা! বিস্তার করিয়া মেই 
বিশাল বপু গ্রাস করিবার পূর্ব-মুহূত্তে আর-একবার মহাকবিকে প্রাণ ভরিয়া শেষ লে 
দেখিবার জন্য শ্শশানভূমিতে চতুদ্দিকস্থ নির্বাপিত চিতান্তুপের উপর এত জনতা! হইল 
যে কত লোক শ্বলিতপদ্র হইয়! শ্মশান-শয্যায় গড়াগড়ি দিল, তাহার ইয়ূত্বা নাই, কিন্ত 
তাহাতে কাহারও ভ্রক্ষেপ নাই। বছশত ব্যক্তি তাহার পদতলে মস্তক লুষ্তিত করিতে 
লাগিজেন, কেহ-কেহ-বা পরম ভক্তিসহকারে খট্রাস্থ ফুল মস্তকে স্পর্শ করিয়৷ দেবতার 
নিশ্মাল্যন্বরূপ সযত্বে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সেব্প দৃশ্ত জীবনে কখনও দেখি নাই ! 
বাস্পাকুল লোচনে মেই লোকসমুদ্র দর্শনে বৃঝিয়াছিলাম বঙ্ছদেশ গুণীর সম্মান করিতে 
শিখিয়াছে ! 

দেখিতে-দেখিতে দ্বৃত, চন্বনকাষ্ট, ধুনা ও কণূরে ব্রদ্মণাদেব, শতজিহ্ব। বিস্তার 
করিয়া নিমিষ মধ্যে লক্ষ-লক্ষ নাট্যামোদীর গ্রিয়দর্শন, বীণাপানি বাগ্দেবীর বরপুত্র, 
শ্রীশ্বরামকুষ্ণ-্রীচরণ-রূজ£পৃতত সেই বিশাল বপু ভন্মে পরিণত করিলেন । আর এ বিপুল 
সংসার খুঁজিয়! সে উজ্জল প্রতিভা-মুকুট-মণ্ডিত দেহের চিহ্মাত্র খু জিয়া পাওয়া যাইবে 
না। কেবলমাত্র কয়েকটা ভক্ত এবং বেলুড়মঠের সন্যাসীগণ নববস্ত্র পরিধানে নব 
তাত্রকুণ্ডে ভন্মাবশিষ্ট চিতা হইতে যত্ুমহ অস্থি সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সব 
শেষ হইল। 
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উনপঞ্চাশ' পরিচ্ছেদ 


গিরিশ-প্রসঙ্গ 


মানবের চিন্তাগ্রণালী অবগত হইতে পারিলে গ্রকৃত মানুষকে বুঝা যায়। আমর? 
বাঁ ছয়াঁবাছিয়া কয়েকটামাত্র গিরিশ-গুসঙ্গ গ্রকাশ করিলাম । ইহ! পাঠ করিয়া সনদ 
পাঠ কগণ আনন্দলাভ করিলে ভবিষ্ুৎ সংস্করণে আরও অধিক গ্রসঙ্গ প্রকাশের বাসন! 
রহিল। 


নাটক রচন। 


গিরিশচন্দ্র জীবনে বছ শোক পাইফ়াছিলেন। তাহার দারুণ শোকসন্ত জীবনের 
সাঘ্বন। চিল-_ কবিতা৷ এবং শ্রশ্ররামরঞ্ণদেবের শ্রীপাদপন্ম। শোক যতই তাহার হাদয়ে 
উপর্যুপরি শেল[ঘাত করিয়াছে, গিরিশচজ্জের প্রতিভা তই উজ্জল হইতে উজ্জলতর 
প্রভা ধারণ করিয়াছে, শীপ্ুরুর উপর নির্ভর ততই দৃঢ়তর হইযাছে। তিনি বলিতেন, 
"জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার 'বিড়ঘন]_ 
বিশেষ নাটক রচনা | নাট্যকারকে অনেকরকম অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি করিতে 
হয়। গ্রুত কবি নিজে যাহা অনুভব করেন ন', তাহা জিখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় 
আমি সংসারের স্বণ্য বেশ্ঠা ও লম্পট চরিত্র হইতে জগংপুজ্য অবতার-চরিত্র পর্যযস্ত 
ঘর্শন করিয়াছি। সংদার বৃহৎ রঙগালয়, নাট্যরঙগালয় তাহারই ক্ষুত্র অন্ুরূতি।” 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “যতগ্রকার রচনা আছে, নাটক রচন! সর্ববাপেক্ষা কঠিন এবং 
শ্রেষ্ঠ । ইতিহাস লেখ! তাহান নীচে।” 


নাটকে অবস্থাগত ভাব ও ভাষ! 


গিরিশ চন্দ্র বজিতেন, "ঘোরতর দুশ্চিন্তায় মানবের মন্তিষ্ক যখন জড়িত হয়, তখন 
তাহার ভাব ও ভাষাও জড়িত য়। নুল্মনশাঁ নাট্যকার সেইরূপ অবস্থায় চরিন্তরের 
মুখে জড়িত ভাব ও ভাষা ব্যক্ত করেন। হ্যামলেটের মনে যখন আত্মহত্যা! উচিত কি 
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অন্গচিত, এইরূপ হবন্দ চলিতেছে, তখন তিনি বলিতেছেন, %০ 68155 2025 889809 
৪ 562. 0£ €:0001655 একদিকে বিপদ-সাগর, অপরদিকে তাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করার কথা । হ্যামলেটের মস্তিষ্কের তাব এই একচ্ছঞ্রে বিশেষরূপে পরিন্ফুট হইন্নাছে।" 


নাটক রঁচনাপ্রণালী 


্রদ্ধাস্পদ শ্রীঘুক্ত দেবেন্্রনাথ বন্থ মহাশয় একদিন গিরিশচন্ত্রকে জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলেন, “কোন-কোন নাট্যকার নাটক লিখিবার পুর্বে নাটকীয় গল্পটা কল্পনা করেন, 
কেহ প্রধান চরিত্র । আপনি কি করেন?" উত্তরে গিরিশচন্জ্র বলিয়াছিলেন, “আমি 
আগে নায়ক-চরিত্র কল্পনা করি, তাহার পর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটন। প্রভৃতি ্ 
করি।” | 


প্রতিভা 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “প্রতিভ! চলা-পথে চঞ্গে না, মে আপনি আপনার পথ করিয়া 
লয়। পূর্বে বিলাত হইতে জাহাজ আফরিক! ঘুরিয়া ছয় মাসে ভারতবর্ষে আসিত। 
প্রতিভা স্থয়েজ ক্যানাল প্রস্তুত করিয়! ছয় মাসের পথ ছয় সপ্তাহে আসিবার উপাম 
উদ্ভাবন করিয়া দেয়। বান্পীয় যানের উন্নতিতে তাহাও ক্রমে তিন সপ্তাহে পরিণত 
হইয়াছে । 

বি সরলত। ও সত্যের উপাসক। প্ররত কবি নিজের কোনরূপ মনোভাব 
সাধারাঞ্ধ নিকট গোপন করেন না, এবং সংসারে লোকচরিত্র যেমন দেখেন, অকপটে 
তেকন্জিদ্র্ননা করেন । কিন্তু দোষ দেখাইয়| দিলে কে সন্ধষ্ট হয়? এইজন্ত লোকশিক্ষ ক 
কক্ধিজ্জনেকসময়ে নিন্দাভাজন হন । জীবনে যশোলাভ তাহার ভাগ্যে কাত ঘটে। 
দিব্যদৃষ্টি সায়ে কবি যে সকল সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার সমদাময়িক লোক তাহ! 
ধারণা করিতে পারে না। পরে যখন সাধারণের মে সকল উপলব্ধি করিবার সময় 
আমে, তখন তাহার আদর হয়। প্রতিভার দুর্ভাগা, সে লময়ের অগ্রবত্তী হইয়। জম- 
গ্রহণ করে । সময়ের ও মানব-সাধারণের দোষগুণ দেখাইগা দওয়া নাট্যকারের প্রকৃত 
লক্ষ্য । : কিন্ত লোকে কখন-কখন ভ্রান্তিবশতঃ এসকল দোষ ব্যক্তিগতরূপে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, এবং সেইজন্য কবিকে সমদ্নে-সময়ে অনেক নিন্বা, শক্ততা, এমনকি নির্ধ্যাতন 
পর্য্যন্ত সহ করিতে হয়।” একসময় এইরূপ কোন ঘটনায় গিরিশচন্দ্র মর্মপীড়িত হইয়। 
লিখিয়াছিলেন, 

“তুচ্ছ লোকে কুচ্ছ করে, লেখনী ধরিয়া! করে, 
কখনে। করিনি কারো কু-রব রটন1।” 


৪১২ 


কল্পনার প্রত্যক্ষত] 


গিরিশচন্দ্র যখন যে নাটক লিখিতেন, তখন মেই.ল্লাটকীয় ভাব ও চরিত্র লইয়া 
দিবারাত্র আচ্ছন্ন হুইয়া থাকিতেন। 'মীরকানিম' লেখা হছইতেছিল, সেইসময় হঠাৎ 
একদিন পুজনীয় শ্বামী দারদানন্দ তাহার হিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি 
মহা-আনন্দিত হইয়া বলিজেন, “কি হে মঠ হইতে কবে আমিলে ”" স্বামীজী বলিলেন, 
“তিনদিন হইল কলিক1তায় আপিয়াছি।” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “তিনদিন কলিকাতায় 
আঙিয়ছ, আর আজ এখানে আঙ্গিলে? কলিকাতায় যে কয়দিন থাকিবে, প্রত্যহ 
একবার করিয়াও আমিবে। তোমাদের দেখিলে থাকি ভাল। অনেকদিন ধরিয়া 
ঠাকুরেরর কথা হয় নাই, একটু 266:68007-এর আবশুক হয়েছে। “মীরকাসিম' 
নাটক লিখিতেছি। কেবল ষড়যন্ত্র-কেবল যড়যন্ত্র- প্রাণ হাপাইঘা উঠিতেছে; 
ঘুমাইলে সপ্ন দেখি, মীরকাসিম মুখের কাছে আসিয়া একগাল দাড়ি নাড়িতেছে।” 

'চৈতন্থলীলা” লিখিবার দময়েও গিরিশচন্দ্র একদিন নিদ্রাভঙ্গে অর্ধতন্্রাজড়িত 
অবস্থায় হুম্পষ্ট দেখিতে পান, মস্ত এক চাঁকামুখে বলরাম “হারে-রে-রে” করিয়া! গাহিতে- 
গাহিতে আমিতেছে। এই "হারে-রে-রে* জইয়াই 'চৈতন্থলীলা'য় ন্তাইয়ের গান 
রচিত হয়। 


নাটক রচনার শিক্ষাদান 


পানী পীড়ায় কাতর হইয়া গিরিশচন্দ্র যখন কিছুদিন ঘুঘুডাঙ্গায় স্ললেখক 
যুক্ত হুরেন্্রনাথ রায় মহাশয়ের “ন্রেন্ত্র-কুটারে” থাকেন, দেইসময়ে স্থরে নক ভাহার 
রচিত 'বেহ্থলা? নামক একখানি নাটক গিরিশচন্্রকে পড়িয়া শুনান। নাটকে: প্রথম 
দৃশ্টেই সর্পাঘাতে মৃত সপ্ত পুত্র জন্ত ঠাদসদাগর ও তৎ"পত্বী সনকা বিলাপ করিফ্রেমুছন। 
তৎ্শ্রবণে গিরিশচন্ত্র পুস্তক-পাঠ বন্ধ করিতে বলিয়া কহিলেন, “টাদসদাগরেক্ বিলাপ 
জনকাঁর বিলাপরূপে এবং সনকার বিলাপ চাদসদাগরের বিলাপরূপে পাঠ করে!” 
তাহাই করা হইল। তিনি বলিলেন, “কিছু অসামগ্জগ্ত বোধ হ'লে! কি?” উত্তরে 
সরেন্্বাবু কহিলেন, “কই কিছু তো৷ বুঝিতে পারিতেছি না।” গিরিশচন্দ্র বলিরেন, 
“বাবাজী, নাটক লিখিতে যখন চেষ্টা করিতেছ, তখন এখন হইতে লতর্ক হও। নাটক 
লেখ কঠিন, সংসার ও লোকচরিত্রের প্রতি ুক্মদৃষ্টির আবশ্তক। তুমি আপনিই 
বঞ্লে, মাতার বিলাপ ও পিতার বিলাপ একইরূপ হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের বিলাপ 
সম্পুর্ণ পৃথ্ক হওয়া চাই। পুত্তশোকে মা যেরূপ ভাষায় কাদে, পিত। সেরূপ ভাষায় 
কাদে না। শোক উভয়েরই, কিন্ত গ্রকাশের ভাষা ও ভঙগী ত্বতম্। নাটক লংসারেরই 
অনুকরণ, ইহ। নাট্যকারের সতত ম্মরণ রাখা উচিত ।” 


৪১৩ 


আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী 


গিরিশচন্দ্রের নৃতন নাটক সাধারণে সমাদৃত হইলে, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইতেন। 
বলিতেন, ইহার পর আর কি নৃতন লিখিব, যাহ! সাধারণের অধিকতর প্রিয় হইবে। 
কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কোন নাটক সাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত না হইলে, তাহার 
উৎসাহ বুদ্ধি পাইত। বলিতেন, “এবারে নিশ্চই কিছু-একট! নূতন করিতে হইবে |” 
তিনি প্রায়ই বলিতেন, “আমার মুস্কিল হইয়াছে কি জানে।- আমার আপনার সহিত 
প্রতিদবন্বিতা। রঙ্গালয়কে জীবনের অবলঘন করিয়া! সাধারণের তুষ্টি-সাধনের জন্ত ব্রতী 
হইয়াছেন এমন নাটাকার উপস্থিত বঙ্গ-রঙগালয়ে কেহ নাই-কেবল আমিই আছ্ছি। 
আমায় প্রতিবার উদ্ভম করিতে হয়, আপনাকে আপনি কেমন করিয়া হারাইব । যে 
নাটক লিখিব, তাহা পূর্ব্ব-রচিত নাটক অপেক্ষা কেমন করিয়! উচাইয়! যাইবে । 


প্রতিভার উপকরণ 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “ন্থৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সাধারণ অপেক্ষ। 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণ থাকে । কিন্তু এ শক্তিগুলি তাহাদের 
আয়ত্ের মধ্যে থাকা চাই। নতুবা আযত্তাতীত কল্পনাশক্তির প্রভাবে মানুষ পাগল 
হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তি আবার এমন হওয়! চাই যে লিখিবার সময় অন্ভৃতি দি্ধ। 
বিষয়সকল আপনা হইতে মনে উদয় হয়। নচেৎ মহাবীর কর্ণের কার্ধ্যকালে মহান্ত্র- 
সকল বিশ্বৃত হইতে হয়। আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা না থাকিগ্ে কল্পনাও কার্ধে পরিণত 
করা যায় না।” 


গোয়ার গোবিন্দের কাধ্য 


গিরিশচন্দ্র গৌঁয়ারগোবিন্দ কাঠখোট্রা ছেলেদের পছন্দ করিতেন, বগিতেন, 
“ইহাদের একটু স্থবিধা করিয়া লই্ঘা চালাইতে পারিলে, শিষ্ট-শান্ত, মিউ-মিউয়ে 
ছেলেদের চেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। পাড়ায় কোন বিপদ হইলে ইহারাই আগে 
আসিয়া দেখা দেয়? নি£সঘল নিঃসহায় পরিবারের শব-সৎকারের জন্য ইহারাই আগে 
আসিয়া খাট ধরে । একটু মনুষ্যত্ব ইহাদের মধ্যেই থাকে |” 


৪১৪ 


ভাষার, প্রাঞ্জলতা 


খ্যাতনামা প্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় একদিন গিরিশচন্দ্র 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নান! প্রসঙ্গের পর সাহিত্য-প্রসঙ্গ উঠিল। 
পণ্ডিতমহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, “আপনার রচনা এত সরল যে, স্ত্রীলোকের 
পর্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হয় না_ ইহাই আপনার ভাষার বিশেষত্ব। আমরা লিখিতে 
যাইলে ভাষাট! সংস্কৃতান্নগামী হুইয়া পড়ে -সাধারণে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। 
কিরূপে গ্রাঞ্ল ভাষায় লেখা যায় -এ সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিতে পারেন?" 
গিরিশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে উপন্ত্ে 
কি দিব বলুন, তবে একটা কৌশল বলিয়া! দিতে পারি 1” পণ্ডিতমহাশয় সাগ্রহে 
বলিলেন, “কৌশল - সে কিরূপ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আপনার বাড়ীতে ছেলে- 
মেয়েদের লহিত যেরূপ ভাষায় কথ কছেন, সেইরূপ ভাষায় লিখিবেন? দেখিবেন_সে 
ভাষা বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না এবং বার-বার অভিধান খুলিবারও প্রয়োজন 
হইবে না।” 


উপস্থিত রচনাশক্তি 


একদিন যুব! গিরিশচন্দ্র অফিস যাইবার জন্ত পথে বাছির হইয়াছেন, এমনসময়ে 

তাহার পরিচিত কোনও ভদ্রলোক আপিয়া অগ্থরোধ করেন, “আমি বেহাইবাড়ীতে 
লিচু পাঠাইতেছি, তোমায় একটা কবিতা বেঁধে দিতে ছবে।” গিরিশচন্দ্র ততক্ষণ 
লিখিয়। দিলেন : 

“ন্থুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু, 

সবিনয় নিবেদন পাঠা'তেছি কিছু । 

দেখিলেই বুঝিবেন রলভরা! পেটে, 

মধ্যেতে বিরাজ করে আ্াটি বেঁটে-বেঁটে। 

স্থরম রসেতে যদি রমে তব মন, 

জানিবেন এ দ্বাসের সিদ্ধ আকিঞ্চন।” 


কলানৈপুণ্য 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “কলা-কৌশল গোপনই শ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্য ।” 


চিত্রকর ও কবি 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “চিত্রকরের ন্যায় কবিও চিত্র করেন । একজন বর্ণে » অন্তজন। 
কথায়। আমি আমার রচনায় ঠিক-ঠিক ছবি তৃলিবার চেষ্টা করিয়াছি? 


19120156 1362217760. 


গিরিশচন্দ্র বজিতেন, “মিপ্টনের 72722156105 মহাকাব্যেরই সাধারণে 
বিশেষ আদর | 72129£56 192%060 তত আদর করিয়া কেহ পড়ে না। আমি 
কিন্ত শেষোক্ত কাব্]র নিকট বিশেষ থণী। 12062156 7326%60 না পড়িলে আমি 
“চৈত্তন্থলীলা যেক্সপভাবে লিখিয়াছি, তেমন করিয়! লিখিতে পারিতাম ন1।” বলা 
বাছল্য, 'তন্তলীলা' লিখিবার পূর্বে গিরিশচন্দ্রের পরমহংসদেবের সহিত পরিচন্ন 
হয় নাই। 


উপন্তাস 


উপন্তাস-পাঠ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “ফিল্ডিং, স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রতৃতির 
উপন্তাস আগে পাঠ করা উচিত। (সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি মেরি 
কোরেলির বড়ই স্থখ্যাতি করিত্েন।) ফরাসী উপন্তাস-লেখকগণের গল্প-রচনাশক্তি 
অতি উৎকুষ্ট ; যেমন ডূম প্রভৃতি । ইংরাজ উপন্তাসলেখকগণ যেমন চরিত্র-অস্কনে; 
ফরাণী উপন্তাস-লেখকগণ তেমনি গল্প-সৃজনে শ্রেষ্ট। কিন্তু ভি্উর হিউগোর যেমন 
চরিত্র-হ্বজনশক্তি, তেমনি গল্প-রচন1-_ তেমনি কল্পনাশক্তি ছিল। যদি এই দর্বশ্রেষ্ঠ 
উপন্তাস-লেখকের হান্যরসে অধিকার থাকিত, তাহ! হইলে ইহাকেই অনেকাংশে 
সেক্সপীয়ারের সমকক্ষ কবি বল! যাইত ।” 


হিন্দু শান্্রকারগণের প্রতি শ্রদ্ধা 


হিন্দু শান্ত্কারগণের উপর গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্।৷ ছিল। তিনি বলিতেন, “ইহারা 
চিন্তার যেঘকল শুর উদ্ভাবন করিয়াছেন, মাধারণ মানববুদ্ধি সে স্তরে উপনীত হইতে 
পারে না। নাস্তিকতার অনুকূলে শান্্কারগণ যে নকল তর্কযুক্তি দেখাইয়াছেন, 
ইয়ুরোপীয় বড়-বড় দাশনিক নান্তিকগণের মন্তিফ্কে সে সকল তর্কযুক্তি উদয় হয় নাই। 
দ্বকুত এই প্রথর তর্বযুক্তি অবশেষে পরাত্ত করিয়া ইহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 


৪১৬ 


মীমাংসা করিয়াছেন । আমি দেখিয়াছি, শান্ত্রকারগণ আমার জন্য পূর্ব হইতেই 
 তর্কযুক্তি চিন্তা ঘবার৷ আমা'র জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের মীমাংস! করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
এমন অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তি চিন্তা কোথাও দেখি নাই, যাহা পূর্ব হইতেই 
শান্ত্রকারগণের মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই, এবং তাহার মীমাংসা তাহারা করিয়া যান নাই |” 


আত্মজীবনী রচন। 


কোন সময় আত্মজীবনী লিখিবার জন্য অন্রোধ করিলে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 
"সে বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাহার জন্মবৃত্তাত্ত যেরূপ অকপটে বলিয়াছেন, 
যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করিবার সেইরূপ লাহস হইবে তখন আত্মজীবনী লিখিবার কথা 
উত্থাপন হইতে পারে । নচেৎ আত্মজীবনী লিখিতে বঙ্গিয়া আপনাকে আপনার উকীল 
হইতে হয়, কেবল দোষজ্থালনের চেষ্টা এবং আত্মন্তরিত প্রকীশ।” 


তর্বশক্তি 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “যত বড় খ্যাত্যাপন্ন ও শক্তিশালী লেখক হউন না, আমি 
কখনও মনে-মনে তর্ব-বিতর্ক না করিয়া তাহার কোন সিদ্ধান্ত মানিয়। লই নাই ।” এই 
প্রণালীতে অধ্যয়ন করায় গিরিশচন্দ্রের তর্কশক্তি এত গ্রথর হইয়াছিল যে সহজে 
ত্তাহাকে পরাম্ত কর! একপ্রকার দুঃসাধ্য হইত। 


তর্কে গিরিশচন্দ্রের কখনও ওদ্ধত্যভাব প্রকাশ পাইত না, কিন্তু তিনি মে সময় 
আত্মহারা হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্ররামরুষ্দেব তাহার প্রথর তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়। 
সময়ে-সময়ে তাহাকে উপস্থিত কাহারও-কাহারও সহিত তর্কযুদ্ধে নিয়োগ করিয়া 
দিতেন । এইরপে একদিন ক্বনামখ্যাত মহিমচন্ত্র চক্রবর্তীর সহিত তাহার তর্কমুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ তর্কের পর মহিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। 
তর্কশেষে গিরিশচন্্ স্থানান্তরে গমন করিলে শ্রীশ্রীরামব্কষ্ণদেব মহিমচন্দ্রকে বলিলেন, 
“আপনি দেখলে ও জল থেতে তুলে গেল।* যদি ওর কথা নামান্তে, তাহলে 
তোমায় ছিড়ে খেত।» কিন্তু ইদানীং তিনি আর বড় তর্ক করিতেন না। “শঙ্করাচার্ধয 
নাটকের এক স্থলে গিরিশচন্তর লিখিয়াছেন, “তর্ক-বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন ।” 
( ৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক |) 


* কিছুক্ষণ পূর্বের গিরিশচজ্জ জঙ্গ চাহিয়াছিলেন, কিন্ত তর্ক করিতে-করিতে তাহা!র তৃষখার কথা 
মনেই ছিল না। 


শ্রীরামকৃষ্ণের গুণানুকীর্তন 


পূজ্যপাদ শ্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের ্ররামকষ্তদেব সম্বন্ধে আলোচন। 
শ্তনিবার জন্য বু ভক্ত আগ্রহে ছুটিয়া আগিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালীন 
স্বামীজী প্রায়ই সহচর ভক্তগণকে বলিতেন, “চল হে, 3. 0.র সঙ্গে খানিক 1919 
৫]. করতে যাই” গিরিশচন্ত্রকে গুরু-নিন্বায় আহত করিয়া শ্বামীজী তংপরিবর্তে 
গুরু-গুণ-কীর্ভন শ্রবণে অজন্্ আনন্দে ভরপুর হইয়া প্রস্থান করিতেন । 


শান্তি 


গিরিশচন্দ্র একদিন আমায় কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, “যগ্যপি ভগবান সদর হইয়া 
তোমায় কেবলমাত্র একটী বর দিতে চাহেন, তাহাহইলে তুমি কি বর প্রার্থনা 
করিবে? তাহার কাছে চাহিবার মত কি আছে?” আমি উত্তরে 'ধশ্মে যেন মতি 
থাকে” ইত্যাদি নানারূপ বলিলাম। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “তুমি সব ভাবিয়া চিন্তিয়া 
সাজাইয়৷ বলিতেছ। কথাট কি জানো, -টাকা, মান প্রভৃতি যে যাহা চাহিতেছে, 
শান্তির জন্তই চাহিতেছে; মনে করিতেছে, এনকল পাইলেই শান্তি পাইবে । প্রত্যেক 
মাহষই শাস্তির প্রার্থী। যে যে-অবস্থাগত হোক, সকলে শাস্তির প্রয়াপী, শান্তি ভিন 
আর দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই ।” 


বিপদে প্রত্যুৎপননমতিত 


আর-একদিন গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “তুমি পল্লীগ্রামে বা করো, হঠাৎ মাঠে 
যদিঙ্গাঠি হন্তে তোমাকে দন্থ্যতে আক্রমণ করে, তৃমি কি করিবে? আমি উত্তর 
করিতে না পারায় তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, এ সময় অনেকে ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা 
করে এবং লাঠিটা ঘাড়ে পাতিয়া লইবার স্থযোগ করিয়া দেয়। াকন্ত এক্ধপ বিপর্দে 
গড়িলে উচিত, দহ্থা লাঠি উত্তোলন করিবামাত্র তাহারই দিকে ইটির়া গিয়া তাহার 
কৌধর জড়াইয়। ধরিয়া পেটে মাথা গু জিয়া দেওয়া । আর সেই স্থযোগে এক মৃঠা 
ধুলা সংগ্রহ করিয়া! যদি কোনওরূপে দহ্থার চক্ষে নিক্ষেপ করিতে পার তাহাহইলে 
পলাইার এমন স্থযোগ আর পাইবে না ।” 


৪১৮ 


প্রলোভনে সংকাধ্যে প্রবৃত্বিদান 


আমি একসময় একখানি উপন্তান পাঠ করিয়া গিরিশচন্্রকে বলি, “মহ|শয়, এ গ্রন্থ 
প্রণেতার একটি রচনা-বৈচিত্র্য এই, নায়ক যেখানে-ঘেখানে নিঃশ্বার্থভাবে কার্ধা 
করিতেছে, অচিরে, তন্লিমিত্ত সে পুরস্কৃত হইতেছে । বেশ স্থকৌশলে গ্রন্থ-রচয়িতা 
লৎকাধ্যে উৎসাহপ্রান করিয়াছেন।” গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন, 
“এরন্থকারের এরূপ পুরষ্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সংকাধে প্রবৃতিদান আমি আদে 
ভাল বলি না। প্রথমতঃ সত্যের সংসারে এরূপ সকল সময় দেখা যায় না। সংকাধ্য 
করিয়া জীবনে কখন কেহ ফল পায়, কেহ-বা ইহজীবনে পায়ই না। কিন্তু সংকাধোন্ 
অনুষ্ঠান সংকাধ্যের জন্য - স্থফলপ্রাপ্তির জন্য নয়, উচ্চ প্রকৃতি গ্রন্থকার এই উচ্চ-আদর্শ 
মানব-ক্ষে ধরিবার প্রয়াদ পাইবেন । সংসারে এরূপ লোক আছে, যাহারা সংকাধ্য 
করিয়া পুরষ্কারের প্রত্যাশা করে এবং ন| পাইলে লতকার্ধো আস্থাহীন হয়। তুমি 
যেরূপ পুস্তকের কথা বলিতেছ, এরূপ পুস্তকে এইনকল লোকের ভ্রান্তবিশ্বাসকে বদ্ধমূল 
করে, কিন্তু তাহারা যখন কর্মক্ষেত্রে বিপরীত দেখে, তখন তাহাদের ধর্মের গ্রতিও 
বিশ্বাস হারাইয়া যাঁয়।” 


সময়ের মূল্য 


গিরিশচন্দ্র সময়ের মূল্য বুঝিতেন, কাহারও লময় নষ্ট করিতে তিনি ভালব|পিতেন 
না। কোনও পাওনাদার গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়া বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতে 
তিনি বাক্স হইতে টাক বাহির করিয়। দিয়া পরে ভৃত্যকে বলিতেন, “বাবুকে তামাক 
দে ।” নচেৎ সঙ্গে-সঙ্গে বলিতেন, “অমুকর্দিন অমুক সময় আসিবেন।” তিনি বলিতেন, 
“দুই ঘণ্ট। বাজে গল্লে বসাইয়া রাখিয়া পরে টাকা দেওয়া বা “অন্যদিন আঁসিও' বলা 
আমি একেবারে পছন্দ করি না। কাধ্য শেষ করিয়া সে তাহার স্থবিধামত স্কিন ঘণ্টা 
গল্প করুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই ।” 


তকৃতঙ্ঞ দেহ 


একদিন দুরন্ত ই(পানী পীড়ায় যন্ত্রণাভোগ করিতে-করিতে গিরিশচন্ত্র হাদিতে- 
হাসিতে বলিলেন, “দেখ, অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনও মমতা! নাই। 
এই দেহের পুষ্টির জন্য কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্বে ইহাকে সাজিয়েছি- 
গুদ্ধিয়েছি,_ কিন্তু এই দ্েহই পরম যত্বে হাপানীকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিরাছে। 
সত্য বলিতেছি, আমার প্রাণের ইচ্ছা নয় যে এই রোগ আমার লারিয়া ষায়। হাপানীর 
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গুত্যেক টানে দেহের ক্ষণভঙ্ুরতার কথা ্মরণ করাইয়া! দেয়।* এই বলিয়া তিনি 
গদ্গদকণ্ে সরল প্রার্থনার ম্বরে বলিলেন, *জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, তূমি মঙ্গলময় -যেন 
জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যস্ত এই বিশ্বা্ থাকে ।” 


প্রায়শ্চিত্ত 


একদিন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কথাগ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে বলিতেছিলেন, “কৃতাপরাধের 
নয ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর! উচিত। হিন্দুদিগের প্রায়শ্চিত্তবিধির এই 
উদ্দেশ” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, প্রার্থনার পূর্বেই তো! তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, সংস!রে 
প্রতি পদক্ষেপে আমাদের অপরাধ হুইতেছে। তিনি দোষ গ্রহণ করিলে মার 
সাধ্য কি এক মুহুর্ত স্থির থাকে 1” 


। 


তীত্র অনুভব 


একদিন মধ্যান্থে গিরিশচন্দ্র আহার করিয়া বৈঠকখানায় বিবার পর শ্রীযুক্ত 
মণিলাল মুখোপাধ্যায় নামক পলীস্থ একটা যুবা আসিলেন। গিরিশচন্দ্র তাহার শোক- 
কাতর মুখ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ভদ্রলোকটার জ্যোষ্ পুত্র সপ্রতি 
গঞ্জায় ডূবিয়া মারা গিয়াছে । অনেকক্ষণ কথাবাত্তীর পর বাবুটী চলিঘা গেলে নিত্য- 
নৈমিত্তিক অভ্যাসমত গিরিশচন্দ্র শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু অল্লক্ষণ পরেই শসব্যন্ত 
হইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া বমিলেন ৷ হঠাৎ উঠিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি বলিলেন, “শয়ন করিয়া মণিবাবুর ছেলেটার কথা ভাবিতেছিলাম। 
জলমগ্র হইয়! বালক শ্বাস-গ্রশ্বাসের জন্য কিন্ধপ ছট্ফট্‌ (90:9821৬ ) করিয়াছিল, মনে 
উদয় হইল, সেই কথ! ভাবিতে-ভাবিতে আমারও ঠিক সেইক্প শ্বাসকুদ্ধ হইবার উপক্রম 
হইল । শেষ আর মশারির মধ্যে থাকিতে পারিলাষ না, বাতামের জন্য গ্রাণ যেন 
ইাপাইয়! উঠিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাই বাহিরে আসিলাম ।* 


স্বামী বিবেকানন্দ 


একদিন গিরিশচন্দ্র বলরাম বন্থর বাটাতে গিয়! দেখেন জ্বামী বিবেকানন্দ 
কয়েকজন যুবককে থণ্েদ পড়াইতেছেন। ত্াহাঁকে দেখিয়া হ্বামীজী বলিলেন, *এই যে 
ডে. 0. এসেছ, একটু বেদে শোনো |” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “ওতে ঠাকুরের 
ভাবসমাধির কথ কিছু আছে?” এই বলিয়া! তিনি পরমহুংপদেবের ভাবসমাধির বর্ণনা! 
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করিতে লাগিলেন। তাহার পর কথায়-কথায় তিনি দেশের ছূর্দণার কথা উল্লেখ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “গ্রামেতে অলহায়! বৃদ্ধা_-তার বিধবা মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে, 
বদমাইল লম্পটের! বেড়া কেটে সেই মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে, -তার তুমি কি কচ্ছ? 
বাড়ীতে উৎমব, আর তার পাশের বাড়ীতে না খেয়ে মর্চে,-তার কি কাচ্ছ?” 
দেশের এইভাবের শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি এরূপ করুণকঠে বলিতে লাগিলেন, 
যে সেই কথ শুনিতে-গুনিতে স্বামীজীর চক্ষু দিয়! দরবিগলিতধারে অশ্রপ্রবাহ বহিতে 
লাগিল। তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ক্যা, তাই তো ও. 0. কি 
করবো কি করবো”-ৰলিতে-বলিতে তিনি যেন তন্ময় হইয়া গেলেন। স্বামীজীর এই 
ভাবদর্শনে তাহার গুরুভ্রাভাগণ ব্যস্ত হইয়া গিরিশচন্জরকে এই প্রনগ্গ হইতে বিরতু 
হইবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। 

সকলে নিস্তব্ধ, কিছুক্ষণ পরে ত্রদ্ধানন্দম্বামী শ্বামীজীকে কক্ষান্তরে লইমা গেলেন। 
গিরিশচন্দ্র সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “এইজপ্রই ইনি জগজ্জয়ী 
স্বামী বিবেকানন্দ ! যার দয় নাই, তার ধশ্শ কোথায় ?” 


স্মৃতিশক্তি 


গিরিশচন্দ্রের অছুত স্মরণপক্তি ছিল । রামায়ণ, মহাভারত, মিন্টন ও সেম্সপীবারের 
নাটকগুলির বছস্থান তিনি মৌধিক আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। যে লোকের সহিত 
একবার তাহার পরিচয় হইত বহুকাল পর দেখা, হইলেও প্রথমে তাহার সহিত যে-যে 
কথা হইয়াছিল - অবিকল বলিয়! দিতে পারিতেন। তিনি যে গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার 
প্রয়োজনীয় স্থানগুলির পৃষ্ঠা এমনকি পওক্তি পর্য্যন্ত তাহার কণস্থ থাকিত। 

গিরিধারী বন্থ নামক তাহার জনৈক বাল্যবন্ধু একদিন তাহাকে বলেন, প্রত্যহ 
যখন বছ রোগীকে তোমায় ওষধ দিতে হয়, তখন একখানি খাতায় রোগীদের ও 
ওউধধের নাম লিখিয়া রাখ না কেন?” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “অ।মার যধন মনে থাকে, 
তখন আর লিথিয়া রাখিবার আবশ্যক কি?” গিরিধারীবাবু বলিলেন, “আট বংসত্র 
পূর্বে তূমি আমার মার অন্থে কি-কি ওষধ দিয়াছিলে বল দেখি?" গিরিশচন্ত্র সেই 
এষধগুলির নাম করিয়া গেলে, তাহার আর বিল্বয়ের সীমা রহিল ন|। 

গিরিশচন্দ্র কথনও দাগ দিম্লা বই পড়িতেন না। বলিতেন, “দাগ দিয়া বই পড়িলে 
[36010[5-কে সীমাবদ্ধ করা হয়। দেখ-বাড়ীর ঝি-চাকরের| কিছু লিখিযা লইয়া 
বাজারে যায় না, কিন্তু সে সিকি পয়লা, আধ পয়সা, দেড় পয়সার সমুদয় জিনিস খরিদ 
করিয়া! আনিয়! তাহার হিনাব বুঝাইয়! দেয় - একটা পয়সারও তুলচুক হয় না। আর 
তুমি ফর্দ করিয়া বাজার কর, প্রত্যেক বারে সেটা দেবিতেছ ও কিনিতেছ, কিন্ত 
তাহাতেও হয়তো ভূল থাকিয়া যায় ।' 
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স্বজাতি-বাৎসল্য 


ফেবার মোহনবাগান ফুটবল খেলায় প্রথম "শিল্ড পাইয়াছিল, সেদিন গিরিশচন্র্রের 
উৎসাহ ও আনন্দ দেখিলে কে মনে করিত যে ইনি বুদ্ধ ও রোগজীর্ণ! তাহার এত 
আনন্দের কারণ ভিজ্ঞানা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ইংরাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর 
ছেলেরা টৈহিক বলে কখনও যে প্রতিদবন্দী ক্ষেত্রে দাড়াইতে পারে, ইহ] কাহারও ধারণা 
ছিল না। কিন্ত ছেলেরা যে গোরা সৈম্তদলকে তাদেরই খেলাতে পরাজিত করিতে 
পারিয়াছে, ইহাতে আর কিছু না হউক, একদিন বাহুবলেও যে তাহার! গোরার 
প্রতিদন্থী হইয়া ঈাড়াইতে সক্ষম হইবে এই আশার উদ্রেক করিয়া দেয়। ইহা! বড় 
কম কাজ নয়, এই “শিল্ড জয়লাভে বাঙ্গালী জাতি দশ বৎসর আগাইয়া গেল।” 


অভিনয় শিক্ষাপ্রণালী 


বাঙ্গাল নাট্যশালায় দুইজন শিক্ষকের চুড়ামণি ছিলেন । একজন গিরিশচন্দ্র, আর. 
একভন অর্দেন্দুশেখর | শিক্ষকতা সম্বন্ধে এই দুইজনকে ছাড়াইয! কেহ যান ন]ষ্ট ! 
দলগঠন করিয়া, দলের উপযোগী নাটক লিখিয়া গিরিশচন্দ্র এদেশে থিয়েটারের কৃষ্টি 
করিয়! গিয়াছেন, এই সৃষ্টিকায্যে অন্যান্য উত্তরসাধকের মধ্যে অর্দেম্দুশেখরের নামই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আময়া গিরিশচজ্জরের শিক্ষকতা গুসঙ্গে অর্দেন্দুশেখরের নাম 
করিলাম এই নিযিত, যে এই ছুইজন আচাধ্যের শিক্ষকতার প্রণালী কিরূপ ছিল, 
তুলনায় সংক্ষিপ্তভাবে বলিলেই পাঠক সহভেই বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষাদানকাধ্যে 
গিরিশচজ্রের বৈশিষ্ট্য ও শ্বাভন্ত্য কোথায়? অর্দেন্দুশেখর নাট্যকার ছিলেন না) 
অন্য, লেকের নাটক লইয়া তাহাকে শিখাইতে হইত। গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক 
লিখিতেন এবং তাহার অভিনয় সম্বদ্ধে যথাযথ শিক্ষা দিতেন। কাজেই এককথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, গিরিশচন্্রকে বাঙ্গালার নাট্যশাল! তৈয়ারী করিতে গিয়' 
রথ ও পথ ছুই-ই নিশ্মাণ করিতে হইয়াছে । আমরা অদ্দেন্দুশেখরের রিহারশ্যালও 
দেখিয়াছি - গিরিশচন্দ্রের রিহারম্ঠালও দেখিয়াছি, নাটকীয় চরিভ্রের ও রূপ-কল্পনায় 
অ্বন্দুশেখর যেরূপ বুঝিতেন, শিক্ষার্থীকে হুবছ তাহারই অনুকরণ করিতে বলিলেন ! 
ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা করাটা অনেকসময় কষ্টকর হইয়া পড়িত। আদর্শ 
হস্তলিপি লিখিয়া দিলাম, তুমি যতটা পারো, আদশের অন্থকরণ করো _-এই ছিল 
অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার মূলমন্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এভাবে অগ্রমর হওয়া কষ্টকর 
হলেও একট ছবি তাহার! খাড়া করিতে পারিত। গিরিশচন্ত্রের শিক্ষা প্রণালী ছিল 
সম্পূর্ণ অন্যধরনের | কোন নৃত্ন নাটকের শিক্ষাদানের পূর্ব তিনি অনেকসময়েই সমগ্র 
নাটকখানি সমবেত অভিনেতা৷ ও অভিনেত্রীর সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই পাঠের 
সময় শ্োতারা নাটকীয় সকল চরিত্রের ছবি, রূপ ও কল্পনা_জীবস্ত ছবির মত দেখিতে 
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পাইত। চরিত্রগত রস, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য -সমগ্র নাটকের উপর প্রত্যেক চরিত্রের 
গ্রভাব অভিনেতৃদ্দিগের সহজেই বোধগম্য হইত যেমন কোন যন্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহত প্রত্যেক 
অংশেরই কার্যকারিতা আছে, তেমনি নাটকীয় 0100এ ছোট বড় সকল চরিত্রেরই 
প্রয়োজনীয়তা থাকে | লমগ্র নাটক গ্রণিধান না করিলে, তাহা সম্যক্র্ূপে হাদয়ঙ্গম 
করা যায় না। 

তাহার পর গিরিশচন্ত্র প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত: নাটকীয় বড়-বড় চরিত্রের 
অভিনয় কিরূপ হইবে, তাহা। অনেকট। শিক্ষার্থীদিগের শ্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর 
করিরাই শিখাইতেন। ধাহার কণ্ঠে যেভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার 
ছয় গ্রাহী হয়, অঙ্জতঙ্গী বা তাবের অভিব্যক্তি কোন অডিনেতার অঙ্গভঙ্গী, মুখ ৪. 
নয়নের ভঙ্গীতে স্থন্দর হয়, স্থপরিদ্ফুট হয় -সেইদিকে তাহার খরদৃষ্টি থাকিত, অর্থাৎ 
অভিনয়কলা-বিকাশে ধাহার যতটুকু শক্তি বা সামথ্য তাহার সেই শক্তি ও সামখ্যের 
যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। কাহার 
মৌলিকতা! (০7891) নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র অন্থকরণ-পটু করিতে তিনি 
চাছতেন না । উদাহরণ দিমা বলি, জগসিংহ শিখাইতেছেন কি আয়েষা শিখাইতেছেন 
_ তিনি আগে এই চরিত্র্ধয়ের যতপ্রকার 10060150001) হইতে পারে, দৃষ্ডের 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে সেইভাবে অভিনয় করিয়! দেখাইয়া দিতেন । পরে 
তাহাদের বলিতেন, “এহ বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে কোনটা কাহার ভাল 
লাগিল 1” ঘেবূপ উত্তর পাইতেন, শিক্ষাকাধ্য সেইরূপভাবেই চলিত। 

এইরূপে অভিন্য়্লার স্বাভাবিক বিকাশে অন্করণের ক্লেশ হইতে মুক্তি পাই! 
অভিনেত] ও অভিনেতীদের স্ফৃত্তি হইত। অভিনয়েও রস সহজেই জমিয়! যাইত। 
এইভাবে শিক্ষা দিতেন বলিয়া গিরিশচন্দরের হাতে-গড়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে 
একট! নিদিষ্ট ধার! বড় দেখা যাইত না1। সামান্য দূত হইতে রাজা ও রাণীর অভিনয় 
পথান্ত সরল সচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হইত। তাহার শিক্ষাদানে 
গঠিত নাটকে কোনও মামুলি ধাচ (50610-059 ) থাকিত ন]। ্বগাঁয় অমৃতলাল 
মিত্রের শ্বাভীবিক কঠম্বর ছিল একটু স্ররেলা, "গ্রেট ট্রাজিডিয়ান” মহেজ্লাল বস্থর 
কঠম্বর ছিল প্রায় স্থর-বজ্জিত। অনেকসময় একই ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের এই দুইটা 
কৃতী শিগ্ত-তাহারই শিক্ষকতায় শ্ব-স্ব স্বভাব অনুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন,_ অথচ 
উভায়র অভিনয়েই রসের ব্যাঘ।ত কিছুমাত্র ঘটে নাই। 

শিক্ষাদানকালে যেমন, তেমনই আবার নাটক লিখিবার সময়েও গিরিশচন্দ্র নিজ 
দলের প্রধান-প্রধান অভিনেত| ও অভিনেত্রীগণের আবৃত্তি ও অভিনয় করিবার 
ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের ভাব ও ভাষা রচনা করিতেন। এইজনাই 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীর! তাহার নৃতন নাটকে কোন ভূমিকা পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া 
মনে করিতেন। অল্প আয়াসে অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের এরূপ সুযোগ ও সথশিক্ষা 
তাহার, আর কোথাও পাইতেন না। 
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কালিদাস ও সেকসগীয়ার 


গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “কালিদাস মহাকবি, “শকুন্তলা” নাটকে অতি উচ্চ অঙ্গের 
নাট্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দৃশু দেখ : রাজ! পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ; মগকে শর- 
সন্ধান করিয়াছেন, এমনলময় শুনিলেন, “মহারাজ, এ আশ্রম-মৃগ, বধ করিবেন না, 
ব্ধ করিবেন না।, তাহাক্ষ পর মুনিগণ তাঁহাকে কথমুনির আশ্রমে গিয়া আতিথা 
্বীকার করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজ৷ ভাবিলেন, 
আজ রাত্রে দীর্ঘশশ্র মুনিগণের সহবাস, শাস্ত্রীয় আলাপন এবং হরিতকী ভক্ষণ! এই 
কল্পনায় রাজা চলিতেছেন, সহসা! পথে তিনটা অপূর্ব স্থন্মরীর সহিত সাক্ষা$। 
তাহাদের মিষ্ট হানতে, মিষ্ট ভাষায় রাজা বিমোহিত, এখানে আর মদনের পরান 
অপেক্ষা করে না। 

“আবার দেখ, আশ্রমের এই প্রেম-কাহিনী দুর্বাসার শাপে রাজা বিস্বৃত টি র 
অভিজ্ঞান্প্রাপ্তে দে মোহ কাটিয়া! গেল, শকুস্তলার চিত্র শ্ৃতিপটে ফুটিয়াছে। রাজা 
বযন্তলহ কুঞ্জে বসিয়। প্রণঘ্নিনীর বাহ্‌চিত্্র দেখিতেছেন, ভূঙ্গ শুস্তলার মুখের কাছে 
উড়িয়া-উড়িয়| তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে । রাজা বলিতেছেন, 'বয়স্য এ 
ুর্ব ত্বকে নিবারণ করো, রাজা অন্তরের চিত্র ও বাছচিত্রে অভিভূত হইয়া থে 
কতদূর তন্ময় হইয়াছেন, তাহা কি নিপুণভাবে ব্যক্ত হুইয়াছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের 
কাব্যকলা। 

“কিন্ত নাট্যকলায় সেক্সপীয়ার অদ্বিতীয়। ঘটনা-পরম্পরার সুচনায় সমাবেশে 
সমকক্ষ কেহ নাই। জ্যামিতির যেমন 0350:50 প্রতিপন্ন করিয়া শেষে 3. দু 0. 
অর্থাৎ 096301070 চাস8০05 [06002050865] বলিয়া লেখা হয়, সেক্সপীয়ারের 
নাটকের পরিণামে ঠিক সেইরূপ 0. দ.]. লেখ! যাইতে পারে |* হাণমলেটের পিতার 
সহস! মৃত্যু হইয়াছে, পিতৃ-বিয়োগের অল্পদিনমান্র পরেই মাতা! দেবরকে পাণিদান 
করিয়াছেন। মুত নরপতির প্রেতাত্মা! পুত্রকে প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতেছে । 
এক্পূপ অবস্থাগত চরিত্রের পরিণাঁম 886৫5 বই আর কিছুই হইতে পারে না। 
নাটকের পরিণাম £:৪£905 হইবে কি ০0755 হইবে, সেঞ্সপীয়ার তাহার প্রতি 
নাটকে তাহার বীজ প্রথম অঙ্বেই কোথাও-বা প্রথম দৃশ্ঠেই বপন করিমাছেন।” 


ব্যাস ও সেক্সপীয়ার 


“সেক্সপীয়ার কল্পনাশক্তিতে ব্যাসদেবের সমকক্ষ হুইতে পারেন না । সত্য বটে, 
সেক্সগীয়ার যেখানে যে কল্পনা করিয়াছেন, অন্ত কোন কবি তাহা হইতে উচ্চতর কল্পনা 


মত (17. 0%9 6706 061503172122075 ) 10100) ৪৪ 0102 00000125028 060. 
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কারতে পারেন নাহ, কন্ত যে কল্পনায় ক্ককুচারত্র প্রাজ্চ হহয়াছল, তাহা অপেক্ষা 
সেক্সপীয়ারের আসন নিয়ে । সেক্সপীয়ার অন্তদ্বন্থে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রক্কতির অতি 
তুচ্ছ অদ্ভূত লীলা দ্রেখাইয়াছেন, কিন্ত মহাকবি ব্যাসের দৃষ্টি আরও সৃল্ম। প্রবৃত্তি ও 
প্রকৃতির কোথা হইতে উদ্ভব, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন। দেখ না, দূর্ষেযাধন 
মহাযানী । বেদব্যাস দেখাইয়াছেন, যে সতী (গ্রান্ধারী) স্বামীর অন্ধত্বের নিমিত্ত 
জগৎ-সংসার দেখিবেন না বলিয়া চক্ষে ঠুলি দিয় গারিতেন, তাহার পুত্র মহামানা 
হইতে পারে না কি? আরও দেখ, চরিত্র ও ঘটনায় মহাকবি ব্যাসের কি স্থক্ষ দৃটি। 
কীচক বধ করিতে হইবে। ভীম দ্রৌপদীকে বলিলেন, “কোনওরপে তাহাকে 
ভূলাইয়! নাট্যশালায় লইয়৷ আসিতে পার?” দ্রৌপদী অনায়ানে তাহা কাধ্যে পরিণত 
করিলেন। দ্রৌপদীর প্রতিহিংসা-তৃষা এত প্রবল যে নারীর ছল অবলম্বনে কীচকঁকে 
কুলাইয়া আন তাহার কাছে কি! সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তীকে এরূপ অন্থরোধ 
করিলে, তাহারা প্রস্তাব শুনিয়াই মৃচ্ছিতা হইয়৷ পড়িতেন। কিন্তু ধাহাকে পঞ্চদ্বামীর 
মন রাখিতে হয়» কীচককে ভুলাইয়৷ আন! তাহার পক্ষে সহজসাধ্যই হইম্বাছিল। 
মহাকবি কালিদাস অতি স্বৃষ্টিসম্পন্ন কবি। শকুন্তলা রাজ। দুম্মন্ত কতৃক 
প্রত্যাধ্যাতা৷ হইয়। তাহাকে “অনাধ্য, বলিয়। গালি দ্িলেন। সীতা বা দময়স্তী কখনই 
এরূপ ছূর্ববাক্য স্বামীকে বলিতে পারিতেন না । কিন্তু শকুন্তলা যে হ্বর্গবেশ্তা মেনকার 
এতজ[তা, এই ছুর্বাক্য-প্রয়োগে তাছ। সুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে |” 


গি ২৭ দি 


পর্চাশৎ পরিচ্ছেদ 


গিরিশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্ 

| ূ 
“সিরাজন্দৌলা অভিনীত হইবার পর, কবিবর স্বীয় নবীনচন্্ ৬ 
গিরিশচন্দ্রের যেসকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল, আমরানিম্বে তাহা প্রকাশ করিলাম ।- 


নবীনচন্দের পত্র 


41২81100010, 11] 01] [২080 


২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০১। 
ভাই গিরিশ! 


২০ বৎসর বয়সে “পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬* বৎসর বয়সে 
তুমি “সিরাজদৌলা, লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ 
করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী.” ইত্যাদি ৩৬৯ পুষ্ট দষ্টব্য)। 


গিরিশচন্ডেব উত্তর 


“১৩ নং বন্থপাড়৷ লেন, কলিকাতা । 
৭ই মার্চ, ১৯০৩। 






কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচজজ$সন দয 
ভাইজী! হিজলা 

তোমার পর পে তের উত্তরের আনন্দে নয়, সত্যই আনন্দ হয়েছে। 
তার বিশে কারণ, বধ্ীরিকমার সঙ্গে হামেসা দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল, তখন 


তোমার প্রতি আমার যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্ত 

যখন বহুদিন তোমার সংবাদ পেলেম না, আর কোথায় আছ, তাহাও জানতেম না, 
তখন আমার মনোভাব আমি আপনি বুঝতে পারলুম । আমি অনেকদিন হ'তে মনে 
করি, যে, আমার ছন্দের সধ্ব্ধে তোমার সহিত একট] বাদালগবাদ করবোঁ, কিন্তু 


৪৬ 







আমার স্বভাব, কাল যা করলে হয়, তা আজ্জ রর্ধো না। এরকম প্রকৃতির লোকের 
কাল বড় শর হয় না। আমার মনোগত ইচ্ছা, সাহিত্য সন্বদ্ধে এই দূর হ'তে 
তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কই, কিন্তু কতদূর হ'য়ে উঠবে, ঈশ্বর জানেন। তুমি আমার 
“সিরাজদ্দৌলা'র প্রশংসা করেছ; আমি তোমার একটী প্রশংসা করি, তোমার 
“পলাশীর যুদ্ধে' দিরাজদৌলার চিত্র অন্তরূপ হ'লেও তোমার ম্বদেশ-অন্থরাগ ও সেই 
দন্ত সিরাজদ্দৌলার প্রতি অসীম দয়া রাণী ভারী "দুখ খে প্রকাশ পায়। আমার 
ধারণা, অনেক দেশামুরাগী লেখকের তুমি আদর্শ । উপর তোমার, অুত্রিম 
ভালবাসা, এ আমার গুণে না, এ আমি সম্পূর্ণ বুঝি, তোমার মাহাত্ম্য | লেখা ও 
ব্যবহারে তুমি একজন বৈষণব। তোমার পত্রথানি আমি সকলকে দেখাই, তারা, 
আনন্দ করে কিনা জানি না, কিন্ত আমার বড় আনন্দ হয়। 

তুমি আমার বই কিনে পড়েছ ; আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তে তুমি জানো, 
আমি একটা “ৰাউওুলে?) তুমি আপনার গুণে আমায় মাপ করো । কেমন আছ, 
পরিবারধ্গ কেমন_উততরে আমায় সংবাদ দিয়ো। আমি হাপানিতে ভূগছি। 
ঈশ্বরের কৃপায়, যদ্দি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার মনে হচ্ছে, তিন দিনেও 
তোমার অঙ্গে কথা ফুরোবে না। তুমি জানে কিন! জানি না, আমার বন্ধুবান্ধব 
বড় কম, সে অন্ত কারে! দোষে নয়, আমার দোষে । আমি মনে-যনে তোমায় পরম- 
বন্ধ বলিয়া জানি। এ পত্রথানি আমার হাতের লেখা নয়; আমার হাতের লেখা 
পত্র, আমি না প'ড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নাই যে পড়ে! যার হস্তাক্ষর, দে আমার 
সন্তানের তুল্য, আমার সঙ্গে বসে লেখে । আমি যে-ষে কথা বললুম, তা যে আমার 
অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী। আমি “সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় তোমার 
সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যে কটাক্ষ করেছেন, তার প্রতিবাদ লিখছিলেম, কিন্তু এই লেখকই 
আমায় নিবৃত্ত করে । এর নাম অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যাম। অবিনাশ আমায় একটা 
উপদেশ দিলে; বজলে, “মশায়, শ্বভাবকবির 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য আর “সিরাজন্দৌলা"র 
ওকালতী _ছুইটীতে বিস্তর প্রভেদ। আপনি সে সম্বন্ধে সালোচনা করিলে কাব্যের 
সম্মান বুদ্ধি না ক'রে, ওকালতির সম্মান বেশী বাড়াবেন 1” 

আমার “পলাশীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল, উর্ধে বললেম_ তোমার 
সিরাজের গ্রতি নেহ ও তোমার দেশান্থরাগ ! শ্রীমান' নিখি্নাথ রায় ও সমাজপতি 
আমার এই মতের সম্পূর্ণ লমর্থন করেন। আজ রাত চুয়েছে্টই্গে। শরীরটে বড় 
ভাল নয়। ছন্দ নিয়ে একটা বাদাহবাদ করি হি পলাখলুম ; কাজে এ 
“বাউতুলে দ্বারা৷ কতদূর হবে, তা৷ ঈশ্বরকে মালুম । ই বি িটিডিএ 







৫প্ষহ-প্রাপ্ত 
গিরিশ ।” 


৪২৭ 


নবীনচন্ত্রের পত্র 


“২817509010১ 1] 5০৫] 3099. 


২৩শে মান্চ, ১৯০৬। 
ভাই গিরিশ, 


তোমার ৭ই মার্চের পত্রথানি যখালময়ে পাইয়াছি। তুমি যেরূপ ভোলানাথ, 
তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাম না। অতএব 
এই ত্যাগন্বীকারের জন্য আমার ধন্যবার্দ বলিব কি? তাহার অর্থত বুঝি না। আমার 
আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। 
' পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কলিকাতা-রেস্ুনের 
মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া তোমার ছন্দ সন্ধে একট! লড়াই চলিবে কি ন| বড় সন্দেহের 
কথা। আমি একজন চিররোগী। শীগ্র যে কলিকাতা যাইব মে আশ! নাই। 
তুমিও কলিকাতার রঙ্গালয়ের রঙ্পূর্ণ বৃহৎ উদরটি লইয়া সমৃদ্রের এপারে আসিবে 
তাহাও অসম্ভব । আমার বোধ হুয়_এ জীবনে তুমি “ম্হারাষ্্র-পরিধা'র বাহিবে, 
কলিকাতার পাচরকমের আনন্দ ও পাচরকমের দুর্গপ্ধ ছাড়িয়া, কখনও যাও নাই। 
যদ্দি একবার মহারাষ্র-ছুর্গের বাহিরে এই ব্রদ্ষদেশে আমিয়া বুদ্ধ দাও, তবে একবার 
ছন্দ লয়! যুদ্ধ করি। ব্রহ্মদেশ প্রক তই 7,800 0 708809085 8. [2]775 দেখিবার 
যোগ্যস্থান। তোমাকে একবার এখানে পাইলে তালা-চাবি দিয়া ২ মান বন্ধ করিয়া 
রাখিফ়া একখানি নাটক লেখাইয়া লই। আমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক 
লিখিয়া তোমার প্রতিভা৷ পূর্ণক্ুত্তি হইতেছে ন|। 

কেবল “সিরাজদ্দৌলা' নছে, তোমার যখন যে বহি বাহির হয়, আমি তাহ! 
কিনিয়া৷ আনিয়া! আগ্রহের সহিত পড়ি। শুনিয়াছি অনেক “পাহিত্াসিংহ* অন্যের 
লেখা বাঙ্গালা বহি পড়েন না। কেবল নিজের বহিই পড়েন। অনেকের বতির 
পাঠকও বোধহয় নিজে গ্রন্থাকার। কিন্তু আমি ক্ষুপ্র লোক। আমার নেই বড়মাস্থষা 
নাই। তোমার 'গীতাবলীর” একখণ্ডও আনাইয়া তোমার জীবনীটি পড়িলাম । ঠিক 
কথা। তোমার বন্ধুবান্ধব বড় কম। তুমি পীঠস্থান কলিকাতায় এক ক্গীবন বলিদান 
দিলে। কিন্তু কলিকাতার অল্প লোকেই বোধহয় তোমাকে চিনে, ও আমার মত 
তোমায় শ্রদ্ধা করে। 

স্থরেশের (সমাজপতির ) ছার। অক্ষয়ুবাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন 
ধ্ররূপভাবে সিরাজদ্ৌলার চরিত্র অস্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বাচৌড়া কৈকিমুত 
চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছেন ইতিহান, আমি লিথিয়াছি 
কাব্য । তখন পড়িয়াছিলাম “মার্সমেন । তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধহয় আমিই 
গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফৌটা চক্ষের জল কেলিয়াছিলাম। অক্ষয়বাবু তাহার 
পর আমাকে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাপাইতে 
চাহিযাছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে 'পলাশীর যুদ্ধের জন্যে গররমেণ্টের বিষ- 


৪২৮ 


চক্ষে পড়িয়া একজীবনে অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছি। পত্রখানি ছাপাইলে আমার 
ছুর্গতি আরে। বাড়িবে মাত্র। 
ভাল, আমার “কুকুক্ষেত্রখানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না৷? তাহার 
“যাত্রা” হইয়া ত শুনিতেছি কলিকাত] ও সমস্ত বঙ্গদেশ কার্দাইভেছে। 
হাতের লেখা সন্বদ্ধে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি জোট ভ্রাতা ! ঢাকার কালীপ্রসন্ 
ঘোষ একবার লিখিগ্াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার 
বিয়া হইত না। 
ভরসা করি এখন ভাল আছ। 'গীতাবলী'র ছবিতে দেখিলাম যে, শরীরটি 
একেবারে খোয়াইয়াছ এবং মুত্তিখানি গণেশের মত করিয়া তুলিয়াছ। এখন কোন্‌ 
নৃতন খেয়|ল লইয়া! নিজে নাচিবার, ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায় আছ? 
অমৃতবাবুকে ২ খানি পত্র লিখিয়! উত্তর পাই নাই। দেখা হইলে বলিও। ভায়া 
বোধহয় এখন "ম্বদেশী' রসের রসিক | 
তোমারই 
নবীন” 


শিরিশচন্দ্রের উত্তর 


“১৩নং বন্ৃপাড়া লেন, কলিকাতা । 
২৩শে এপ্রিল, ১৯৬ 
কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন সমীপেষু 
ভাইজী, 
তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ “মীরকাসিম' লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। 
“কুরুক্ষেত্র ভাল করিয্বা দেখিবার অবকাশ ছিল না। স্বন্দর নাটক হয় নিশ্চয়, কিন্ত 
এখন ভেমে যাবে । এখনো! শ্বদেশের মৌথিক অঙ্থরাগ খুব উচ্চ। যতদূর নাটক হোক 
বান! হোক, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এইকপ মৌখিক ঝাজ এখন লাধারণের প্রিয়। 
মহাভারতের যেরূপ প্রকৃত ব্যাথ]া তোমার 'কুরুক্ষেত্রে হয়েছে, তা যদি সাধারণে 
বুঝতে পারতো, তা হ'লে প্রকৃত নীতিশিক্ষা ও কর্তব্য অনুষ্ঠান স্থরু হতো। বুঝতো 
ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ধশ্ম ব্যতীত উপায় নাই। সময় ঘুরচে, মহাভারতের দিন সত্বর ফিরবে । 
কাবাখানি নাটকাকারে পরিণত কর আমার ইচ্ছ। রছিল। ছু"টী প্রশ্নের উত্তর হ'লে] । 
দেহের অবস্থা নিজ দেহের অবস্থায় অনুভব করে।। 
তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো, যুদ্ধ আর-কিছু নয়, “গৈরিশ- 
ছন্দের” একটা টৈফিয়ৎ। “ঠৈরিশ-ছন্দ” বলিয়া যে একট! উপহাসের কথা আছে, 
তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গ্চ লিখি সে এক 
হ্তন্ত্র কিন্তু ছদ্দোবন্ধ ব্যতীত আমরা ভা! কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও 


৪২৭ 


ভাষা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী । উপস্থিত 
দেখা যাক্‌- কোন্‌ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ব্রিপদী বা যে-যে ছন্দ 
বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়, সফলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় 
আমার যেমন ভাঙা লেখা, তেম।ন ভেঙ্গে-ভেজে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে 
স্বতন্ত্র, কিন্ত যেখানে কথাবার্তা, সেইথানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক, কোন 
ছন্দ অধিক। দীর্ঘ-ব্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া অধিকাংশ 
কথা হয়। 

ধদেখিলাম সরোবরে কমলিনী বাদ্ধিয়াছে করি ।” 
'ধুন্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেকসময় মিলিত হয় । 

“বিরস বদন রানীর নিকট |, 
এ সওয়ায় পয়ার লঘৃত্রিপদীর এক-এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ-পুনঃ ব্যবস্থত 
হয়। আমার কথা এই যে এস্থলে নাটকের চৌদ্দ অক্ষরে বাধা পড়া কেন? চৌদ্দ 
অক্ষরে বাধা পড়লে দেখা যায় _ সময়ে-সময়ে সরুল যতি থাকে না। 

বীরবাহ্থ চলি যবে গেল৷ যমপুরে 

অকালে ।' 
এরূপ হামেসাই হবে। বাঙ্গাল! ভাষার ক্রিয়া 'হইগ়াছিল' প্রভৃতি অনেকপময়েই যতি 
জড়িত করিবে । কিন্তু গৈরিশ-ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই 
লেখা যাইবে । আর-এক লাভ, ভাষ! নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চন্তরে সহজেই উঠবে । 
সে স্থবিধা চৌদর কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে 
অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন। এইতে। পাতনাম1 করিলাম? যদি তুমি দুই-এক ঘা 
তীর ছাড়ো, আমিও দু-একটা কাটান তীর ছাড়বো । তবে যদি তোমার ফুরসৎ না 
হয়, শরীর ভাল না থাকে যুদ্ধে আহ্বান করি না। 'আম গেলে আম্সী- যৌবন গেলে 
কাদতে বমি।' যতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায়াসসাধ্য ছিলো, ততর্দিন তা উপেক্ষ! 
করেছি। কিন্তু এখন এই দুরদেশ-ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছা করে। তোমার তো 
লিখতে ক্লান্তি নাই। যদি মাঝে-মাঝে লেখো, শোবার সময় পাঠ করে শুতে যাই। 
তোমার সমত্ত কুশল সংবাদ প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতি 

গুণান্ধ 
গিরিশ ।” 


৪8৩৪ 


গিরিশচন্ত্রের উত্তর 


“১৩ নং বন্থপাড়া লেন, কলিকাতা । 


২০শে জুলাই, ১৯*৬। 
কবিবর শ্রীধুক্ত নবীনচন্ত্র সেন । 
ভায়া। 


তুমি আমার যুদ্ধের আহ্বান ঠিক বুঝতে পারো নাই। যুদ্ধে আপোষে অন্ত্রপরীক্ষা 
করবার আমার ইচ্ছ৷ ছিল? হার-জিতের প্রতি কখনো! আমি লক্ষ্য রাখি নাই। যাই 
হোক, তোমার শরীর অস্স্থ, ও সম্বন্ধে কথার আর প্রয়োজন নাই । আমি ভাবিয়ুা- 
ছিলাম, আন্তে-আন্তে সময়ান্নলারে এ বিষয়ে কথাবার্ত। কহিলে ভাষার কোন না কোন 
উপকার হুইতে পারে । এই তো যুদ্ধের কথা । 

সত্যই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনে! আছি । “মীরকাপিম' লইয়! ব্যস্ত ছিলাম, এখন 
আবার পরের কাজে পড়িয়াছি। “মীরকাসিঘ' সম্বন্ধে বাজারে সুখ্যাতি শুনি: 
পাইতেছি। আর যে কয় রাত্রি অভিনয় হইয়াছে, লোকেরও যথেষ্ট ভিড়। ব্রাক্ষরা 
পয্যন্ত সন্তষ্ঠট। এ আমার সামান্ত ভাগ্য নহে। আমার ছেলে দানি, মীরকাসিমের 
অংশ লইগাছিল, তাহার সুখ্যাতি একবাক্যে। 

“মীরকাসিম' ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি, তবে কতদিনে প্রুক দেখিয়। উঠিতে পারিব, 
'ভাহা আমার আমিরী মেজাজের উপর নির্ভর । তুমি তো জানো, “৩৮৪৫ 0০ ৫০ 
+7-00 1786 ০]. 0210 706 027 01] (0-700110ঘ*- আমার মটে! | এইতে 
হতদিনে ছাপা হুয়। ভবে অধিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক, তার কল্যাণে নেহাৎ 
'আমিরীটে চলবে না। “মীরুকাসিম' ছাপ! হইলেই আমার “বলিদান' ও *'বাসরে'র 
। বিক্রমাদিত্যের ) সহিত পাঠিয়ে দিব। 

আমি তো হাপে তৃগছি। তোমায় কোন বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক 
দানির কথা বললুম, আর তো! কারো কথা বলবার খুঁজে পাই না। তোমার 
পরিবারবর্গ, ছেলেপুলের আনুপুর্বিক সংবাদ লিখবে । সকলের শুইসংবাদ শুনলে 
একটু মনটা খুসী হবে, ভাববো যাহোক একট! বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু 
শান্তিতে কাটায়। বোধহয় বুঝতে পেরেছ, এ পত্রের লৌকিক উত্তর নয়। বন্ধুবান্ধব 
তো বেশী নাই, এ একজনের সঙ্গে তবু কথ! কই। কবিগিরি কাজটা কি বুঝলে? 
আমি কি বুঝিছি বলি, একটু দৃষ্টি মা নন্দও আছে। কিন্ত 
আপনার পেটের ময়ল! দেখে ঘোর অশান্তি হয়। হয়বুড়ো হলুম, তুক্ষভাব 
শোধরালো না। ইতি রা 





নেহাম্পদ 
গিরিশ ।” 


৪৩১ 


নবীনচন্দেব উত্তর 


“[91160012১ 11 ০01]. 1২090. 
[91]) 910৮০) ২৭1৮1০৩। 
ভাই গিন্রিশ, 
তোমার ২০শে জুলাইর পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অস্থস্থ ছিলাম, তুমিও 
'মীরকাসিম” লইয়া ব্যস্ত, তাই এতদিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপন্দর্রেও দ্বেখিতেছি 
“মীরকাসিমে'র বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে । তৃমি ক্ষণজন্মা লোক । এই বয়সেও যেন 
তমার প্রতিভা দিনদিন আরো বদ্ধিত হইতেছে । 
আমার অনুরোধ, তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া, কিছু বেশীদিন সময় লইয়া 
আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, 
অন্নহী'নতাঁ, জল্হীন্তা, শিক্ষা-বিভ্রাট, চাকরি-বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারি-বিভ্রাট, বিচার- 
বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি_ সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া! এবং দেশোদ্বারের উপায় দেখাইয় 
একখানি ০0120100-0:8610 নাটক লিখিয়া দেশ রক্ষা! কর। বর্তমান ম্বদেশ 
আন্দোলনট! স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে । আমর। এতকাল সাহিত্য ও 
ওলমঞ্চে যে ত্বদেশ লইয়। কাদিয়াছি, এতদিনে ভগবান যেন তাহ! শনিয়াছেন, এবং 
দেশের হুদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন । উহা রমঞ্চের দ্বার! তুমি যেকপ 
স্থায়ী ও বদ্ধিত করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। 'নীলদর্পণে'র মত এই 
একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে । উহা নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে অভিনীত 
হইয়া দেশে নৃতন জীবন সঞ্চার করিবে । তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধম্মে ও প্রেমে দেশ 
বহুবার ম[তাইয়াছ। এবার ম্ব্দেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবন-ব্রত উদ্যাপন 
কর। তুমি এই বহিখানিতে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গছোর সহিত চালাইবে। 
'আমার ক্ষুত্র শক্তিতে যতদুর পারি, তোমার উক্ত রচনায় আমি সাহায্য করিব। 
আমার অন্থরোধট] রক্ষা করিবে কি? আমার এরূপ পেড়াপিডির দরুন বঙস্কিমবাবু 
“আনন্দমঠ? জিখিয়াছিলেন | তাহ1র হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর 
পরে উহার কি অমুত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি “"আনন্দমণে, 
দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সে মাতৃপূজার সঙ্গে পুজার 
পদ্ধতিও দেখাইবে। 
দানি বাবাজির মীরকাপিমের অভিনয় এত ভাল হইয়াছে শুনিয়াছি বড় স্তবখী 
হুইলাম। বাবাজির অভিনয় রি বন্ুপূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, ঘে অভিনয়ে 
বাবাজি পিতার যোগ্যপুত্র হইবেন। 
আমার আর ছেলেপুলে কি? যদিও শভগবান একটি ক্ষুত্র সৈন্যের প্রতিপ|লন 
ভার আমি-দরিদ্রের স্বন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, আর উহাই আমার জীবনের এক সাস্থন। 
-আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নিশ্মলকে তুমি কলিকাতায় বড় ভালবাদিতে 
এবং তাহার গানের প্রশংস|! করিতে । বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আমিলে এক 
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বসর কলিকাতায় শিক্ষানবিসি করিয়া, নির্মল এখানে ব্যবসা করিতে গত বৎসর 
আসে। আমিও 2৮627510101 9251০ অস্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এখানে 
আসি। তুমি শুনিয়া হুথী হইবে নিশ্মল প্রথম মাসেই ১২*০৯ টাক] পায়, এবং এ ১০ 
বমর যাবত তাহার আয় ১২০০২ হুইতে ২০০০২ ভাহার মাসিক ব্যয়ই প্রায় ১৫০০২ । 
তাহার এই আশাতীত কৃতকাধ্যতা শ্রীভগবানের কৃপা, আমার পিতার পুণ্যফল এবং 
আমার চট্টগ্রামের মুসলমানদের সাহায্য । এখানে তাহাদের সংখ্যা অল্প, এবং ইহারা 
আমার পুত্র বলিয়া! নিশ্শলকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছে । ভগবানের অসীয দয়ায় 
আমার পিতৃত্ব ঘুচিয়া এখন দ্বিতীয় পুত্রত্ব অবস্থা । ক আশ্চর্য্য, এইমাত্র আমার 
১ রৎসর! বড় নাতনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল, “তাত ! তাতা ! এই গ্রন্থাবলী নেও |” 
দেখিলাম “গিরিশ গ্রন্থাবলী” ! 
ন্েহাকাজী 
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ।” 


নবীনচন্দেব পত্র 


1] 011: 020১ 1২217500, 
১২]১০|০৬ | 
ভাই গিরিশ, 

তুমি এই নিব্বামিতের সপ্রেম বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। বাড়ীতে পুজা, 
কিন্ত পুত্র দুইটি বড় মকদ্দমাম আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাড়ী যাইতে পারি নাই। 
পূজা এই নির্বাণের দেশে নিরানন্দে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ যাহা- তোমার 
পাচথানি নাটক পুজার উপহার পাইয়া অনুভব করিয়াছি । কিন্তু এ অপব্যয় কেন? 
তুমি ত মহাপুরুষ, কখনো! আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি 
বরাবর তোমার যখন যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কখনে। 
তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়িবে না। যাক, 'মীরকাসিম' নৃতন 
পড়িলাম। অন্য বহিমকল আর-একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই 
আনন্দ পাইলাম । ভ্রান্তি, ও 'বলিদান' আমার বড়ই ভাল লাগিল। “ম্বর্ণলতা"র 
পূর্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙ্গালার অধ:পতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি 
নাই । একজন “রুদ্রসেন' নাম দিয় সেক্সপীয়ারের উপ: অনুবাদ করিয়াছেন । 
তুমি উহা একবার পড়ি! দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
ও (তোমার অমিত্রছন্দের তারতম্য কি বুঝিতে পারিবে। 

“মীরকাসিম'ও “সিরাজদ্দৌলা'র সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তবে “মীরকামিমে'র 
প্রন্তাবনা ( 910) অধিকতর জটিল। ভাল, ইহারা উভয় যে এরূপ দেবচরিত্র সম্পন্ন 
ও দেশহিতৈষী (৪8176618100 0200100) ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি কিছু 
থাকে, সে সকল একট! পরিশিষ্টে দিলে ভাল হয়। 
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উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পত্র পাই নাই। ভরসা করি তাহার কারণ - 
শারীরিক অহথস্থত! নছে। আবার কি কোন নাটকি নেশায় পড়িয়াছ ? 
তোমার ভ্রান্তি, নাটকের ফটোটাও কি ভ্রান্তি? এক-একটা ফটে। যেন নিতান্ত 
ভ্রান্তিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া মৃত্তিট! এক-একসময়ে একরকম হয়? 
ন্হাকাজকী 
্রীনবীনচন্ত্র সেন। 
পুঃ। ফাউনটেন পেনের কল্যাণে লেখাটাও আগাগোড়। তোমার ফটোর মত 
নানামুণ্তি ধারণ করিল । ক্ষমা করিও” 


গিবিশচন্দের উত্তর 


“13, 00520878182, 08100068- 
160) 09০0601১০7১ 1906. 
কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন । 
ভায়া, 
ঠিক ধরেছ, শরীরের অন্থখের দক্ন পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই । সহজ উত্তর 
সহজেই দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তোমার ফরমাস সম্বন্ধে ছু'কথা বলবো ও দু'কথা 
জিজ্ঞাপ! করবো, এইজন্ত শরীরের আরা'ম অপেক্ষা করছিলেম, সে অবধি আর সে 
আরাম পাই নাই। পুরীতে হাওয়া! বদল করতে গেলেম, শয্যাগত হ'যে ফিরে 
এলেম । লাভের মধ্যে জগন্নাথ দর্শন হয়েছে । ব্যাষে। আমার পুরানো কুটম_ 
হাপানী। পয়সা ব্যয় ক'রে তার পরিচর্যা হ'চ্চে। 
নিশ্মলের উন্নতিতে আমি আশ্ধ্য হই নাই। তোমার টেবিলে আমার পাশে 
সেই বালককে এখনো আমি দেখছি | সে যে 709032179105 তথন পারতো না, 
তার মানে ৫:00£0:5 কর] তার ত্বভাব-সঙ্গত নয়। তোমায় বলা বাছল্য, 
10911160086105-এর সার অংশ লইয়া! আইনের তর্ক করিতে হয়। সে তর্কে নিশ্মল 
অবশ্যই সম্পূর্ণ পটু হয়েছে। আমি কায়মনোবাক্যে তারে আশীর্বাদ করলেম । 
তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।_ এ বুড়োকে কি তার মনে আছে? 
সাত সমুদ্র তেরে নদীর জল খেয়ে, শেষ দশায় তুমি ধে তোমার পুত্রের কল্যাণে 
এরূপ স্থথী হয়েছ, এ তোমার বন্ধুমাত্রেরই আনন্দের বিষয় । আমি ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করি, এ স্বখ বুড়ো-বুড়ীতে অবাধে ভোগ করো। 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ডিপুটা ম্যাজিষ্েটা ক'রে এমন তাজা প্রাণ কি ক'রে 
রেখেছ? আমার ধারণা, সচরাচর ডিপুটা ম্যাজিষ্টেট যেরূপ দেখি, তাদের সংসর্গে 
যদি পনের দিন বাস করতে হয়, তাহ'লে পাগল হ'য়ে যাই। কোন কাজের কথা 
বলবার শক্তি নাই। 


৪৩৪ 


তোমার প্রস্ত/বিত নাটক, যদি ভগবান আমার দ্বারা লেখান, আপনাকে ধন্ত জ্ঞান 
করবো। কিন্ত লেখবার আমি কতদূর যোগ্য, ত| বিশেষ ভাবনার বিষয় | 
তোমার বই যে আমি পড়ি না-এমত নয়। কিন্তু পড়বো-পড়বো ক'রে 
অনেকসময়ে পড়া হয় না । অনেক দেখলে-শুনলে বটে, কিন্তু অমার জোড়া আল্মে- 
কুঁড়ে দেখেছ কিনা সন্দেহ । পিঠে চাবুক না পড়লে আমি নড়বার বান্দা নই। তোমার 
পত্রের উত্তর লিখবে কল্পনা করেছি, এমনসময় তোমার পত্রের উত্তর এলে| | সমুত্র- 
ব্যবধানে যদি মনে-মনে কোলাকুলি হয়, তূমি নিশ্চয় জেনো, সে কোলাকুলি হয়েছে । 
আর-এক মজার কথা, আমার হাওয়! ব্দলাবার প্রয়োজন, তাই ভাবছিলেন, রেন্ুনে 
যাব। অনেকেই যেতে পরামর্শ দেয়, তবে “রাধা নাচবে কিনা । জানি না! সকাল? 
সকাল শুতে চন্লুম, প্রস্তাবিত নাটক সম্বন্ধে আমার অনেক কথা-আছে। একটু বুস্থ 
হয়ে, তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো । নমস্কার ! 
ন্সেহাকাজ্্মী 
গিরিশ |” 


নবীনচন্ের উত্তর 


“1২21750010৭ 11 ০01 7২০৪৭. 
১৯।১১।০৬। 

ভাই গিরিশ, 
তোমার ১৬ই অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। তুমি অন্থুন্থ শুনিয়। তোমাকে ছ্বালাতন 
করিতে এতদ্দিন উত্তর দি নাই । নিজে ও পুত্রবধূর পীড়া হওয়াতে 'লেডি' ও “অ-লেডি' 

ডাক্তারদের ছোটাছুটিতে বড় বিব্রত ছিলাম । বউ এখন সারিয়াছেন। 

তুমি তবে এবার একট! অসাধ্য কর্ম করিয়াছ। তুমি কর্পিকাতার বাহিরে 
গিয়াছিলে ! শুধু তাই নহে, একেবারে শ্রাক্ষেত্রে গিয়াছিলে | সাধে কি গোটা ভারতটায় 
এত ঘন-ঘন ভূমিকম্প হইয়াছে । কেবল জগম্মাথদেবত্রয়ের “চন্্রমুখ'মাত্র যদি দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া থাক, তবে তুমি বড় হতভাগ্য ! তুমি পুরীর সমুদ্রশোড। একবার 
তোমার কবিত্ব ও ভাবভর! হৃদয়ে কি দেখ নাই? আহা! কি দৃশ্ত ! আমি ৭ মাস সেই 
সমূদ্র-সৈকতের একটা বাঙ্গালায় ছিলাম এবং দিনরাত্রি সমুদ্রের দিকে আত্মহারা চাহিয়া 

থাকিতাম। 
নিশ্বল তোমার আধশীর্ববাদ পাইয়া অত্যন্ত স্বথী হইয়াছে । নিম্মল তোমার ভক্ত । 
এখনো সর্বদা তোমার গান গাহিয়। থাকে। একবার রাণাঘাটে তোমার একটি গান 
গাইলে, রবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন? গানটী বড় স্বন্দর না?” তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গানটি কার?" আমি বলিলাম, “গিরিশের ।” তিনি ধাঁরে-ধীরে 
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বলিলেন, “শুনিয়াছি লোকটা বেশ গান বাধিতে পারে ।” আমি অবাক হইয়। চাহিয়া 
রছিলাম। 

ভায়া, আমর] ছু'জনের প্রাণটা বুঝি চিরদিনই তাজ! থাকিবে । আমি তাজা 
রাখিয়াছি, তুমি রাখ নাই । আমি ডেপুটার পালে পড়িয়া! নথি ঘাটিয়াছি। তুমিও 
রঙ্গভূমির তরঙ্গে পড়িয়া যে কেবল রসটুকু পাইয়াছ এমন ত বোধ হয় না। একটা ছুট! 
নহে, এতগুলি রঙ্গভূমি সৃষ্টি করা, ও তার পরিচালনা করা, এবং তজ্জন্যে এতগুলি 
নাটক লেখা, বড় রসের কার্ধ্য নহে। 
, অতএব তুমি “আলসে কুঁড়ে" না হইলে, এই তাম্রকুটসেবী বঙ্গদেশে “আলসে 
কুঁড়ে কে? এই কৈফিয়ত আমি শুনিব না। আমার প্রস্তাবিত নাটকটি তোমাকে 
লিখিতে হইবে । আর ৭ দ্রিনে প্রসব করিতে পারিবে না। উহার জন্যে দীর্ঘ সময় 
নিয়া, তোমার নাটক-মন্দিরের সুদর্শন চুড়াত্বরূপ উহা! স্থাপিত করিতে হইবে। 

হিমালয় যখন একবার টলিয়াছেন, আর একবারও পারেন। একবার যখন তুমি 
কলিকাতার, ধুলি ধৃত ও হট্টগোলপূরণ কলিকাতার মায়! কাটাইয়া পুরী যাইতে 
পারিয়াছ, তখন ইচ্ছ। করিলে এই "210 &. 22£00৪9"র দেশেও আসিতে পারু। 
৩ দ্রিন অনন্ত সমুদ্ধের নিশ্মল বাতাস সেবন করিলে ও তাহার অবর্ণনীয় শোভা দেখিলে, 
তোমার ভাবুক হৃদয় আনন্দে বিভোর হইবে। 

স্েহাকাজ্ফী 
শ্রনবীনচন্ত্র সেন।” 


গিবিশচন্দ্রের উদ্ভব 


“3, 730920212.],2176) 08100002, 
14-12-06. 
কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। 
ভায়া, 
যেদিন তোমার পত্র পাইলাম, সেদিন আমার বড় অস্থথ । মনে হইল, তুমি যর্দি 
নিকটে থাকিতে, ছুটিয় আসিতে । এখনও উপশম হয় নাই। কবিরাজী ইস্তফা দিয়া 
উপস্থিত নীীলরুতন সরকারের চিকিৎসাস্স আছি । তাতেও কিছু বিশেষ ফল দেখিতেছি 
না। 
তোমাঁর শ্মরণ থাকিতে পারে, অমর দত্তের "লৌরভে লিখিয়াছিলাম, “পাহিত্যে 
কতদ্রর আমার স্থান জানি না।” তৃমি এ কথা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলে। এখন 
রবিবাবুর কথায় কি বোঝো? তোমার মতন গলা-গ্রাণ আর বউমার ভেড়ে নির্মলের 
মতন লোক, ছুনিয়ায় বড় বেশী নাই জেনো । 
আমি তোমার ফরমাইস খাটি, নিতান্ত ইচ্ছা, কতদূর কৃতকাধ্য হইব, ঈশ্বরের 
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ইচ্ছা । বিষয়টা ভাবৃকের ভাবিবার বটে; রোগের তাড়নায় রাত্রি জাগিতে হয়, মে 
সময় নিরিবিলি পাইয়া এ বিষয়টাই উকি মারে । আমি মাথা গরমের ভয়ে ঝাড়িয়া 
ফেলি; কিন্ত সে একেবারে ছাড়ে না। 

প্রাণ তাজ রাখার কথা বলিতেছ, প্রাণ তাজ! ছিল, কিন্তু ভগবান-চিস্তা আনিয়া 
লুটপাট করিতেছে । এ জীবনে কিরূপ লাভ হইবে, তাহা আমার অহপ্সিশি চিন্তা। 
সে সকল চিন্তার শ্রোত কিরূপ বছিতেছে, পারি যদি কখনে। তোমায় জানাইব। 

সমুদ্র দেখিয়াছি, ডিপুটা ম্যাজিষ্টেটে অটলবাবুর বাড়ীতে হামেস। যাইতাম, সমৃদ্ধ 
ঠিক সামনে তর্ন-গর্জন করিতেন। কিন্তু জাহাজে ন! চড়িলে তাহার সম্পূর্ণ শোভা 
হৃদয়ঙ্গম হয় না। রেঙ্গুন যাইয়া! তোমার অতিথি হুইবার যে কত ইচ্ছা, তাহা তুমি 
বিশ্বাস করিবে না। এখন আমার বেড়াইবার বড় সাধ, কিন্ত হাপানী বুকে বাশ 
দিয়! চাপিয়া ধরিয়| রাখিয়াছে। আমার অন্তর নিয়তই বলে, তুমি আমার 
পরমাম্মীয়। কেন এরূপ মনে হয়, তাহা কিছু বলিতে পারি না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙগের 
কথা যাহা শাস্ত্রে দেখি, আমার বোধ হয়, তাহা সত্য । 

ডাক্তার চন্ত্রশেখর কালীর একট] ফরমাইস আছে। তার কথা-_ইংরাজীতে যেমন 
[7০, 906, আছে, বাঙ্গলাতে সেইরূপ চলুক। 'সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়' নামক তাহার 
হোমিওপ্যাথিক পুস্তকে 90৫ স্থানে সা ও [761 স্থানে তশ্তা ব্যবহার করিয়াছেন । যদি 
সেখানে একখানি পুস্তক পাও, সমন্ত বুঝিতে পারিবে । এ বিষয়ে তিনি তোমার মত 
কি জানিতে চান। বল তো তাহাকে তোমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইতে 
বলি, তিনি আহ্লাদের সহিত পাঠাইবেন। উপস্থিত আমি তোমাকে তাহার সমস্ত 
ভাব বুঝাইতে অক্ষম | 

অমরের বড় অস্থুখ, শুনিযাছ কি? একটু ভাল আছে শুনিলাম। আজ এইখানেই 
বিদায়। ঈশ্বর তোমার তাজ। প্রাণ চিরদিনের জন্য তাজ। রাখুন। আশীর্বাদ করি, 
নিম্মল চিরজীৰি হউক | ইতি 

নেহাকাজ্ষী 
গিরিশ ।” 
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পরিশিষ্ট 


(১) 
গিরিশচন্দ্রের স্মুতিরক্ষার্থ টাউন হলে বিরাট শোকসভা । 


( “গিব্রিশচন্ত্র স্বৃতি-সমিতি” কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত) 
সভাপতি : 

বদ্ধমানাধিপিতি মহারাজাধিরাজ মহামানণীয় স্যার বিজয়টাদ মহাতাব বাহাদুর | . 

২২শে ভাত্র, ১৩১৯, শুক্রবার, অপরাহ্‌ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতার টাউন হলে: 
্বগীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ্বৃতিবক্ষার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল । 
গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির ও বঙ্গভাষার যে মহাক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য 
বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ ও মহাকবির স্মৃতি যাহাতে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়, 
তাহার উদ্যোগ-আয়োজনকল্পে এই মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়- 
তৃক্ত ও পরস্পর বিপরীত ভাব ও কর্ণানুষ্ঠটানে রত বলের শিক্ষিত অসংখ্য আবাল- 
বৃদ্ধগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া! মহাকবি গিরিশচন্ত্রের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

মান্তবর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের গ্রন্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দরনাথ চৌধুরী 
মহাশয়ের অনুমোদনে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ মহাশয়ের সমর্থনে বর্ধমানের 
মহারাজাধিরাজ বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অদ্ধাম্পদ্দ সারদাচরণ মিত্র বলেন, “মহাকবি, নটগ্ুরু 
নাট)সমাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিরাছেন। 
তাহার অভাব স্হজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি আমার জো লহোদরের ন্যায় 
ছিলেন। তাহার সহোদর শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ ঘোষ আমার সহপাঠী। তাহার লহিত 
পরিচিত হইয়া আমি প্রথম জীবনে তাহার সহিত অনেকসময় কাটাইয়াছি। তিনি 
আমাকে যথেষ্ট সহ করিতেন, আমিও তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। ইদানীং নান! 
কারো ব্যস্ত থাকায় যদিও তাহার সহিত সদাসর্বদা আলাপের স্থযোগ ঘটিত না, 
তন্ত্র অবদরমত প্রায় আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত। গিরিশবাবুর পাঠাম্থ্রাগ 
অতুলনীয় ছিল। তিনি অবসরকালের অধিক সময়ই নানা পুত্তকাদি পাঠে ব্যয় 
করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে স্থপপ্তিত ছিলেন। নাট্যসাহিত্যে তাহার প্রভাবের 
কথ! বল৷ বাছল্যমান্ত্র। গিরিশচন্দ্রের ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজতবপূর্ণ নাট্য-গ্রন্থাবলী 


চি 
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তাহাকে অমর করিয়। রাখিবে। আজ আমরা আমাদের দেশের সর্ববজন-সমাদৃত- 
মহাকবির বিয়োগে শোকার্ত হুইয়া শোৌকসভার অধিবেশন করিয়াছি, এমন 
মহাপুরুষের ম্বৃতিসভার ধোগ্য সভাপতি পাওয়া বড় সহজসাধ্য নহে। বু চিন্তার পর 
আমরা বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহীদুরকে এই সভার মভাপতিত্বে বরণ করিবার 
অভিলাষ করি। মহারা জাধিরাজও মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন আমাদের অভিলাষ 
পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব 
আমি প্রস্তাব করি যে বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় স্যার বিজয়টাদ 
মহাতাব বাহাদুর কে, সি, আই, ই.) কে. সি. এস. আই.; আই, ও. এম. মহোদর 
এই সভায় সভাপতির আ.সন গ্রহণ করেন।” 

মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, প্রথমে সঙ্গীতাচার্ধ্য স্থক 
দেবকঠ বাগচী মহাশয় ভজ্ি-গদ্গদ-চিত্বে 'বঙগবাণী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল: 
সরকাঁর-রচিত একটি ম্বৃতিসঙ্গীত * গাইয়। সকলকে মুগ্ধ করেন। 

তৎপরে সভাপতি যহারাজাধিরাজ বাহাছর সুগন্ভীর শ্বরে ্বীয় অভিভাষণে বলেন, 
“অগ্যকার এই মৃহতী সভা সুখ-ছুখে, হর্-শোক উভয়ই মিশ্রিত। স্থখ ও শোক একত্র 
কেন? স্থখ এইজন্য _ গিরিশচন্দ্রের সায় প্রত্িভাশালী মহাকবি আমাদের মধ্যে 
ছিলেন। ছুঃখ কেন, তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই। অগ্যকার এই সভায় এমন 
অনেকে হয়ত উপস্থিত আছেন, ধাহার1 গিরিশবাবুর রচিত নান! রসপূর্ণ নাটকাদির 
অভিনয় দেখিয়া তাহার প্রতি শ্র্ছাবান হইয়াছেন। আবার এমন অনেকেও এখানে 
আছেন, ধাহারা তাহার গ্রন্থাবলী পাঠে গিরিশচন্দ্রকে 'ক্ষেপ। মায়ের ক্ষেপা ছেলে 
বলিয়! চিনিতে পা।রয়াছেন। তাহার রচনাবলী হইতে অস্ততঃ ইহা বেশ জানা যায় 
যেতিনি একজন মহাভক্ত ছিক্নে। তাহার নাটক]বলী পাঠ করিয়। অনেকেই উপকৃত 
হইবেন। তীহার নাটকসমূহে যে জকল ধর্মতত্ব লিপিবদ্ধ আছে, সে সকলের 


গীতটা এই : 
ঝিশবিট -একতাল]। 

ওই শুন পুনঃ-পুনঃ উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, 
কোথায গিরিশ আজি, নট-কবি চুড়ামণি। 
যেভাবে ঘে আছে যখ', জানায় বাথাব কথা, 
বুকে বয়ে মঞ্ধবাথা, শোক-বিকল ধরণী। 
সে যে শুধু কবি নষ, মানুষ মণীষাময়, 
দিগন্তে উজলি' রয় মহত্ব-রতন-খনি | " 
বিশ্ব-প্রেম বৃকে বয়ে, বিশ্বপ্রেম বিনিময়ে, 
যত কথা গেছে কয়ে, একে-একে কত গণি! 
এত গান কে গাহিল, এত প্রাণ ফে ঢালিল, 
পুণো তারে পেয়েছিল, ওই জন্মভূমি জননী_ 
কেন মিছে কাদা আর, কেন-ব। বেদনা ভার; 
নাহিক জীবন তার। আছে তো তার জীবনী । 


৪৩৯ 


আলোচনায় ভবিঘ্যতে যে লোকে উন্নত হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এইক্প 
একজন মহাঁকবির স্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা আমাদের অবশ্ঠু কর্তব্য ।” 

তৎপরে অভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাছুর দেশমান্য শ্রীযুক্ত স্বরেজ্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়ার পুজনীয় রাজা শ্রযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহোদয়দয়-প্রেরিত লভার সহামুভূতিজ্ঞাপক পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া! তাহাদের অপরিত্যজ্য 
কারণে অনুপস্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 

মহামান্য শ্রদ্ধাম্পদ স্যার গুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খন প্রথম প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করিয়। বলিলেন, “আমার উপর যে প্রশ্তাবটি উত্থাপন করার ভার অপিত 
হইয়াছে সে প্রস্তাবটা এই, "বঙ্গীয় নাট্যজগতের অত্যুজ্জল নক্ষত্র, এঁতিষাপিক, 
সামাজিক ও ধশ্বতত্ব স্বকীয় বহুবিধ নাটকের প্রণেত৷ এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বগীয় 
মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের ফেক্ষাত 
হইয়াছে । তাহা সহজে অপনোদিত হইবে না। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে এই সা 
গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন” প্রস্তাব পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন, "হিও 
অন্যান্ত বিষয়ের ন্যায় আমাদের বঙীয় নাট্যশাল৷ উন্নতির চরম সীমার এখন ৪ উঠে 
নাই, উত্তরোত্তর পরিবন্তণ দ্বার! পূণ উন্নতি পরে সাধিত হইবে, তত্রাচ ইহা 
সর্বববাদীসম্মত « সকলের স্বীকাধা যে গিরিশচন্দ্রের ম্যায় নাটযাকলা-কুশল ডে বঙ্গীয় 
নাটাশ|লার ও নাটকের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন ।” পরে “গিখিশ-গোৌরব' 
নামক খণ্তকাব্য হইতে নি়লিথিত ছুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, 

“চিনে না জীবিত কালে, 
মরিলে অমর বলে, 
তাই কিহে চলে গেলে তুমি ?% 

"এই কয়েকটা কথা গিরিশচন্দ্র সন্ধে বর্ে-ব্ণে প্রযোজা। বালো গিরিশচন্ 
মার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তখন হইতেই আমি তাহার গুণমুগ্ধ। শিরিশচন্ত্র থে 
ফৈবল আমাদের শ্রদ্ধাম্পদমাত্র তাহা নহে, গিরিশচন্দ্র আমাদের পুজা ছিলেন। 
উহার কবি-প্রতিভ! ও কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। সেক্সপীরারের বিখ্যাত নাটক 
«ম্যাকৃবেথের অনুবাদে তিনি যে শক্তির পরিচর দিয়াছেন, তাহা অনন্তসাধারণ। 
এই “ম্যাক্বেথ অভিনয়কালেও তিনি নাট্যকলাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কেবল আমার মত ব্যক্তি নছে, লঙ্মী ও সরদ্বতীর বরপুত্র কলিকাতার খ্যাতনামা 
সিহারাজ! যতীন্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ এই 'ম্যাক্স্থে অভিনয় দর্শনে মু 
হ্যা কবিকে বহু অ্ধা সম্মান দান করেন। বঙ্গীয় নাটযশাল।, সকল বিষিয়ে নির্দোষ 
না! হইলেও এ কথ! সকলেই ন্বীকার করিবেন যে গিরিশচন্দ্র সত্যস্ত্যই একজন লোক- 


* ঠিকলি রি কিরণচল দত মহাশয়ের এই আত কুন্দর ছার ক পাগ্রন্থথানি যাহারা পা? করিতে 
বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন । 


5৪০ 


শিক্ষক ও সমাজের হিতাকাজ্ষী মনীষী ছিলেন ।” 

পরে এই প্রস্তাব অন্থমোপনকল্পে রায়বাহাছুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু মহাশয় 
বলেন “পরমশ্রদ্ধাষ্পদ শ্যার গুরুদাস যে প্রস্তাবের প্রস্তাবকঃ তাহার অন্থমোদনের 
বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কারণ পৃজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অগ্ভাবধি এমন 
কোনও প্রস্তাব লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হয়েন নাই, যাহা! জন-সমাজ কর্তৃক 
সদন্মানে সমধিত ও গৃহীত হয় নাই। এজন্য এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বলিবার 
কিছু নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে অপর 
সাধারণের ন্যায় গিরিশচন্দ্র কখনও আত্মদোষ গোপন করিতে প্রয়াপী হয়েন নাই। 
তাহার দুর্বলতার উপর তিনি তীক্ষদৃষ্টি সর্বদ! রাখিতেন এবং সেইজন্য তিনি পেই- 
গুলিকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কীন্তিরাশিই তাহার শ্বৃতিন্তস্ত, 
তবে আমাদেরও সেই স্বতিরক্ষার্থে কর্তবয আছে ।” 

পরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া পণ্ডিত স্ত্ররেশচন্দ্র সঘাজপতি বলেন, “যুগ-প্রবর্তন- 
কারী নৃতন-নৃতন শক্তি মানবসমাক্গে মধ্যে-মধ্যে আবিভূতি হয়। ইহা জগতের 
চিরন্তন নিয়ম । অন্মদীয় সমাজে সেইভাবেই লোকগুরু শ্র্ীরামকুষ্ণদেব ও তদীয় 
শিন্ঠ গিরিশচন্দ্র আমাদের মধ্যে আসির়াছিলেন। মনীষা ও প্রতিভার অত্যড়ুদ্‌ 
মমাবেশে গিরিশচন্দ্রে দেশে নৃতন ভাবের বন্যা ছুটাইফ়াছিলেন। যথার্থই গিরিশচন্দ্র 
“ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে? ছিলেন ।* তৎ-পরে তিনি স্বরচিত “গিরিশচন্দ্র” শীর্ষক 
নিমলিথিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন ।-_ 

“গত ২৫শে মাঘ (১৩১৮ সাল), বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা ২* মিনিটের সময় 
শশরামরষ্দেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রিয় শিল্তু, বাঙ্গালার রঙ্গভূমির পিতৃভুল্, 
১০১৬ তত রি সম্রাট, কবিবর গিরিশ ঘোষ ইহলোক ত্যাগ ৪2০ | 





রি য়া, মাতৃ ফা র পূজার মগ নী পাধনায় সিদ্ধ হইয়া কর্মীর রশ, 
কম্নত্র ছিন্ন কবিলেন। বঙ্গের গৌরব-ররবি অস্তমিত হইল। বঙ্গভূমি! তুমি 
রত্ব কাল্দমুদ্রে বিসর্জন দিলে, কুবেরের অলকায় সে রত্বু নাই। গিরিশ তোমা 
অঙ্ক শূন্য করিয়া দেশবামীকে কাদাইয়া বাঙগালার নাট্যশাল! ও নাটাদাহিত্যের! 
সিংহাসন শুন্য কবিয়া পৃথিবীর পাস্থশাল৷ ত্যাগ করিলেন। গিরিশের বর দু ॥ 


গরীয়পী জননী জন্মঃমি! তোমার বত্বপ্রদীপ নিভিমা গেল! বাঙ্গালায় প্র 
ঘনীভূত অমানিশার অন্ধকার! এই অন্ধকারে স্মৃতির শ্বশানে বাঙ্গালী! অঙ্রীজে 
গিপি শচন্দের তর্পণ কর । 

“গিরিশচন্দ্রের জীব: অত্যন্ত বিচিত্র। বনু ঘাত-প্রতিধাতে গিরিশচন্জের নিজস্ব 
গঠিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বহু ভাবের আধার ছিলেন। পরস্পর-বিরোধী বছ 
ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানবজীবনে প্রায় দেখ। যায় না। গিরিশচন্দ্র ভাবের 


তরঙ্গে অভিভূত মগ্ন হন নাই। বীরেন ন্তায় তাহাদিগকে আপনার অধীন করিয়া- 







দগি ২৮ 58৪১ 


ছিলেন। ভাব-বীর গিরিশ হাসিতে-হাসিতে সংসারের হলাহল স্বয়ং পান করিয়া 
ছিলেন, গুরুর কৃপায় নীলক্ হইতে পারিয়াছিলেন) জীবের ছুঃখে কাদিতে-কাদিতে 
গুরুদত অমৃত বাঙ্গালাদেশের দ্বারে-ঘারে বিতরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন ! 

“গিরিশচন্দ্রের মনীষা! ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র অসাধারণ 
তীক্ষবুদ্ধি ও ত্বভাবত উজ্জল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাহার নাটকে, গানে, 
কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, রস-রচনায়-সেই মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় 
দেদীপামান। যে প্রতিভা নিত্য নৃতনের স্থষ্টি করিতে পারে, যে গ্রতিভ! দেশ ও 
কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুন্ূতা ও গতান্থগতিকতাকে বিজয় করিয়' 
“দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নৃতনের স্থা্টি করিয়া চরিতার্থ হয়, গিরিশচন্দ্র সেই প্রত্তিভার 
অধিকারী ছিলেন। চিরাচরিত সংস্কারের অনুশাসন, প্রচলিত পদ্ধতির প্রভাব 
গিরিশচন্ত্রের প্রতিভা ক্ষুপ্ন করিতে পারে নাই। নাটককার গিব্রিশচন্্র নিপুণ ও 
সাহমী চিত্রকরের মত তুলিকার দুই-চারিটা টানে ছবি সম্পূর্ণ ও সজীব করিয়া 
দিত্বেন। মানসীর সীমান্ত সিম্দুর উজ্জল করিয়া দিবার অথবা মোহিনীর কঠমালার 
মুক্তায় শুভ্রতার আরোপ করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র কখনও “মিনিয়েচার' চিত্রকরের 
্যায় বর্ণ-কলকে ধীরে-ধীরে ক্ষুত্র তুলিকা ঘর্ষণ করিতেন না! তাহার প্রতিভ৷ কৃত্রিম 
প্রসাধনের পক্ষপাতিনী ছিল না। বাণীর বরপুত্র গিরিশের প্রতিভা কপালকুগুলার 
ন্যায় ত্বভাব-হুন্মরীর; তাহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গের মুকুর; জগৎ তাহাতে 
প্রতিবিম্বিত হইত | তাই গিরিশচন্দ্র অনায়াসে অবলীলায় বিশাল পটে হুর্গের, 
মত্ত্যের ও নরকের, _দেব, মানব ও দানবের বহিঃপ্রকৃতির অন্ত:প্ররূতির অপূর্ব" চিত্র 
অস্থিত করিতে পারিতেন। 

“গিরিশচন্দ্রের ুষ্টিশক্তি অতুলনীয়। তিনিও বিশ্বামিত্রের ন্যায় সাহিত্যে নৃতন 
জগতের ত্ষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাহার স্থষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পরিবার প্রভৃতি 
যেমন অসংখ্য, তেমনই বিচিন্ত্র। অনুভূতির উপাদানে কল্পনা মিশাইয়। তিনি 
চরিত্রের সষ্টি করিতেন। আপনার অন্থুভব ভাব ঢালিয়া দিয়া মানসী প্রতিমার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন । মনোবৃত্তির বিষম ছন্দ, পুণ্য ও পাপের সংঘর্ষ, ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাত ও এইসকলের অবশ্থভাবী পরিণামে গিরিশচন্দ্র দিব্যদৃষ্টি ছিলেন। তিনি 
অনেক নৃতন মৌলিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেই নৃতনের রাজ্যেও তাহার 
বিদূষক চিত্রাবলী নূতন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক ইংরাজী 
সাহিত্যের 'বফুন” ফলষ্টাফ, প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের বিদূষক ব! বরুণচাদ প্রভৃতির 
সন্গিহিত হইতে পারে না। 

"গিরিশচন্দ্র গীতিকবিতায় সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশের গান বাঙালায় অমর হুইয়া 
থাকিবে । তাহ খাঁটী বাঙ্গালার গান। সে গানে বাঙ্গালাদেশের কবির, প্রেমিকের, 
নিরাশের, সুখী, ব্যঘিতের, বিপন্নের, লাধকের, ভক্তের, ধর্মোম্মাদের গ্বদয়ের উচ্ছাস 
_হৃদয়-স্পন্ধন অনুভব করা যায়। তাহার রম-রচনাও অপূর্ব । তাহার ব্যঙ্গ-বিদ্রপ 
হীরকের সায় লমুজ্জবল। 


“আদিকবি বাল্সীকি ও বেদব্যাসের হুষ্ট চরিঞ্জে যে প্রতিভা নৃতনতার ও 
মৌলিকতার আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঞ্কুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, সাহস 
ও দাফল্যের আলোচন! করিবার, পরিচয় দিবার শক্তি আমাদের নাই। ভবিষ্যতে 
কোনও সৌভাগ্যবান শক্তিশালী সমালোচক সে সাধনায় সিদ্ধ হইবেন। 

"গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাটযশালার নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তিনি রঙ্গ- 
ভূমির জন্মদাতা কি না, এঁতিহাসিক তাহার নির্দেশ করিবেন। কিন্তু ইহা সতা 
গিরিশচন্দ্রই এতদিন পিতার মত বাঙ্গালার রঙ্গভূমির লালনপালন, এমনকি শাসন 
করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কালিদাসের ভাষায় বল! যায়, 

'স পিতা পিতরম্তামাং কেবলং জন্মহেতবঃ 

প্দক্ষ, ম]কৃবেখ, যোগেশ প্রভৃতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহ। নট-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়! থাকিবে । 

"গিরিশন্দ্রের অধ/য়ন ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহ দেখিয়া বিস্মিত হইতাম । শেষবয়সেও 
গ্স্থই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। গিরিশচন্দ্র চিরজীবন জ্ঞানসাগরের কূলে 
বনিয়৷ উপল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধশ্মশান্ত, 
সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র, হোমিওপ্যাথী চিকিৎমাশান্ত্র-তাহার নিত্য সহচর ছিল। 
তাহার ভূয়োদর্শন ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দেখিয়। বিস্ময়ের উদ্রেক হইত । বিতর্কে, 
যুক্তিবিন্তাসে গিরিশচন্ত্রের স্বাভাবিক পটুতা ছিল। মনীষার এমন অভিব্যক্তি এ 
জীবনে আর দেখিব কি? 

“গিরিশচন্দ্র শ্রশ্রীরামকুষ্ণদেবের প্রসাদে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
অগাধ বিশ্বাম ও দেবছুর্লভ ভক্তির আধার ছিলেন। পূর্বপুরুষের পুণ্যে ও প্রাক্তনের 
ফলে গিরিশ এই বিশ্বাস ও ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি 
শশ্রীগুরুর চরণে ্মিত মুখে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মৃত্যু যেন সেই 
বিশ্বাসের আধার, ভক্তির আধারকে স্পর্শ করিতে কুঠিত হুইয়াছিল। শ্মশানশায়ী 
গিরিশচন্দ্রের শিবনেত্রে সেই অপূর্ব স্বপ্রাবেশ, আর প্রশান্ত মুখে সেই প্রস্ধ হাস্ের 
রেখা, তাহ কি তুলিবার? ধরার পাস্থশালা, কম্মভোগের ভূমি ত্যাগ করিবার সময় 
এমন হাসি হাসিয়া যাইবার সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে? 

“গিরিশচন্দ্র যশের কাঙ্গালী ছিলেন ন1। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বিনিময়ে তিনি 
সযালোচনা, মোসাহেবী চাহিতেন না। '্তবতিশ্তকববান্ধবতা গিরিশচন্দ্রের ললাটে 
বিধাতা লিখিয়৷ দিতে ভূলিয়। গিগ়্াছিলেন। প্ররুত প্রতিভা যশের ভিখারিণী নয়, সে 
যশকে, যশের আকাঙ্্াকে বিজয় করিতে পারে। 

“কবিবর ! জীবনে তোমার স্তৃতি করিবার অবকাশ দাও নাই? তুমি ত যশের 
কাঙ্গাল ছিলে না! গিরিশচন্দ্র! আজ ব্রাক্ষণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। বাইশ বৎসর 
তোমার মহ ভোগ করিয়াছি। এখন তোমার স্বৃতি সেই ন্মেহের অধিকার করিয়া 
থাকুক । 

“ গিরিশচন্জ্রের শেষ দান --্ষে রচন1- 'বিশ্বামিত্র' (তভপোবল)। তিনি জাতিকে 
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আত্মবিসর্জনের উজ্জল আদর্শ দান করিয়া গুরুপদে আম্মনিবেদন করিয়াছিলেন । 
লোকসেবা করিতে-করিতে কর্ধযজ্ঞের ক্ষেত্র হইতে সাধনোচিত ধামে গমন 
করিয়াছেন। তাহার ই আদর্শ দেশে উজ্জর্ন হইয়া থাকুক ।* 

প্রস্তাবটী সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবটা এই : “স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে এই সভা তদীয় 
ভ্রাতা শ্রীধুক্ত অতুলরুষ্ণ ঘোষ ও তদীয় পুত্র শীঘুক্ত হ্রেন্ত্নাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের 
সহিত গভীর সমবেদনা ও সহান্তৃভৃতি প্রকাশ করিতেছে । এই সভার সমবেদনা ও 
সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র তাহাদের নিকট প্রেরিত হউক |” 

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভৃপেন্দ্রনাথ বহু মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, 
“গিরিশচন্জের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক-সস্তপ্ত, এ কথা বলাই বাহুল্য; এবং এ 
একটা প্রস্তাব যে মমবেত ভদ্রমগ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হইবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহমাত্র নাট | 
বিশ বংসর পূর্বে শিক্ষিত সন্্ান্ত ব্যক্তিবর্গ সাধারএ নাটাশালার সম্পর্কে থাকিতে ভাল 
বাসিতেন না, এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু গত কয়েক বংসবের মধ্যে বঙ্গীয় 
সাধারণ নাট্যশালার নান] উন্নতি সাধিত হওয়ায়, ইহা এখন আর শিক্ষিত-সমাজ কর্তৃক 
অনাদৃত নহে। বরং দেখা যায় যে নাট্যশালাগুলি মমাজের ছিতকর অনুষ্ঠানে 
পরিণত এবং ভজ্জন্ সন্ত্রাস্ত ও শিক্ষিত সমাজের সহান্থৃভূতি ও সমাদর পাইবার যোগ্য 
হইয়াছে । বর্তমান নাট্যশালাগুলি যে মাজ্জিত সংস্কৃত ও উন্নত হইয্বাছে তথ্ধিষয়ে 
সন্দেহ নাই। নাট্যবিশারদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ হ্বধী মনীধিগণ কর্তৃক বঙ্গীয় 
নাট্যশালাগুলির এই উন্নতিসাধন হইয়াছে ইহ সর্ববধাদীসম্মত। মদীয় শিক্ষক বাবু 
অমৃতলাল বস্থ মহাশয় ও এই বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র । 

তৎ-পরে “অমৃতবাজার'-সম্পার্দক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘেষ মহাশয় এই প্রস্তাব 
অন্থমোদনকল্পে বলেন, “আমি আমার প্রতিবেশী গিরিশবাবুর সহিত বন বৎসর পূর্বে 
পরিচিত এবং একসঙ্গে বহু বৎসর হৃগ্ঘতার সহিত কাটাইয়াছি। আমরা উভয়ে প্রা়ই 
আমার পূজ্যপার্দ অগ্রজ সেই ভক্ত-চুড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত 
কালাতিপাত করিতাম। গিরিশচন্দ্র একজন পরমূভাগবত ছিলেন তদ্দিধয়ে সন্দেহমাত্র 
নাই। তাহার গ্রন্থে ভক্তিরশের বছলপ্রচার ও প্রাধান্য সকলেই লক্ষ্য কারয়া থাকিবেন |” 

পরে প্রতৃপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ওজন্বিনী ভাষায় বলেন, “প্রা 
চারিশত বৎসর পূর্বে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম নাটকাভিনয় করেন । নাটকাভিনয়ে 
লোকশিক্ষা হয় ইহাই তাহার উদ্দেগ্ ছিল। গি'রশচন্দ্রও সেই উদ্বোগ্তে গৌরচন্দ্রের 
প্রদপিত পথ অবলম্বনে লোকশিক্ষা-কার্ষ্যে নিয়োজিত হয়েন। মহৎ লোকের 
দেহাস্তর ঘটিলে তাহার সাধারণ ক্রিয়াকলাপাদি ব। দোষানুষ্ঠানা্দির আলোচনা কেহই 
করেন না; সকলেই মতের গুণের আলোচন! করিয় থাকেন। রমসালের খোসা, আশ 
ও আটি ফেলিয়া! সকলেই যেমন তাহার সেই অমৃতায়মান বল গ্রহণ করে, যহাজ্মাগপের 
তেমনই ছোটখাটে। দোষগুলি ত্যাগ করিয়! জীবনান্তে তাহাদের গণাধলীই সাধারণের 
আলোচ্য হইয়া উঠে। গিরিশচন্ত্রকেও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিলে আপনারা 
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দেখিবেন যে, এই মহাকবি কেবলমাত্র কৰি নহেন; তিনি একজন মহাভাগবত। 
গিরিশচন্্র তাহার “ঠতন্তলীলা”, “বিহ্বমঙ্গল-আদি নাটক রচনা! ও অভিনয় করিয়া 
বর্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের যে প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহা বলা 
নিশ্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র তাহার আচার্য্য, তাহার ইষ্টদেব মহত্ব! পরামকুষ্জদেবের 
ংম্পর্শে থাকিয়া শ্রগ্ঘরুর অমৃতময় উপদেশাবলী সম্যকৃভাঁবে গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন _ 
এ কথা তাহার গ্রন্থাবলীর নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। গিরিশচন্দ্র 
ভক্তিরস-পীযুষ-পরিপূর্ণ নাটকাবলী আমাদের ও আমাদের ভবিত্যদ্বংশীয়গণের হৃদয়ে 
ভক্তি-শ্রোত প্রবাহিত করিবে, তদ্বিষয়ে আর মতঘৈধ নাই ।” প্রস্তাবটা গৃহীত হইল । 

তৃতীয় প্রস্তাব এই : প্ছগীয় গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত স্থৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানের জগ 
নি্লিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটা সমিতি গঠিত হইল।” (স্বতি-সমিতির মডাগণের 
নামের তালিকাপাঠ। ) 

প্রস্তাবক প্রখ্যাতনামা বাদী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। এই 
প্রশ্তাবটা উপস্থাপিত করিয়া তিনি মর্মম্পশা ওজন্বিনী ভাষায় বলিলেন, “গিরিশচন্দ্রের 
অনুষ্ঠিত কাধ্যাদি বুঝিতে বা সম্]ক্রূপে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দিন 
লাগিবে। গিরিশচন্দ্র একজন মহাকবি ছিলেন এবং তাহার শিক্ষা সার্বভৌমিক 
ছিল। কবি গিরিশচন্দ্রকে একভাবে ও মানুষ গিরিশচন্রকে আর-একভাবে গ্রহণ 
করিতে কেহ-কেহ ইচ্ছুক, কিন্তু, আমার মনে হয়_ সংসারের ধূলা-কাদায় মাখান এই 
কবি, আজকালকার কয়েকজন ব্যোমচারী উড্ডীয়মান কবির গ্থায় _-ধাহারা বু উচ্চে 
আকাশে ভাব সংগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে সংসারের লোকগণের উপর প্রতিভার ধারা 
বর্ষণ করেন সাধারণ্যে কবিত্বশক্তির লীলাচাতুষ্য প্রকাশ করেন নাই। গিরি শচন্্ 
এই সংসারের মানুষ _ সংসারের ধৃলা-খেলায় মলিন হইয়াও উন্নতি-দোপানে দিন-দিন 
আরোহণ করিয়া শেষে বছ উচ্চে উঠিয়াছিলেন এবং উন্নতির চরমসীমায় তাহার সেই 
সংসার-ধুলিরাশি স্থসংস্কৃত হইয়। স্থুবর্ণকণা-বৃষ্টির হ্যায় সংসারবাসিগণের উপর পতিত 
হইয়াছিল। আমার ধারণা, গিরিশচন্দ্র সেইজন্তই বিহবমঙ্গলের চরিত্র ফুটাইয়া এ 
নামের উচ্চাঙ্গের নাটকখানি রচনা! করিতে পারিয়াছিলেন ।” 

এই প্রস্তাবের অন্থমোদন করিয়! “নায়ক'-সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবির স্মৃতিরক্ষাকল্লে কোনও স্থায়ী-অন্ুষ্ঠানের জন্য উপস্থিত 
সভযমহোদয়গণের নিকট অর্থভিক্ষাকল্লে বলিলেন, “শৈবালদাম-বিজড়িত পক্পর্ণ 
সরেবরেই পঙ্কজ শতদল-কমগ্র ফুটিয়া থাকে । ধনীর মণি-কুট্টিমে পন্ম ফুটে না । শতল- 
কমলই বাণীর পূর্ণাঘ্যের উপযোগী সম্ভার । গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার পন্থিল-ভা রপূর্ণ 
সরোবরের শতদল-কমল। তাহার অতাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আজ তাহারই 
স্বতিসভা। তাহার স্বতি যাহাতে স্থায়ীভাবে আমাদের দেশে রক্ষিত হয়, তজ্জন্ 
কমিটী গঠিত হইয়াছে। ব্র্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সমিতির 
লভাপতি | রায় শ্রীযুক্ত ফতীন্দরনাথ চৌধুরী এম. এ, বি. এল. সমিতির সম্পাদক | এই 
কমিটার হাতে মহাকবির স্ৃতিরক্ষা-উদ্দেগ্টে যে কেহ যাহা দান করিবেন, তাহা 
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সংবাদপত্রে যথারীতি প্রকাশিত হইবে ।” নাট্যকার পণ্ডিত ক্গীরোদপ্রসাদ বিদ্াবিনোধ 
মহাশয় সমর্থন করিলে প্রস্তাবটা গৃহীত হইল। সর্বশেষে শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত 
অমতলাল বন্থ মহাশয় সভাপতি মহারাজধিরাঞ্জকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 
"গিরিশচন্দ্র এই সন্মানে আজ অভিনেতামাত্রেই বুঝিতে পারিবে যে নটজীবন হেয় 
শহে। তাহারা যদি গিরিশবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেন, 
তাহারাও নময়ে এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবেন। গিরিশবাবুর এই সম্মানে 
আজ সমগ্র বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্মানিত ও সমস্ত নটকুল উৎসাহিত |” 


(২) 
গিরিশচন্দ্রস্মৃতিসভা 


গিরিশচন্দ্রের পরুলোকগমনের পর প্রথম বৎসর বেলুড় মঠে তাহার জন্মতিথি 
উপলক্ষ্যে প্রথম উতৎমব হয়। তাহার পর অদ্ধেঘ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়, স্বর্ী 
ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাগ্রিলাল, শ্রীঘুক্ত শ্রীণচন্ত্র মতিলাল প্রভৃতিকে লইরা প্রত্যেক 
বৎসর গিরিশচন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ছোটখাটো একটী উৎসব করিয়া আপিতে- 
ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের স্থযোগ্য পুত্র শ্রীঘুক্ত স্থরেন্ত্রনাখ ঘোষ মহাশয় অদ্য/বধি নিজ 
তবনে উক্ত তিথিতে উত্সব করিয়। থাকেন | 

এই ক্ষুত্্র উতসবই ক্রমে গিরিশচন্ত্র-স্থতি-সমিতি কর্তৃক সাধারণ উৎমবে পরিণত 
হয়। গ্িরিশচন্দ্রেরে পরলোক-প্রাণ্থির একাদশ বধ পরে এই স্মৃতিসভার প্রথম 
অর্ধিবেশন ২৫শে মাঘ (১৩৩* সাল) “মনোমোহন থিক্লেটারে" হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টায় 
সভার অধিবেশন নির্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অর্দঘণ্টা পূর্বেই রঙজালয় অসংখ্য 
দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া! যায়। সভাপতি হুইয়াছিলেন স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিতরগন দাস। 
বহু বক্তাগণের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ! সর্বসাধারণের 
বড়ই মশ্মম্পর্শা হইয়াছিল। “অমৃতবাজার” ও ফরওয়ার্ড ( »ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪), 
বন্দে মাতরম্‌" (২৮শে মাঘ, ১৩৩০ সাল) প্রভৃতি তাৎমাময়িক ইংরাজী ও বাঙ্গালা 
সংবাদপত্রে ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল । আমরা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের 
সারাংশ পাঠককে উপহার দিতেছি : 

“তিন বংসর পূর্বে ভগবানকে ম্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে ম্বরাজ 
ছাড়া কোন কথা কহিব না, শ্বরাজের কাধ্য ছাড়া অন্ত কোন কার্ধ্য করিব না, 
রাজের চিন্তা ছাড়া অন্য আর কোন চিন্ত! করিব না, স্বরাজের সভা! ছাড়া অন্ত 
কোন সভায় যোগদ।ন করিব না। তবে যদি বলেন, আজ কেন এই সভায় যোগদান 
করিলাম? ইহার উত্তর-ম্বরাজ কাহাকে বলে? ম্বরাজ_ নিজের মৃত্তি যাহাতে 
বিকাশ পায় -তাহাই দ্বরাজ। আমার ম্বরাজ অর্থে সমস্ত জিনিদ এসে পড়ে _ নিজেকে 
যেখানে প্রকাশ । কবিকে চিনতে গেলে তার কার্য্যের ভিতর থেকে তাকে চিনতে 
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হয়। তীর লেখার মধ্যে স্বরাজের কথা আমি পাই, তাই এই লভায় আজ আমি 
সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি । বেদান্তের কথ! দুই একট! বলিলে আমার বোধহয় একেবারে 
অনধিকার চর্চা হবে না । বেদান্ত বলে ভগবান এক, আবার বছু-_ এই নিয়েই তো 
বেদাস্তে ঝগড়া । কেউ বলছে এক, কেউ বলছে বহু । একের মধ্যেই আমর] বুকে 

পাই, আবার বহর মধ্যে এককেই উপলব্ধি করি। কতকগুলি দেশ লইয়াই যে বিশ্ব- 

তাহ। নহে, এই ফুলের (টেবিলের উপর ফুলের তোড়া দেখাইয় ) মধ্যেই বিশ্ব রহিয়াছে, 

ধিনি ধ্যানস্থ হইয়া! দেখিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন । আমি আমার সম্পার্দিত 

“নারায়ণ মামিকপত্রে একটী ভ্তব লিখিয়াছিলাম-_-“হে ভগবান, তুমিই এক এবং তুমিই 
ব্ছ, তোমাকে নহিলে আমাদের চলে না, আবার আমাদের নহিলেও তোমার চলে, 
ন1।” গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যে কবিতায় ধর্শ নাই-সে কৰি 
অধিকদিন বাঁচে না। মহাকবি বলিকাকে ?-_ধার কবিতায় - ধার রচনায় _ জাতীয়তা 
আছে, ধন্ম আছে - তাহাকেই মহাকবি বলি। চণ্ডীদাস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত আমি 
আমার "নারায়ণ'পত্রে দেখাইয়াছি -কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান ও 
পতন হইয়াছে । চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রন্ুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল, 
তাঁহার পর আবার ভারতচন্ম্রের সময় অনেকট! মলিন হইয়। যায়, পরে রামপ্রসা্ে 
তাহা আবার জাগিয়া উঠে- আবার এই গিরিশ ঘোষে তাহা জেগে উঠেছিল । 

গিরিশবাবুর কবিতায় _গানে - আমরা জাতীয়তা পাই- প্রাণ পাই - দেশের একটা 

স্বরূপ-নুটি দেখতে পাই, - ইহাই তাহার রচনার বৈশিষ্ট্য। তার কবিতা যাচাই করতে 
ইংলপু) স্কটলও, জাম্মানিতে যেতে হবে না। তার কবিতায় বিলাতী ভাব নাই, ভার 
পার করতে তাকে বিদেশে যেতে হুঘ়ু নাই । গিরিশচন্দ্র খাটা দেশী কবি, তিনি দেশীয় 
ঢাঁবে দেশমাতৃকার সেবা করেছেন _-দেশের প্রাণের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন--এইন্তই 

তিনি মহাকবি_ দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এমন একদিন আসবে, যেদিন সমস্ত 

জগৎ ভারতের দ্বারে এপে নতজান্থ হয়ে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক 
আলোচনা করবে, তখন খিরিশচন্তর সব ্প-মুদ্তিতে তাদের নিকট প্রকাশিত হবেন, এবং 
তখন তারা জানতে পারবেন-_ গিরিশচন্্র কত বড় ।” 

পরব্্সর ষ্টার থিয়েটারে" ( ৪ঠ কান্থন, ১৩৩১ সাল) গিরিশচন্দ্রের অয়োদশ 

বার্জিকী শ্বৃতিপভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন পপ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব, এম. এ. বি. এল মহাশয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভ৷ 
সন্বদ্ধে নানা কথ! কহিমা অবশেষে তাহার বিদৃষক চরিক্রস্থইর উল্লেখ করিয়। বলেন 

থে, কোঁন জাতির কোন নাটকে তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

তৎ্পরবৎসর ২৫শে মাঘ (১৩৩২ সাল ) 'মিনার্ড| থিয়েটারে? চতুর্দশ বার্ধিকী 

স্বতিদভার অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পত্ডিত শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ, পি. 
আই, ই. মহোদয় সভাপতির অ।সন গ্রহণ করিয়াছিলেন । গিরিশচন্ত্ সাহিত্যের ভিতর 
'দিরা কি অমূল্য সম্পন দেশবালীকে দিয়া গিমাছেন, এতাসঘস্ধে তিনি বছ সারগর্ত 
কথ। বলেন। 
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গিরিশচন্দ্রের মন্মরমুত্তি 


বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়ঠাদ মহাতাব বাহাছুর, কাঁশিম- 
বাজারাধিপতি মহারাজ শ্রযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, হাইকোর্টের ভূতপূর্বব 
বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্োপাধ্যায়, মাননীয় পারদাচরণ মিত্র ও মাননীয় আশুতোষ 
চৌধুরী, মাননীয় ভূপেন্ত্রনাথ বন্থ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, ম্বগীয় রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী, স্থবিখ্যাত পুশ্তক-প্রকাশক ও বিক্রেত! স্বীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যার, শ্রীধুক্ত 
মনোমোহন পাড়ে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার চত্ত্রশেখর কালী গ্রভৃতি বহু গণ্যমান্য 
ব্যক্তিগণের আন্ুকূল্যে “গিরিশচন্দর-্তি-সমিতি'কত্ুক মহাকবির একটা মর্ারুণতি 
স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইতিপূর্ব্বে এতদ্‌-উদ্দেস্তে কলিকাতার নাট্যশালাগুলি সম্পিল্তি 
হইয়া সমবেত অভিনয়ে তিন হাজার পাচশত মুদ্রা কমিটার হস্তে তুলিয়া দ্রেন। 

বস্থের স্থপ্রসিদ্ধ ভাস্কর বি. ভি. ওয়াগ গির্িশচন্দ্রের মশ্মরমৃক্ভিটা নিম্মাণ করেন। 
প্ন্তরমূত্তি কলিকাতায় আমিলে “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে বহুদিন ধরিছা। ইহ, 
রক্ষিত হয়। 


গিরিশ পাক 


দেশপূজ্য দেশবন্ধু স্বগীয় চিত্তরগ্রন দাম মহাশয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা করপোরেশন 
সেপ্টাল এভিনিউ সংলগ্ন পূর্বতন জোড়াপুকুর স্কোয়ার পার্কটী বিভূত করিয়া "গিরিশ 
পার্ক নামকরণ করিয়াছেন । “গিরিশচন্ত্র-ম্বতি-সমিতি' এইখানেই গিরিশচন্দ্র 
মর্শরমূতি স্থাপনে সঙ্কল্ল করেন। স্থগুসিদ্ধ কণ্টক্টার কে. সি. ঘোষ কোম্পানী মৃত্তির 
বেদী নিশ্মাণ করেন। আশা করি, দেশবাসীর উৎসাহ এবং উদ্যোগে প্রতিঠিভ 
গিরিশ পার্কে গিরিশচন্দ্রের এই মশ্মরমুত্তির উন্মোচন উত্সব শত্রই স্থুসম্পন্ন হইবে। 


( ৩) 
নাটকে পঞ্চসন্ধি 


গিরিশচন্দ্রের সুক্ষ নাট্যরপাহ্নভূতির পরিচয় দ্বার জন্য সংস্কৃত অলঙ্কাঁরশান্ত্রমতে 
আমরা এই নাটকের পঞ্চসদ্ধি বিশ্লেষণ করিয়৷ দেখাইব। 

যদিও আমর] গিরিশচন্দ্রের মুখে “মুখং প্রতিমুখং গতোবিমর্ষ উপসংহ্থাতি” এই 
শ্লোকটা বছবার শুনিয়াছি, তথাপি তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্র সমাক্ভাবে আলোচন! 
করেন নাই । কিন্তু কবির নুক্দশী প্রতিভ! অজ্ঞাতসারে সত্যের কিরূপ অন্ুদরণ 
করিয়াছে, “সৎনাম” নাটকের গল্প বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত 
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আলঙ্কারিকগণ রসের দিক দিয়। পঞ্চসন্ধির বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এস্লে নাটকের 
ঘটন] (010) এবং উদ্দেশ্তের দিক দিয়! পঞ্চসন্ধি বিচার করিতে হইবে। 

সংস্কত অলঙ্কারশান্ত্রের মতে 'নাটকং খ্যাতবৃততং স্তাৎ পঞ্চসন্ধি সমস্থিতম ॥ নাটক 
পৌরাণিক অথবা এঁভিহাসিক চরিভ্রবিশিষ্ট এবং মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও 
উপসংহতি এই পঞ্চসদ্ধি সমন্বিত হইবে। 

এই পঞ্চসদ্ধি নাটকীয় রস বা গল্পবিকাশের পাচটা হরমাত্র । প্রথম শুরে বীজ- 
বপন ও ঘটনার উৎপত্তি? দ্বিতীয়ে বিষয়াত্তর সুচনা ও গ্রতিকূল অবস্থার অবতারণা; 
ততীয়ে অহুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ; চতুর্থে ব্স্রি সমাগম ও অতিক্রম, পঞ্চম 
পরিণাম ফল ।* 

প্রথম অঙ্ক _ মুখসন্ধি _ বীজবপন ও স্বল্প । 

নাড়োল নগরে মহাস্ত নামে একজন সংনামী পণ্ডিত ছিজেন। বৈষ্ণবী তাহার 
কন্াা। মহাস্তর এক শিষ্য ছিল_বীর, ধীর, শান্তজ্ঞ, নাম রণেন্দ্র । আওরঙ্গজেব তখন 
হিন্ুস্থানের সমাট । বাদসাহী সেনা নাড়োলে আসিয়া একদিন অকারণে মহান্তকে 
হত্যা করায় বৈষবীর হুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিল; রখেন্্রকে বজিল) 'নগবাল! মহ্ষাস্থর 
ক? করেছেন, শুভ্ত-নশুস্ত ব্ধ করেছেন, আমি শত্রু বধ করবো?" রূণেন্দ্র গুরুহত্যা 
"শঁনে ইতিপুর্বেই অঙ্বল্প করিয়াছে যে »ক্রধবংস না করে যদি আমি পরকাল 
কমন! করি, যেন আমার শক্র-হস্তে মৃত্যু হয়। এই উদ্দেশ্টে সে সনামী পরিব্রাজক 
ফক'ররামের উপদেশ গ্রহণ করে। ফকীররাম তাহাকে উচ্চকাধ্ো উৎসাহ দিয়া রমণীর 
মোহকারিণী শক্তি স্ছন্ধে সতর্ক হইতে হলেন। রণেন্ত্র বলে, রমণী হ'তে তাহার 
কোন ভব নাই।' প্রতু)তরে ফকীররাম বলেন, “বাপু তোমার ভয় নাই, কিন্ত 
এট্ুকুতে আমার তম হচ্ছে ইহাই নাটকের বীজ। বৈষ্ঞবী, রুণেন্দ্, ফকীররাঁম ও 
তাহার শিষ্য চরণদাঁস এবং পরশুরাম কাধ্যক্ষেত্রে অবতীণ হইলেন। 

দ্বিতীয় অস্ক- প্রতিমুখসন্ধি - অচ্ককুল ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা। 

অনুকূল অবস্থা _ 

রণেন্দ্র, বৈষব ঞভৃতির উৎসাহে সংনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে আগ্তন জলিয়াছে। 
আবালবৃদ্ধবিতা। উত্তেজিত বা অতঃপর কৌমারীপুজা করিয়! বৈষ্ণবী বিদ্রোহের 
পতাকা ধারণ করিল। 

প্রতিকূল অবস্থা_ 

রথেন্দ্র নেতৃ-মুকুট ধারণ করিল; কিন্তু কৌমারীর নিকট শক্তি প্রার্থনা না করায় 
বৈষ্ণবী বলিয়া উঠিল, “কি ক'রলে-কি ক'রলে? এ দেখ-দ্রেবীর মুখ ত্মসাচ্ছন্ 
হলো |, 

তিতীয় অঙ্ক গর্ভসদ্ধি _ অনুকূল ও প্রতিকূল সংঘর্ষ। 

অন্ুকূল_ 


* যুক্ত দেব্জেশাধ বস্-প্রণীত 'শকৃত্তলায় নাটাকলা? ( ৬৬ পৃষ্ঠা )। 


৪8৪০৯ 


বাদমাহী পাইকগণ নিরন্তর হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিবার অছিল! খুজিয়া 
বেড়ায়। শশ্ক্ষেত্জে মন্। লুট করিতে আসিয়। এইরূপ একজন পাইক চরণদাল কর্তৃক 
নিহত হইল। মোগল দুর্গাধিপতি কারতরফ খা হত্যাকারীকে চিহ্নিত করিতে না 
পারিয়। প্রাণদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করিয়। সহস্র প্রশ্জীকে কারারুদ্ধ করিলেন। তীছার 
কন্! গুলসানা ইহাদের মুক্তির জন্য অনেক অনুনয় করিলেও কোন ফল হইল ন|। 
কিন্তু চরণদাসের কৌশলে সংনামী সেন! সেই রাত্রে ছূর্গাধিকার করিয়া রুদ্ধ গ্রজাগণকে 
মুক্ত করিয়া দিল। কারতরফ খা রণেন্দ্রের সহিত দ্নবযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফকীররাম 
কর্তৃক নিহত হইলেন। 

প্রতিকুল-_ 

গুলমানা তথায় উপস্থিত ছিল। অন্যের অলক্ষিতে সে তথ! হইতে পলাইল। 
অগন্নকুল ও প্রতিকূলের সংঘর্ষে প্রতিকূল শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। গুনসানা দৃঢনহ্গর 
করিল-_কোমলহয় রণেন্ত্রকে কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
দিবে। 

চতুর্থ অষ্ক _বিমর্ষ সদ্ধি_বিস্র সমাগম ও অতিক্রম । 

দেবীর বরে সতনামীদল দরিনে-দিনে দৃদর্ষ হইয়া উঠিল। শত শক্রহূর্গ একে-একে 
তাহাদের করগত হইতে লাগিল। রণেন্দ্রের হাদয়ে এখনও প্রেমম্পশ করে নাই । ক্রমে 
নান! ছলে _ কৌশলে - ছন্বেশে গুলসানা রণেন্্রকে ছূর্ভেছ্ মায়াজালে জড়িত করিল 
সে নিজেও আপনার মায়াজালে জড়াইয়! পড়িল। রণেন্ত্রকে যেমন সে মুগ্ধ করিয়াছে, 
আপনিও তেমনি মৃগ্ধ হুইয়াছে। কেবল কঠোর প্রতিহিংসা-তৃষা তাহার প্রেম 
পিপাসাকে দমিত করিয়৷ রাখিল। 

বিশ্ব সমাগম _ 

কৌমারী দেবীর নিষেধ _ রমধী-কটাক্ষে ছনয় না বিদ্ধ হয়। গুনসাণা রণেন্্রকে 
বিচলিত করিয়া সতনামী দীক্ষা গ্রহণ করিল। কিন্ত আপনার প্রতিহিংসা পথ হইতে 
একপদ টলিল না । ক্রমে রণেন্ত্র যখন নিজ অন্তরে কলুষিত ভাব বুঝিল, তখন আর 
তাহার প্রতিকারের উপায় নাই। বৈষ্ণবীকে বলিল, “ভপ্নি, তোমার হন্ডে তরবারী 
রহিয়াছে, আমার হয় বিদীর্ণ করিয়া! যন্ত্রণার অবসান করো। আমি রমণী-প্রণয়ে 
মুগ্ধ _ পাগীষ্ট -আমাকে বধ করে ।” 

বিদ্ব অতিক্রম - 

বৈষণবী অন্তরে-অন্তরে রণেন্দ্রের অবস্থ! বুঝিল কিন্তু রণেপ্ররকে বুঝাইল, “তোমার 
এ প্রেম নয়_ দয়া। দেবীর পায় মাজ্জনাভিক্ষা করিয়া যুদ্ধে অগ্রমর হও” বৈষ্ণবীর 
উৎসাছে রণেন্দ্র কথকিৎ আশ্বস্ত হইয়া কৌ ঘারী-চরণে মার্জন।-ভিক্ষা করিয়া যুদ্ধে অগ্রমর 
হইবার নিমিত গ্রস্থান করিলেন। 

পর্চম অন্ক - উপসংহাতি - পরিণাম । 

কৌমারীর বরে লংনামী বী্ধ্য হুর্য্যের সায়াহু দী্ির স্থায় প্রভা বিস্তার করিয়া 
সম্ত্রাট-দৈন্তকে ছারখার করিতে ল।গিল। আওরঙ্গজেব সমস্ত হইয়া উঠিলেন। এইসময় 


চাতুরানিপুণা গুলসানা আর-এক কৌশল করিল; পঞ্চরশ যোগলপৈন্য যেন তাহাকে 
বন্দী করিবার চেষ্টা! করিতেছে, এইভাবে তাহাদের সহিত কপটযুদ্ধ করিতে-করিতে 
রণেন্্রকে ভূলাইয়া সংগ্রামের সক্থিস্থল হইতে অন্থাত্র লইয়া গেল। গুললানার আদেশে 
রণেন্্র বন্দী অবস্থায় সম্রাট সমীপে নীত হইয়া নিহত হইল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে গুসদানাও 
প্রাণ বিসঙ্জন করিল। 

অতঃপর বৈষ্ণবী সম্রাটের নিকট ম্বদ্বং উপস্থিত হইয়। বৃত্যুভিক্ষা করিল। 
আওরঙ্গজেব তাহাকে সে দণ্ড দিলেন না। কিন্তু কৌমারী দেবাঁ_ সেবিক! ছুহিতাকে 
নিজ অঙ্কে স্থানদান করিলেন। মৃত্যুর পূর্বের বৈষ্ণবী মোগল সমাটকে বলিল, “শবে ত- 
বারগণ (ইংরাজ) তোমার বংশ ধংস করিয়া বাধ্যবলে ভারত-শাসন করিবে । আৰ 
হিন্দ্ুগণ কামিনীকাঞ্চন বঙ্জন করিয়া যতদিন না দীন ভ্রাতৃসেবা করিবে, ততদিন 
তাহাদের মুক্তি নাই | 


(৯) 
“গৃহলক্ষ্মী” ( বা আদর্শ-গৃহিণী ) 


বড়চ্বারিংশ পরিচ্ছেদে (৩০৪ পৃষ্ঠায় ) লিখিত হইয়াছে, কোহিন্থর থিয়েটারে'র 
জন্য গিরিশচন্দ্র একখাশি সামাজিক নাটক চারি অন্ক পধ্যন্ত লিখিয়াছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র পরমাম্মীয় স্তপণ্ডিত শ্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশঘ্ন ইহার পঞ্চম অঙ্ক 
লিখিয়া দেন। গিবিশচন্দ্রের পরলোকগমনের সাত মাস পরে “মিনা থিয়েটাবে ৫ই 
আশ্বিন (১৩১৯ সাল) "গৃহলক্তী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় বজনীর 
অভিনেতৃগণ : 


উপেন্ত্রনাথ শহরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
শৈলেন্্রনাথ বি. 18761০৩১ 750. (থাকবাবু )। 
নীরদ ক্ষেত্রমোহন মিত্র। 

মন্মথ শ্রীসত্যেন্্রনাথ দে। 

বৈছানাথ শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 

নিতাই উপ্রিয়নাথ ঘোষ । 

হীরু ঘোষাল শ্রা্পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
শিবু তারকনাথ পালিত। 

নকুলানন্দ পণ্ডিত শ্রহরিভূষণ ভটাচার্যয। 
শরৎ শ্রহীবাঁলাল চট্টোপাধ্যায় । 
সতীশ ও পুলিশের জমাদার অন্থকুলচন্দ্র বটব্যাল (আযাঙ্গাস) 
প্রমথ ও জনৈক ভন্্রুলৌক শ্রমধুস্থদন ভট্টাচার্য্য । 


বিহারী, ডাক্তার ও রেজিষ্টার শ্রীনরেন্দরনাথ সিংহ। 
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জমাদার ও পুলিশ ইন্সপেক্টার শ্রীমৃত্যুপ্তয় পাল। 
ভৈরবী শ্রহরিদাস দত্ত । 
হাম! মন্মথনাথ বনু। 
পাওনাদার ও পিয়াদা শ্রনিশ্বলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় (ভূলি)। 
রেজিষ্রারের কম্মচারী ও 

প্রথম দ্বারবান শ্রীউপেন্ত্রনাথ বসাক । 
২য় ছ্বারবান ও পাহারাওয়াল! শ্রাজিতেন্্রনাথ দে। 
১ম পাওনাদার ও পিয়াদ। শ্রীআশুতোষ ঘোষ। 
২য় পাওনাদার ও পিয়াদ! শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বেলিফ শ্রমন্মথনাথ বসাক। 
বিরজা শ্রীমতী তারাস্থন্দরী । 
তরঙ্গিণী শ্রীমতী প্রকাশমণি। 
সরোজিনী দরোজিনী (নেড়া)। 
মণি ও কুমুদিণীর মাতা শ্রীমতী হেমন্তকুমাবী। 
ফুলি শ্রীমতী নীরদাস্থন্দরী | 
কুমুদিনী শ্রীমতী চারুশীল। | ইত্যাদি। 
স্বত্বাধিকারী শ্রমনোমোহন পাঁড়ে। 
অধ্যক্ষ শ্ান্নবেন্দ্রনাথ ঘোমু। 
শিক্ষক পণ্ডিত শ্রাহরিভূৃষণ ভট্টাচাঁ্য ও 

শ্ীস্ববেজ্রনাথ ঘোষ । 

"স্ীত-শিক্ষক শ্াদেবক বাগচী । 
বৃত্য-শিক্ষক শ্রসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাঁস। 


যদিও গিরিশচন্দ্র নাটকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহার 
পরিণাম কি হইবে, তাহা দেবেন্ত্রবাবুকে জানাইয়! দিয়া যান নাই, তথাপি তাহার 
প্রিয়তম ভক্তের কল্পনা এবং লিপিচাতুধে দর্শকগণ পঞ্চম অস্ক যে অন্য কর্তৃক লিখিত 
হইয়াছিল, তাহ! একেবারেই বুঝিতে পারে নাই, এবং শেধাঙ্ক দর্শনে পরম আনন্দে 
নাটকের ভূয়সী প্রশংস। করিয়! যান! চরিত্রস্থষ্টি এবং নাট্যসৌন্দধ্যে 'গৃহলক্্ী” অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । এ নাটকের 
উপেন্দ্রের চরিত্র সম্পূর্ণ নৃতন ছাচে গঠিত হইয়াছে । গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে 
প্রায় ঘকল চরিত্রই কম্মী, কিন্ত এ নাটকের নায়ক উপেন্দ্র একপ্রকার নিশ্টেষ্ট কর্শহীন 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। সমগ্র নাটকের ভিতর ইহার কাধ্য একটা এবং সেই কার্য্যের 
ফলেই উপেন্দ্রের সংসারে সকল অনিষ্টের স্যরি হইয়াছিল । আমর তাহার পুত্র নীরদকে 
বিষয়ের মোক্তারনাম! দিবার কথ! উল্লেখ করিতেছি । লামান্ত উত্তেজনায় উপেন্্ 
অসংঘত এমনকি সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়। পড়েন । অথচ ইহারই চারিদিকে লোভ, প্রতিহিংসা 
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প্রভৃতি ছুর্জয় রিপুচয় ঝঞ্ধাবিক্ষুন্ধ সাগরের ন্যায় গর্জন করিয়া তাঁহাকে মূ আহত 
করিতেছে । ইহাতে পাহাড়কেও টলাইয়৷ দেয়_উপেন্ত্র তো স্নায়বিক বিকারগ্রন্ত 
বোগী। অন্যান্য সামাজিক নাটকের ন্যায় এ নাটকেরও চবিজ্রস্টি ্বাভাবিক এবং 
সকলগুলিই স্্ন্দরভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । বড় বউ বিরজা চরিত্রের তূলন] নাই। 
একদিকে উপেন্দ্রের চরিত্রে যেমন ধৈধ্যের অভাব- অন্যদিকে এই বড় বউ বির্জা 
তেমনি সহিষুতার প্রতিমুন্তি। পুস্তকখানির বিশদ সমালোচনা করিতে যাইলে অনেক- 
অনেক কথ! বলিবার আছে; পুত্রের উপর জননীর কুপ্রভাব যে কি বিষম পরিণাষ 
উৎপাদন করে-এ নাটকে ভাহার চিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু 
অন্যসকল চরিত্র যাহাই হউক, গণিকা-কন্তা ফুলী এ নাটকের এক অপূর্ব সৃষ্টি! 
মোনাবাবুর এই মানসী কন্যা সৌনর্যে ও মাধুর্য যেন একটা অপার্থিব কুন্তম। হীরু 
ঘোষাল, শরৎ, কুমুদ্দিণী এবং অবধৃতের চরিত্র একেবারে সজীব। নাটকথানির 
অভিনয়ও সর্ববান্গ সুন্দর হইয়াছিল। 

১৯১২।১৩ খ্ীষ্টাব্বের বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল : 

400787095 5616 10815 1006 00 0116 10016 0001 7; 196 768 01 0060 
03 00০ '011179-180510101% 016 06 1866 880. (31119) 010817012, 01052, 
11052 16001006810) 15 ৪, 2:22. 1035 00 01০ 17582196 90810. 

11513910241 42.0777515506507 23601 1912-19, 0866 114, 0819 587. 

নাটকথানি সাঁধারণে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহ! ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে 
আঅদ্ধেয় শীযুক স্বরেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "কৃতজ্ঞতা" -শ্বীকাঁর” পাঠে পাঠক 
অবগত হইবেন। যথা 

“আমার পূজ্যপাঁদ পিতৃদ্দেব জীবনের শেষভাগে "গৃহলক্ী? লিখিতে আরম্ভ করেন ; 
কিন্তু শারীরিক অন্থস্থতানিবদ্ধন এবং অন্যান্ত নানা কারণবশতঃ নাটকখানির চতুর্থ 
অঙ্ক পথ্যন্ত লিখিয়া রচনা স্থগিত রাখেন । তাহার হ্বর্গারোহণের পর, পুস্তকখানি 
অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পুজ্যপাদ পিতৃদেবের 
পিতৃম্বশ্রে় আমার পরমশ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বস্থ খুল্পতাত মহাশয়কে 
অনুরোধ করি, এবং ইহার দ্বারা পঞ্চম অঙ্কটা লিখাইয্া লই। দেবেন্্রবাবুর শ্রম যে 
বিফল হয় নাই, অল্প সময়ের মধ্যে 'গৃহলক্তরী'র প্রথম সংস্করণ নি:শেধিত হওয়ায় এবং 
অভিনয়কালে দর্শকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসালাভ করায় তাহা হ্বপ্রকাশিত হইয়াছে । 

শ্াস্বরেন্্রনাথ ঘোষ । 
অভিনয় আর্ত হইবার পূর্বের রঙ্গমঞ্চে পুষ্প-পত্র শোভিত গিরিশচন্দ্রের প্রতিযুষঠির 


ন্ুখে সমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রী-ক্তৃক নিয়লিখিত “গিরি শ-বন্দনা” গী তটী গীত 
হয়। 


"অর্ধ শতাব্দী কর্মক্ষেত্রে অটল অব্রির মত, 
ঘ্বণা-লজ্জা-ভয় বন্র-ঝথ| সহি সাধনে হইয়। রত, 
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নাটাশালানাটক-নট নবভাবে করি গঠন, 

জ্ঞানধশ্ম স্বদেশ-প্রীতি বীজ করিয়া বপন, 

রঙ্গ মাত্র রঙ্গালম _ কলক্ক করিয়া দূর, 

বীরসঙ্জ1 ত্যজ্জি, ফুলশয্যা ,পরি শায়িত কে আজি শুর ? 
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বজের কৌস্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বছের সেক্সপীয়ার । 


নাট্যশাল। কুক্থমমালায় সাজিয়! আজ্ি যে নগরী, 

মত্ত করিছে নাট্যামোদ্ীরে নিত্য নবরম বিতরি, 

ক্ষুব্ধচিত্ত হ"তেছে ্সিপ্ধ, পাষাণ হৃদয় চূর্ণ, 

প্রেমিকজন প্রেমে বিভোর, তৃষিত প্রাণ পুর্ণ ! 

কেবা প্রাণপণে, এ বঙ-প্রাজণে ক্ছজি এ নাট্যশালা, 
কঠোর সাধনে, তুল্িল। জাগায়ে নিন্দিত নাট্যকলা ? 

সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তভহার, 
বজের গিরিশ, বছের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার ! 


কেবা, পুরাণ-সমাজ-ইতিহাস হ'তে করিয়। চিত্র অঙ্কন, 
নবীন ছন্দে নাট্যজগতে যুগ করিল বর্তন ? 
নাটক-নাটিক(-প্রহসন আদি বিবিধ কুস্থমন্তরে, 

তীব্র অনুরাগে আজীবন কেবা পূজিল। নাটযাগারে ? 
ধন্য জনম, ধন্য প্রতি1, ধন্য চন? প্রাণময়, 

নরদেহ ধরি, নাবাদ্ণ আদি দেখিল যাহার অভিনয় ! 
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বজের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার ! 


গুরুর অভাবে কে সে নটগুরু আপনি হইল! সিদ্ধ, 
'নিমচাদ-বেশে প্রথমাভিনয় করিলা বঙ্গ মুগ্ধ? 

উন্নত মাজ্জিত অভিনয্প-কল। প্রচার করিয়া বজে, 
বঙ্গ-রক্গালয়-কীন্তি-মেখল। দানিল1 অবনী-অঙ্গে। 

পুজ্রকন্তা সম নট-নটীগণে করিলা শিক্ষা দান, 

চরণ পরশে মুর্খ কতই লভিল। উচ্চ স্থান ! 

সে যে, বঙ্গের গৌরব, বজের সৌরভ, বজের কৌস্তভহার, 
ব্জের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার । 
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পীড়িত দরিত্র আর্তনিনাদে আন্দরচিত্তে কেবা_ 

করিল! গ্রহণ আজীবন ব্রত দীন-অনাথ-লেব। ? 
বিপুলোছামে চিকিৎসাশান্ত্রে লভিয়া গভীর জ্ঞান, 
ভেষজ-পথ্য বিলায়ে নিত্য বাখিল! লক্ষ প্রাণ! 

কাহার বিহনে দীন নয়নে ছুটিছে তপ্তধার _ 

কে আর শুনিবে ব্যগ্র চিতে মন্মবেদন! তার? 

সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বজের কৌন্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বজের গ্যারিক, বজের সেক্সপীয়ার ! 


শ্রারামকুষ্ণ শ্রামুখ-নি:স্যত “ভৈরব” আখ্যা ধার, 
বীরভক্ত মুক্তপুরুষ ঞ্ুব বিশ্বাসাধার, 
গুরু-কপাবল-বশ্ম পরিয়া বিজয়ী কর্মক্ষেন্দে, 
স্ততি-নিন্বায় নহে বিচলিত, চকিত শক্র-মিত্রে ! 
বিরামবিহীন জীবন-সমরে উড়ায়ে বিজয়-নিশান, 
গুরুআজ্ঞ। পালি, “রামকৃষ্ণ” বলি তেয়াগিল কেবা প্রাণ ? 
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বজের কৌস্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার ! 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্জোপাধ্যার |” 


৪8৫৫ 


সম্পরূণ 


কর্মীর জীবনী প্রধানত তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাস। গিখিশচচ্ছের জীবনী সেই 
র্থে বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার প্রথম চল্লিশ বছবের ইতিচাম। উন্মেষ পর্বের 
বাঙলা মঞ্চের আলোঁ-আপার ভার জীবনকেও বিল ক'রে তৃলেছিলো। গিরিশচন্দ্র 
ও ভীঁর সহযোগীদের চেষ্টায় যে-নাট্যশালা গ'ড়ে উঠেছিলো বাঙলাদেশে, একমাত, 
ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেরই এতিহাবাহী ব'লে তাকে দাবী করা যায় না, অথচ যাত্রার সঙ্গে 
হার যোগ নাড়ীর। মনে রাখা দরকার, তর্জা পাচাশী কবিগান তথন ক্রমে 
মপফ্য়মান, যাত্রার প্রতিপত্তি গ্রামে-গঞ্জে যতোটা, শহরে তখনও ততোটা! গ্রতিঠিত 
নয়! অর্থাৎ, সামন্ত সমাজের আমোদ উপকরণ যখন আর শিল্প-নাগরিক শবে 
সমাজের মনোরঞ্জন করতে পারছে না, তখন একদিকে বিদগ্ধ কিন্ত অপ্রচলিত সংস্কৃত 
শাট্যাচার ও প্রাণবন্ত কিন্তু ্টকচির লোকায়ত যাত্রা, অন্গিকে নবলব্ধ যুবোঁপীন 
নাটাকলা- এরই মধো গড়ে উঠেছে বাউল] নাটক এ নাট্যশালা। তার আদর্শ 
বদিও নব্য-প্রভূ ইংরেজদের থেকে পাওয়া, সে-নাঁটাশালায় যা! পরিবেষিত হয়, যাত্রার 
পঙ্গে তাঁর দূরত্ব সামান্যই | তাই, 'শরিষ্ঠা' যাত্রা সম্প্রদায়ের সফলতা লাভের সঙ্গে- 
পঙ্গেই বাওলা নাট্যশালাঁব প্রতিষ্ঠাতিদের মনে থিয়েটারের দল বসানোর বাসনা প্রবল 
»'লে!_ থিয়েটারের আঙ্গিক তাদের আত্মপ্রকাশের অশিবাধ ও একমাত্র মাধ্যম এনে 
কবেছিলেন ব'লে নয়, থিয়েটার নামের সঙ্গেই তীর যুক্ত করে নিয়েছিলেন এক 
কৌলিন্যের অনুষঙ্গ _যেন যাত্রার সঙ্গে ধিষেটারের গ্রয়োগশিল্পগত দর্শনের কোনো 
প্রভেদ নেই, আর্গিক ও বাচিক অভিনয়ের কোনো 'তারতমা নেই, তফাৎ শ্ুগুমাত্র 
“দৃশ্যপট ও পোমাক-পরিচ্ছদে পিল্তর খরুচ' করতে পারার ওপর নির্ভরশীল। তাই, 
প্রসিনিয়ম মঞ্চে প্ররূতপক্ষে তব! যখন যাত্রা পরিবেষণ করছেন, তখনও থিয়েটার 
নামের যোহ ত্যাগ করতে পারেননি ! 

এতৌদিন প্রমোদমূল্য বাধা ছিলো না সাধারণ মান্ঠষের অন্সর বিনোদনের, 
ধনিক সম্প্রদায়ের আত্মবগৌরব উপভোগের স্বাদে পরিভৃপ্ধ হতো সে-বামনা। কিন্ত 
এখন, যখন রাঁজবাঁড়ির নাটমন্দির ছেড়ে রাজপথের ধারে গ'ড়ে উঠলো প্রেক্ষাগৃহ, 
নগদমূলা ছাড়া সেখানে “প্রবেশের অধিকার হু'লো সীমিত। বিত্বের তাঁরতম্যে 
আমোদশীলাঁর পথও হ'য়ে গেলো ছ্বিধাবিভক্ত | বিষয়বন্ত বা পরিবেষণে রুচির যে 
ধিশেষ তারতম্য ঘটলো তা নয়, কিন্ত দর্শকের চরিত্র পাল্টে গেলো প্রায় সম্পূর্ণ ই। 
নাট্যশালাষ গভায়াঁত চঃয়ে উঠলে! সাঁমাঁজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত এবং সেই স্থত্রে 
স্বাভিজাত্য ও এর প্রার্শনের উপলক্ষ-বিশেষ | বল] বাহুল্য, উপায় ও উদ্দেশ্তের 
এই বিরোধের ফলে নাটাশালা হয়তো লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিশেবে 


চে 
রে 


প্রযোজকদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে! ; কিন্তু এই রুত্রিম আবহাওয়া নাটারচির 
পরিশীলনে সাহায্য করলে! না বিন্দুমাত্র । অর্থের বিনিময়ে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোধকের 
অধিকার লাভ করাকে সঙ্গতভাবেই গিরিশচন্দ্র তাই ব্যঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিলেন : 
স্থান মহাত্ে হাড়ীস্ত ড়ী পয়সা দে দেখে বাহার" । 

ওপনিবেশিক পরিবেশের মধ্যে এইভাবে যে নব্য নাঁট্যশালার সুচনা হ'লে 
বাঁলাদেশে, দ্বিধা ও ন্ববিরোধের বীজ উপ্ত ছিলে তার প্রথম থেকেই। পাশ্চাত্য 
পরিভাষায় যাঁকে নাটক বলে, তার অভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ থেকে 
মধুক্ছদন দত্ত পর্যস্ত সকলেই | কিন্তু সমাজ-পরিবেশ ও মূল্যবোধের পার্থক্যের ক্থ!| 
ল্ীকর ক'রেও তারা আবিষ্টের মতো মেনে নিয়েছিলেন প্রতীচ্য নাট্যকৌশল, য্টিও 
তার প্রকাশ উপযোগী কোনো ভাঁষায়তন তখনও অনায়ত্ত ছিলো তাদের। তাঁই 
বিদেশী ছাদে চরিত্র গড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত ক'রেই তাদের 
লে-প্রয়াস ক্ষান্ত হ'তো। কয়েক শতীব্দীর অনুক্রমিক বিব্তনের ধারায় যুবোপায় 
নাট্যকলা যে-স্তরে এমে পৌছেছিলো, মাত্র কয়েকটি দশকের চর্চায় তার সব স্থুরুতি 
আত্তীকরণ কবার চেষ্টায় বাল! শাটক পলবগ্রাহিতাঁর চোবাবাঁলিতে প1 বাঁড়ীলে।। 
এই মন্থন পর্বের নাট্যকাবের1 একমাত্র গ্রশলন রচনার উপধুক্ত অনঙ্গতির পাঁঠ লাভ 
করতে পেরেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। আর সেই শিকড়ের অভাবেই তারা 
নাটক ভ'রে তুলেছিলেন অমূল ও অলীক কল্পনায় । 

কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে অনিকেত বল] যায় না কিছুতেই । তিনিই প্রথম, যিনি 
দর্শকের অতিরুচি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে অবজ্ঞা করেননি । 
প্রথম জীবনে ধিনি সচেতনভাবে যাত্রার মগুপ ছেড়ে মঞ্চের পাঁদপ্রদীপেব সামনে 
এসে দাড়িয়েছিলেন, জীবনের মধ্য পর্বে এসে সেই যাজার বৈশিষ্ট্যগুলিই তিনি প্রয়োগ 
করলেন নাট্যের প্রয়োজনে -চমক কষ্টির কোনো আমন্ত অভিসন্ধিতে নয়, যাত্রার 
পরিবেশনরী'তিতে দর্শকের সহাঙ্কুতব কল্পনা আশ্রয় ক'রে নাঁট্যের অধিকারকে অনেক 
দ্বর বাড়িয়ে নেওয়া যায়, এই আস্তরিক বিশ্বাস থেকেই । জাতীয় ভাবের মধোই 
যে নাটকের মূল অন্সন্ধেয় _ এবিষয়ে কোনো! দিধা বা সংশয় “হলো! ন1 তর | 
এবং তাঁর স্বকালের সঙ্গে যোগ রেখে সমীচীন কারণেই টিন ধখের মধ্যে খুজে 
পেয়েছিলেন জাতীয় ভাবের মর্মমূল । যুগের এই বিশ্বাসের সঙ্গে যোগ ছিলো ব'প্ইে 
তর কালের নাটাযশ।ল! জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিচ হ'তে পেবেছিলো । গিব্বিশচন্তর 
খুজে পেয়েছিলেন তার অধিক্ষেত্রের সন্ধান, বাঁওলা! ন|টক পেয়েছিলো! শ্বস্থ হার 
মতো অবলম্বন | শুধু তা-ই নয়, বাওলাদেশে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালান 
দুটি দশক জুড়ে উগ্র ধাগ্্রিকতা থেকে উদগ্র স্বাদেশিকতাঘ যে-দীক্ষা চণছিলো, 
গিরিশচন্দ্রের নাঁট্যজীবনও তার সঙ্গে সঙ্গতি বেখে বিবতিত হচ্ছিলো । পৌরাণিক 
নাটক দিয়ে শুরু ক'রে পরবতী পর্বেই তিনি নিয়েছিলেন নাম-ভক্তি প্রচারকের 
ভূমিকা, প্রচলিত লৌকিক আখ্যান পর্যন্ত তথন তাঁর নাটকের উৎস বিস্তৃত। দেন 
ও দেবোৌপম মানুষে ভক্তি থেকে দেশ ও দেশপ্রেমীর প্রতি ভক্তির পথে পৌছতে 
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বেশি বিলম্ব হয়নি তার। কারণ, এর সবটাই ঘটেছিলো! তার অভিজ্ঞতার ও 
বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে । কিন্তু সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি যখনই নাটক লিখতে 
গেছেন, তার বেদনার সঙ্গে বিশ্বাসের অমিল ঘটেছে পদে-পদে। তাই দে-নাটকে 
কারুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু করুণাঘন সতোর বনিয়াদ পায়নি । আর এই অস্তরের 
অসহযোগের ফলেই সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনাঁকে তাঁর মনে হয়েছে নদমা 
ঘাটার সমতৃল্য। 

নাটাজগতের নেপথ্যের মানষটিকে একালে হয়তো অনাত্বীয় মনে হ'তে পাবে, 
কিন্ধ অশ্রদ্ধেয় কিছুতেই নয়। নিমচাদ যেন নিছক রূপায়িত ভূমিকা নয়, উর 
অস্তিত্েবই অন্থতর প্রকাশ । অবতার সাঁজার যুগে স্থযোগ পেয়েও তিনি সে-পথেও 
যাননি, বরং তারম্ববে প্রচার করেছেন নিজের হ্থলন-পতনের কথ! _হয়তে! অতিক্ত 
আকারেই। কিন্তু আত্ম-অপচয়ের এই দাক্তিকত৷ সত্বেও পরিচিত ও পরিজনবর্গের 
কাছে সম্রম না-পেলেও তিনি যে শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তাঁর অকৃত্রিম প্রমাণ তাঁর মৃত্যুর 
পর টাউন হলে সমাজের অভিজাত গণ্যমান্দের আহৃত সভায় যতোট।1 পাওয়া যাবে, 
তার থেকে কম পাওয়। যাবে ন] ট্রার থিয়েটারে সমাজ-পরিত্াক্তাদের আয়োজিত 
সঙ্গতে । দ্র 'নাট্যমন্দির, ১৩১৯ আশ্বিন-কাতিক, পূ ৬৮৭৭) পু: বহুরূপী? ৪২, 
মাট ১৯৭৪) র্‌ ৭৬-৮৩ )| 

তা সত্বেও গিরিশচন্দ্র মানুষ ছিলেন । মানুষী দুর্বলতা তীকেও অস্পৃষ্ট রাখেনি । 
“গজদানন্দ' প্রহসনের গান থেকে 'ছত্রপতি শিবাজী' পর্ধন্ত ধার রচনা, “নটের 
রাঁজভক্তি উপহার" স্বরূপ তাকেও লিখতে হয়েছিলে “হীরক জুবিলী”। যে ন্যাশনাল 
থিয়েটার নাঁমকরণ শিয়ে তিনি আদর্শগতভাবে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন, শুধুমাত্র 
প্রতিপক্ষকে বিব্রত করার জন্য স্প্রদায়ের লঙ্গে বিচ্ছেদ ঘট] মাত্র নিজের স্বত্বাধিকারে 
এ-না'ম রেজিস্টরি ক'রে নিয়েছিলেন । যে-বিনোদিনী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তির 
বিনিময়ে বাঁউলাদেশকে একটি নাট্যশ।ল| উপহার দিয়েছিলেন, শিষ্যুবর্গের প্ররোচনায় 
গিরিশচন্* বিনোদিশীর নামে সে-নাটাশীলার নামকরণে প্রতিবন্ধকতা! করেছিলেন | 
নাঁটাগ-ভপ্রাণ হ'লেও গিরিশচন্দ্র নাট্যশালাকে কেন্দ্র ক'রে তৎকালীন আবর্তের ভর” 
ছিলেন না। থিযোশাণের দল ভাঙানোর প্রবোচন] তীর কাছ থেকে আঁদাঁও অসম্ভব 
ছিলো না; তিনি নিজেও আঁকম্মিকভাবে দপভ্যাগ ক'রে কর্তৃপক্ষের_ এবং অবশ্বই 
সি নাট্যমঞ্চের _ অন্তবিধা স্যষ্টির চেষ্টা করেছেন; যে-কোনে| কারণেই হেক্‌, 
চুক্তিনদ্ধ অবস্থায় প্রতিযোগী মঞ্চের সহায়তা ব1 চুক্তিভঙ্গ করার কলম্কভাগীও তিনি 
নাং.” পাবেননি; গুণী হ'লেও পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করা তাঁর নিরপেক্ষতা সর্বদ] 
অক্ষ থাকেনি । মঞ্চের স্বত্বাধিকার গ্রহণ না-করার পেছনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ছাড়াও 
অনিশ্চয় ঠা ও দণয়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার স্থবৃদ্ধি ঘে ছিলো নাঁতা! অস্বীকার করা! 
কঠিন। তবে কেউ বলতেই পারেন, এ-কলঙ্ক অলঙ্কার হয়েছিলো! তার প্রতিভার 
গুণে । আর গত একশে| বছরে তিনিই প্রথম ও প্রধান, যিনি নাট্যশালাকে সামাঞ্জিক 
দায়িত্ব ও ম্যাদা-সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান ঝলে মনে করেছেন এবং বহুল পরিমাণে তাঁর 


৬) 


সে-সম্মান অর্জনে সহায়তা করেছেন। অভিনেতা নাট্যকার নৃত্য-পরিচানক মঞ্চশিল্পী 
শিক্ষক বা স্থুরকীর কাউকেই তিনি প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি । তার 
এ-শ্রদ্ধাঞুলি ব্যক্তিবিশেষকে নয়, সমগ্র নাট্য শিল্পের প্রতি নিবেদিত প্রণাম । 
আমাদের জাতীয় ত্বভাবের গুণে কারও প্রতিভার পরিমাপ করতে হ'লে দ্বিতীয় 
বা তৃতীয়_ বিশেষত প্রতীগীর কোনে! প্রতিভাবানের তুলনায় তার স্থান নির্দেশ 
করার বীতি প্রচলিত আছে। এপপ্রবণতা কখনো-কখনো যে কতোদুর সান্প্রদায়িক 
হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ বাল! নাট্যসমালোচনায় অজস্র ছড়ানে! আছে। 
গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের তুলন। এবং মেই স্তরে তাদের সমর্থকগো্ঠীর উত্তেজনা, 
"তার উজ্জ প্রমীণ। শিল্পিত ও স্বাভাবিক অভিনয়শৈলী নাট্যশান্ত্রের যুগ রঃ 
নাট্যাভিনয়ের ছুই স্বীকৃত প্রস্থান । উভয় রীতিতেই চূড়ান্ত দিদ্ধিলীভ সম্ভব । [এই 
বৈচিত্রা স্বীকার ক'রে নিলে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের মধ্যে নট হিশেবে কে 
শ্রেষ্ট বিচার করা অর্থহীন _ বিশেষ ক'রে শুধু লিখিত বিবরণের ওপর নির্ভর করে 
করা অসস্ভব। ভবে অর্ধেন্দুশেখর নট ও শিক্ষক, সংগঠক হওয়ার পক্ষে তীর চরিত 
একটু বেশি বেহিসেবী; কিন্তু নাটাশালার সামগ্রিক চরিত্রের জন্য গিরিশচন্দরের 
কাছে আমাদের কতজ্ঞত! 'প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। সমবেত একটি প্রচেষ্টাকে এইজাতীনর 
ব্যক্তিতন্তরের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁকে বিকৃত ক'রেই দেখা হয়; সে-ত্রটি থেকে এদের 
অন্রসারী দুই সম্প্রদায়ের কেউই মুক্ত নন _ অবিনাঁশচন্দ্রও নন | 
হুচনাঁ থেকেই বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীমর হ'য়ে উঠেছিলেন বিচারের 
মাঁপকাঁঠি। নাট্যকার মধুন্দনকে সাবধান ক'রে দিতে হয়েছিলো, শেক্সপীঅীয় 
মানদণ্ডে তার নাটক বিচার না-করতে। ক্ষোভ সব্বে গিরিশচন্দ্র এই তৃলনা- 
শিকারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি ; বঙ্গের গ্যারিক, বঙের শেক্সপীরার? বলেই 
বন্দিত হয়েছেন । এইধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে আসলে গিরিশচন্দ্রকে আমরা 
অবহেল। করতেই শিথেছি। কারুণ, পরম্পরা ও পরিপার্খ ভুলে খা সাদৃশ্যোর দিকে 
মনোনিবেশ করতে গিয়ে তার নাটকে শক্তির কেন্দ্র কোথায়, কেনই-বা তর নাটক 
ঠিক এমনটিই হয়ে উঠলো, তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা 
ক'রে তার রচনা! সংকলিত হ'লেও আজ পর্যন্ত সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়নি । 
এমনকি মধুস্থদনের বাক্তিজীবন নিয়ে যখন আমাদের ভাবাবেগ অনংঘত হয়ে পড়ে, 
তখনও গিবিশচন্দ্রকে আঁমবা। অনায়াসে ভুলে থাঁকতে পারি। তাঁবু একটা কারণ 
হয়তো এই যে, গিরিশচন্দ্রের জীবনী-লেখক মধুক্দনের চরিতকারের মতে] তার 
নায়ককে শহীদ ক'রে তুলতে চাঁননি। অবশ্, গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিত্বেৰ জটিল 
গ্রন্থিপরম্পরাঁও অবিনাশচন্দ্র উন্মোচন করতে পাবেননি, সে-চেষ্টাও তার ছিলে না। 
তবু গিরিশচন্দ্রের জীবনীর প্রাথমিক ও মৌলিক তথাগুলো যে আজ অজ্ঞাত নয়, 
তাব জন্ত অবিনাশচন্দ্রের মমপ্পিত অধ্যবসায়ের প্রতি আমাদের গণ অপরিলীম। 
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| সর্বত্র শিরোনাম বাদ দিয়ে পওক্তি গণনা করা হয়েছে। ] 
পঙক্তি 
১৪ ছুই রাত্রি: ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ ও ২১ মার্ড ১৭৯৬ 
৮  চৌরঙ্গী থিয়েটার : ২৫ নভেম্বর ১৮১৩ 
১১ সা চি থিয়েটার : ২১ আগস্ট ১৮৩ন 
১৮ ১৮৩১ : ভুল । ৬ অক্টোবর ১৮৩৫ 
৩০. ১৮৩২ : ভুল। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১ 
৫ ওরিয়েপ্টাঁল থিয়েটার : ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 
১. কুিলীনকুলসর্বন্ব' : মার্চ ১৮৫৭ 
৭ শকুন্তলা” : ৩০ জান্ূঅরি ১৮৫৭ 
৮... “বেণীসংহার” : ১১ এপ্রিল ১৮৫৭ 
৮... বত্বাবলী' : ৩১ জুলাই ১৮৫৮ 
শগ্িষ্টা" : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ 
১১ “বিধবাবিবাহ' : ২৩ এপ্রিল ১৮৫৪ 
১২ 'মালবিকা গ্রিমিত্র' : ১৮৫৯ 
“বিদ্যাতুন্দর' : ৩০ ডিসেন্গর ১৮৬৫ 
মালতীমাধব" : ১৭ জানঅবি ১৮৬৪ 
“কল্সিণী-হবূণ' : ১৩ জান্অরি ১৮৭২ 
১৩. বুঝলে কিনা?” : ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৩ 
১৪.  'নব-নাঁটক” : ৫ জান্ুঅরি ১৮৬৭ 
'রুষ্ককুমাবী? : ৮ ফেব্রুঅব্ি ১৮৬৭ 
১৬ প্মাবতী' : ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৫ 
১৭ “কিছু কিছু বুঝি” : ২ নভেম্বর ১৮৬৭ 
বলা বাহুল্য, এ-তালিকা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। বিভৃত তথোর জন্য 
দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস? 
( কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৮), পূ ২৩-৮। [ এর 
পর ব. না. ই. রূপে উল্লিখিত। ] 
১৩.  বাধামাধব করের স্মৃতিকথা অন্ুলারে তিনি ও নগেন্দ্রনাথ এই যাত্রা 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ন1। ত্র বিপিনবিহাঁরী গুপ্ত, “পুরাতন 
প্রসঙ্গ' ( কলিকাত! : বিদ্ভাভারতী ১৩৭৩ ), বিশ্ত মুখোপাধ্যায় স., 
পৃ ২৭০-৭১| [ এর পর পু. প্র. রূপে উল্লিখিত। ] 
৪ নাট্য সম্প্রদায় গঠনের পরিকল্পনা মতান্তরে নগেন্দ্রনাথের মস্তিফ- 
প্রস্থত! দ্র পু প্র» পু ২৭১ 
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'সধবাঁর একাঁদখ” প্রকাশ : ১৮৬৬ 

অক্টোবর ১৮৬৯ 

১৮৬১ গ্রাষ্টাব্দের পুজো--১২৭৬ বঙ্গাব্দের গুজে! । তরাঁং তারিখ 
দুটির একটি অবশ্যই ভুল। বাল! নাটাশাঁলার সব ইতিহাস- 
লেখকই * রাত্রি সধবার একাদশী” অভিনয়ের কথা বলেছেন । 
কিন্তু তাদের মতান্তর সনের হিশেবে | দ্র ব. না. ই. প ৭৩ পা-টা। 
তবে পরোক্ষ প্রমাণ থেকে ১৮৬৯-০০-এই এক বৎসরকেই 
বগবাঁজার এ্যামেচার থিয়েটারের “সধবার একাদণা” অভিনয়কাঁল 
ধরা যেতে পারে। ৃ 
রাঁধামাধব-প্রদন্ত তালিকা অন্যরকম : কেনারাম : অকুণাকনদর 
হালদার; ধামমাঁণিকা : নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়) বমুদিনী : 
আপালচন্ত বিশ্বান; | বেলবাবু প্রথম এঞ্চে নামেন 'লীলাবতী, 
অভিনয়ে, সেকথা অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন কয়েক পাতা পরে ' 
দ্রপু৬৪ প১৭। সুতরাং এখানে তাণই ধল|] এবং কাঞ্চন: 
রাধামাধব কর। ত্র প্র প্র পু ২৭১ 

১৮৬০৯ 

রাঁধামাধবের মতে এটন্রি দীননাথ বর ধাঁড়িতে । দ্র পু. প্রণ পু ২৭১ 
ফেব্রুঅরি ১৮৭০ 

দ্রপু৫5 পঙ৩৩ টাকা 

সপ্তমাভিনয় : অক্টোবর ১৮৭২ 

'উষ্বাহরণ? নাটকের (১৮৮০) লেখকেব নাম রাধানাখ মিত্র | 
মণিযোহন (-লাল নয় ) সরকারের নাটকের নাঁম “উষাশিপা 
নাটক? (১৮৬৩)। এই নাটককে কেন্দ্র ক'রে যে চাঁপান-উতোর 
চলে তাঁর বিবরণের জন্য দ্র পু. প্র. পু ২৭৩ 

সম্ভবত নভেঙ্গবু ১৮৭০ 

রাঁজেন্দ্রনাথ (-লাল নয় ) পাল। 

১২৭৮: ডল | ১১ মে ১৮৭ 

ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তখন সম্প্রদীষের নাম ছিলো 
শ্বামবাজার নাট্যসমাজ' | (দ্রব. না. ই. পু ৭৭ ) হেমেজ্রনাথ 
দাশগুপ্তের মতে, “ইহার সহিত গিরিশ অর্দেন্দুর কৌন জঙন্ধ ছিল 
ন1।” দ্র ভারতীয় নাটামঞ্চ [১] (কলিকাতা : খঈভাষা 
সংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৪৫), পৃঃ৪ পাটা। [এরপর ভা" না" ১ 
রূপে উল্লিখিত। ] 


পৃষ্টা 


8১ 


পউস্তি 
১২ 


টি 


বাধামাধব কর বলেছেন, 102100106 ট8010188] 10076206 
নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হঘ্ নাই; নবগোপালের 
নুখ হইতে এরূপ অনঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা 
ছিল না।” দ্র পু. প্র পু ২৭৬ 

বিপিনবিহারী গুপ্চের মতে 0810905 শব্দযৌজনায আপত্তি 
করেন অমৃতপাপ বসব । ড পু. প্র» পু ২২৫ পাটা 

চিন্দুমেলার তারিখ ভুল । হবে ১২৭৩ চৈত্র সংক্রান্তি বা ১২ 
এপ্রিল ১৮৬৭ । 

৭৮-এর পরিবতে ৬১ হবে । বতমান সং্রণের প্রমাদ। 

এধাম নয়) তৃতীয়। 

খাটের পরিবতে ঘাটের হবে বতমান সংস্কবণের পরমা । 

কিছা হপাঠাস্তর কিবা । ৮ ব্যোমকেশ নুস্তফি, “রঙ্গালয় (খঙ্গীয়)”, 
'বিশ্বকো ধা? ১৬ ( কলিকাতা : বিশ্বকোষ ১৩১২ ), পু ১৯২। [এর 
পর র.ব. পে উল্লিখিত] ৫ম পচক্তিব পরু বর্তমান পঙজ্ভি 
সন্নিবেশিত হয়েছে 'বিশ্বকোব'এর পাঠে । 

“বিশ্বকোষা-এর পাঠে গানের শেষে সঙ্গিবিষ্ট | দ্র র. ব.১ পূ ১৯২ 
পাল: পাথান্তর পালে । ভ্রু বং ১৯২7 পু প্র»প ২২৭ 
পাঠান্তর : মিলে যত চীঘ1, কোরে আশা,-। দ্র র. ব+ পু ১৯২) 
পু. প্র.) পু ২২৯ 

পাঠান্তর : বুঝি ধা দিনের গৌরব যায় খসে। ভর পু প্র, পূ ২২৯, 
জান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি খসে । দ্র ব. ব. পৃ ১৯২ 
অনতলাল বস্তর মতে পূর্ণচন্ত্র ঘোষ । ত্র পু. প্র পু ২২৯ 

শখলাল (ভূষণ নয় |দাস। দ্রপুপমঈপ ৭7 বু পু ১৯২ 
'বিশ্বকৌধ-এর আরো! ভুপক্রটি নিদেশ কবেছেন বাধামাধব কর। 
হাজী গা 28898: ২18 

১৩১২ বঙ্গাবে 

অ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতা প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্রে9 মন্তব্য পক্ষপাত- 
দুষ্ট। অমুতলাল নিজেই বলছেন, “অর্ছেন্দু ছিলেন আমাদের 
60608] 1/12562---1” দ্ধ পু. প্রত পু ২২৬ । তবে অন্যান্যাদের 
ভুমিকা নগণা হ'লেও এভিহাসিকের পক্ষে বর্জনীয় নয়। 

বর্তমানে ২৭৯ এ-এফ রবীন্দ্র সরণী । 

অমতলাঁলের মতে যদ্ভনাথ ভট্টাচার্ধ একজন বাতের ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। 

নীলদর্পণ'-এর পরবতী অভিনয়ের ভারিখ ত্রঙছগেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃষ্ঠা 


৮৩ 
৮৭ 


৮৮ 


৯০ 


৯৯ 


৯২ 


পঙক্তি 


শেষ 
২ 


%/ 


১৩ 


১৬ 


৪৯) 


সংকলিত তালিকা অন্তযায়ী ভিন্নতর । অমৃতলাল বস্তু ও 
ব্যোমকেশ মুস্তফি-প্রদত্ত তথ্য অবিনাশচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে 
সমঞ্স হ'লেও মুদ্রিত প্রমাণ ব্রজেন্দ্রনাথের সপক্ষে । ১৪ ডিসেম্বর 
১৮৭২ : “জামাই বাবিক*; ২১ ডিসেম্বর : 'নীলদর্পণ? 3) ২৮ 
ডিসেম্গর : "সধবার একাদশী এবং ১১ জান্ুঅবি ১৮৭৩ : 
লীলাবতী? | 
৮ ফেব্রুঅরি ১৮৭৩ 
১৫ ফেব্রুঅরি ১৮৭৩ 
পাঠান্তর : এ সতা রমিকে মিলিত, হেরিয়ে অধীন-চিত | দ্র. র. দন 
পৃ ১৯৪ | 
পাঠান্তর : অভিমাঁন-বিমলিনী | দু তদেব 
পাঠান্র : নিদয় মতি। দ্র তদের 
অবিনাশচন্দ্র সম্ভবত সঙ্ঞানেই গিরিশচন্দ্র নাম এই ছুই তালিকার 
অস্তভূতি করেননি । তিনি ছিল্ন দ্বিতীর দলের সঙ্গে । এ ছা! 
একটি তথাও তিনি গোপন করেছেন। ন্যাশনাল খিয়েটাছে 
তানের শ্রঞ্তেই “গিরিশবাবু এই ভগ্রাংশটিকে ন্যাশনাল থিখেটত 
নামে রেজি্রি করিয়] লইলেন।” দ্র. পু, প্রন পু ২৪১ 
প্রতিষ্ঠা : ৮ নেপ্টেম্বরু ১৮৭৪ 
৫ এপ্পরিল ১৮৭৩ 
৫ এপ্রিল ১৮৭৩ 
১২ এপ্রিল ১৮৭৩ 
মে-জুন ১৯৭৩ 
১০ মে ১৮৭৩; কিঞ্ঃকুমাখী ও কিপালকু পাক মধো অন্য 
নাটক অবশ্য অভিনীত হয়েছিলো | দ্র" ব. না. ই., পু ১৭৮ 
মে-জুন ১৮৭৩ 
দীঘাপতিয়া : জুলাই ১৮৭৩) এ ছাড়া ১৬ জুলাই মধুসুদরনের 
সন্তানদের সাহাধ্যার্থে অপেত্র! হাউসে ন্যাশনাল থিয়েটাব-আতুত 
অভিনয়-রজনীতে হিন্দু ন্যাশনালের অধেন্দুশেখর-প্রমুখ কয়েকজন 
অংশগ্রহণ করেন । এই উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্ররচিত এই গানটি 
গাওয়া হয় : 

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে | 

মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে 1 

কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে। 

কৃমাধী কন্ণা-কমলে, মোহিতে মনে | 


৮৮ 


প্‌ পওক্তি 
শেষ 
৯৫ ৫ 
৯৪ ২১ 
১০৩ ২১ 
১০৭ ১৭ 
১৯ 
১০৭ ৫ 
২৬ 
১১১ ৭ 
১১২ ৩ 
১১৬ ৬ 
১১৭ পাটা ৭ 
৩ 
১৬ 
১৯ 


শেষ 


০ 


বীর-মদে অশ্বনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে, 

কাদিবে প্রমীলা-সনে, কেলি বিপিনে। 
দ্র ব. না. ই. পূ ১২৬-২৭ 
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ 
বস্তৃত এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ অভিনয়। তৃতীয় পর্ধায়ে ন্য/শনাল 
থিয়েটার আবার ফিবে আসে সান্তাল-বাঁড়ীতে । এ-পর্বের ব্যাঞ্চি 
১৩ ডিমেম্বর ১৮৭৩ থেকে ২৮ ফেব্রুঅরি ১৮৭৪ | তবে গিরিশ- 
চন্দ্র এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ড লুইস থিয়েটারে পদার্পণ করার 
পর থেকে মঞ্চটির নাঁমে 'রয়েল' যুক্ত হয়। 
দ্রপৃ৫৪পত্৩টীকা 
না। ত্রয়োদশ হবে: ১৮৯৯-১৯১২ 
৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩ 
ফেব্রুঅবি ১৮৭৪ 
৬ “বিলাতী যাত্রা থেকে প্বদেশা থিয়েটার" (কলিকাতা : যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্ভালয় ১৯৭১ ), স্থবীর রায়চৌধুরী স., পৃ ৪৪ 
৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ 
গ্রেট ন্যাশনাল নয়, সান্াল-বাঁড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটারের 
ব্যবস্থাপনায়। 
এই তারিখে অভিনয় হয় সান্যাল-বাড়ীতে, ন্যাশনাল থিয়েটারের 
উদ্যোগে । গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয়ের তারিখ ২১ ফেব্রুঅরি 
১৮৭৪। বর্তম!ন ভূমিকালিপি অবশ্যই গ্রেট ন্যাশনীলের। 
এর আগেও গ্রেট ন্যাশনালে “কপালকুগুলা” অভিনীত হয়েছিলো, 
কিন্ত সে-নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রের নয়। 
ভুল। ৩১ অক্টোবর ১৮৭৪ 
গ্রেট স্তাশনালে “হেমলতা' অভিনয়ের তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৮৭৪। 
সুতরাং প্রথম অভিনয় হ'তে পারে না। ন্যাশনাল থিয়েটারের 
উদ্যোগে এই নাটক দিয়েই সান্যাল-বাড়ীতে তৃতীয় পধায়ের 
অভিনয় শুরু : ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩। 
জুন মাসে সম্প্রদায় তিন মাসের জন্য বাঁলাদেশের মফস্বল অঞ্চল 
সফরে যাঁয়। সেপ্টেঘরে নতুন ব্যবস্থাপনায় পুনরায় গ্রেট 
হ্যাশনালে অভিনয় শুরু হয়। 
২২ আগজ্ট ১৮৭৭ 
৩ অক।বর ১৮৭১ 


পৃষ্ঠা 


রে 


পরুক্তি 


৪০ 


2/ 


১ 


১? 


০ 


০০ ৩২ 


শি 


১৪ নভেঙ্গরু ১৮৭ 
নভেঙ্গর ১৮৭৪; নতুন দলের নাম হ'লে! গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা 
কোম্পানি । 

জানঅবি ১৮৭৫ 

২ ডিসেদ্দর ১৮৭৪) ২ জানু অবি ১৮৭৫ 

ব্রজেম্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রথম দিন অভিনয় হয়নি। 
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৩২১ বাঘর 
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২৮২ শঙ্করাচার্ধা 
৩৪ শান্তি 
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২১১ শ্রবৎস-চিন্ত! 
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সণ্চমীতে বিসর্জন 
সভ্যতার পা 
সত্নাম, 
পিরাজ 

সীতার বনবাফু। 
সীতার বিবাহ 
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সীতাহরৎ 
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১৬৯ 
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স্বীকৃতি 


অধা।পক অলোক রায় খুন “গিরিশচন্দ্র 
দম ৮ রী রর 
অধ্াপক চিন্তবঞ্জন ঘোদ হেটে দশওপের “গিঝিশ-প্রাতঅংজণ়ে এবং 
শী জগনাথ ভট্টাচার্য প্রুক দেখার হি স্প্ঠানর কাজে সহাঘৃতা করেছেন । 
জানাহ। 


